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' মাননীয়! শ্রীষুক্তা বিভাবতী দেবী “কাবা ভারতী? মহোদয় বিরচিত 
বতা গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে জানিয়! পরম গ্রীতিলাভ করিতেছি। 
চাশ্য কবিতা! সমূহ তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
[ভূমি পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে (ভাগবতী কথা )। 
ট পত্রিকার পাঠক পাঠিকাবর্গের নিকট এই লেখিকা স্ুপরিচিতা । 
নায় ইহা প্রকাশ করা সমীচীন বিবেচনা করিতেছি, প্রকৃত অর্থে 
মি সাহিত্যিক নহি কিন্তু যদ্ধপ রন্ধননৈপুণ্য না থাকিলেও ভোজন- 
রী রসাম্বাদন করিয়া ভোজ্াবস্তর উপাদেয় অন্ুপাদেয়ত্ব সম্পর্কে 
বা করিবার অধিকারী হইয়া থাকে তত্রূপ বলিতে পারি এই গ্রন্থ 
[চিত কবিতা! সমূহ স্ুলিখিত হইয়াছে। লেখিকা তাহার অন্ুভবকে 
জ-সরল সাবলীলরপে প্রকাশ করিতে যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা 
ফল্য যুক্ত হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে । এই গ্রস্থ লেখিকার 
কুল তথা শ্বশুরকুল বৈশিষ্টযমপ্তিত। লেখিকার পিতৃদেব তৎকালে 
্রতিষ্টিত বাস্তকার রূপে পরিচিত ছিলেন (শ্রীমধুমুদন চট্টোপাধ্যায়) । 
খিকার মধামাগ্রজ ভারতীয় নৌসেনার প্রথম এ্যাড্মিরাল মাননীয় 
অধর চট্টোপাধায় মহাশয় (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত )। ইহার স্বামী 
মনীয় শ্রীযুক্ত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় এম এ (প্রাক্তন আই জি 
বদ পুলিশ ) মহাশয় স্বনামধন্য বহুজন পরিচিত ব্যক্তি। ইনি 
গাসন জগতে উজ্জ্বলতম ব্যক্তি। কর্তব্যে কঠোর ও তদার্য্ে 


কোমল এইরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী অতি বিরল। পিতৃকুল ও 
শ্বশুরকুলের এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব লেখিকার মধ্যে রহিয়াছে । লেখিকা 
পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীজগন্নাথাশ্রম মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ৷ শ্রীগ্চরুচরণের 
প্রত্যক্ষ ও অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এই দম্পতী দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতার প্রত্রবণে ইহারা অবগাহন 
করিয়াছেন, ইহা সম্পকিত ব্যক্তিগণ অবগত আছেন । শ্রীগচরুদেবের 
উপদেশ ও সান্নিধ্ের প্রভাবেই অজ্জিত আধিপত্যের মধ্যেও ধন্মীয় 
ধ্যানধারণার সহাবস্থান সম্ভবপর হইয়াছে । শ্রীপুর করুণান্সাতা 
লেখিকা! শ্রীগুরুদেবের মহিমান্বিত ত্যাগনিষ্ঠ তপঃপৃত জীবনকে অতি 
নিকট হইতে দেখিয়াছেন ফলে সেই দিব্যজীবনের প্রভাব প়িয়াছে, 
বন্তৃতঃ ধন্মায় দৃষ্টিভঙ্গী তথা ভক্তিপথে পদক্ষেপের অন্থপ্রেরণা শ্রীঞ্চরুদেবের 
প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে । সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের বিষয়বস্ত, শ্রীভাগবতের 
দশমন্বন্ধ ; শ্রীকৃষ্ণলীলাবলী। মুখ্যতঃ শ্রীভাগবতের মূল ও বঙ্গানুবাদ 
অনুসরণ করিয়াই এই কবিতা সমূহ বিরচিত হইয়াছে । লেখিকার 
সরস ভাষাবিন্যাসে শ্রীকষ্চ লীলালহরী পাঠকবর্গকে প্রসন্ন করিবে এই 
বিশ্বাস রাখি। প্রতিটি কবিতার পুঙ্ঘান্ুপুজ্খ বিচাঁর বিশ্লেষণ না করিয়া 
সামগ্রিকভাবে, 'সিহাবলোকন ম্তায়ে বলিতে পারা যায় কবিতা সমূহ 
সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত সরস-সহজ হইয়াছে । অনুভবী পাঠকবর্গ অবগত 
আছেন কোন বিষয় রচন! করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের 
একটা ভাবময়ী মৃত্তি মানসপটে সমুদিত হইয়া থাকে। ভাষা ও ছন্দের 
অলঙ্কার ও আচ্ছাদনে মণ্ডিত হইয়! অন্তরের বন্তুই বহির্জগতে প্রকাশিত 
হয়। লেখিকা এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন ইহা! অনুমান করিতে 
পারি। এই অনুচিস্তন করিতে বসিয়া তাহাকে রাত্রি-জাগরণ 
করিতে হইয়াছে, কারণ দিবাভাগে সাংসারিক দায়িত্ব পালনের জন্য 
অবকাঁশের ন্বল্পতা। এমনও সময়ে কবিতা রচিত হইয়াছে বলিয়! 
শ্রুতিগোঁচর হইয়াছে যখন ইনি কঠিন গীড়াগ্রস্তা, গীড়ার নিপীড়ন 
বিস্মৃত হইয়া কবিতা রচনার মধো রচনানৈপুণ্য তথা একনিষ্ঠ! প্রকাশ 
পাইয়াছে। 


কোলাহল কলরবের মধ্যেও লেখিকার অবিরত রচন। স্তব্ধ হয় 
নাই, ইহা প্রতিভারই পরিচায়ক । এই কবিতা পাঠে ঈশ্বরানুচিন্তন, 
শ্রীভগবল্লীলামাহাত্ম সাধারণ মানুষও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এই 
আশা করিতে পারি। আমি এই গ্রন্থের বুল প্রচার কামনা করিতেছি । 
প্রীভগবচ্চরণে লেখিকার কল্যাণ কামন! করিতেছি । ইতি 


জামী ভষীকেশাশম 


ভ্িন্বেিন্ল 


শ্রীমন্তাগবত, ধর্মমবিশ্বাসী হিন্দু জনগণের নিকট একটি মহামূলা 
্রন্থ। ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান এখনও অনেক স্থানে হইয়া থাকে 
এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ মূল সংস্কৃত শ্রীমন্ভাগবত সপ্তাহব্যাপী পাঠ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্‌ পারদরশী না হইলে মূল 
সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ছুক্ষর। বিগত ১৩৭৫ সালের 
শ্রাবণ মাসে ধানবাদ জিলার অন্তর্গত কাকোমঠে সপ্তাহব্যাপী ভাগবত 
পাঠ শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি মূল সংস্কৃত ভাগবত গ্রশ্থ 
লইয়া পণ্ডিতগণের পাঠ শ্রবণ করিতে ছিলাম। আমার সামান্য 
সংস্কতজ্ঞান, কাজেই পাঠের সময় অনেক স্থলেই সম্পুর্ণ অর্থবোধ হয় 
নাই। পরে অবশ্থ অন্বয়, ব্যাখা ইতাদি দেখিয়। অর্থবোধ হয়। 
এই সময় আমার মনে হয় যে সহজবোধ্য সরল বাংল! ভাষায় 
ভাঁগবতের অনুবাদ প্রকাশ করিলে হয়তো সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ধন্মপিপাস্থু 
ভক্তবৃন্দের বোধগম্য হইতে পারে । কবিতার আকারে অনুদিত হইলে 
হয়তো বা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে। 

দণ্ডিস্বা মী শ্রীশ্রীহযীকেশ আশ্রম, তারকেশ্বর মঠের মোহাস্ত এবং 
কাকোমঠের অধাক্ষ, এ সময় কীকোমঠে উপস্থিত ছিলেন। তাহার 
নিকট আমি শ্রীমন্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকাঁশ করিবার বাসনা নিবেদন 
করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন এবং তাহার নিকট হইতেই 
আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার প্রেরণা পাই । তাহারই নির্দেশে 
এই অনুবাদের অংশগুলি তারকেশ্বর মঠ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
পুণাতূমি'তে মুদ্রিত হয়। “ভাঁগবতী কথা” নামকরণও তাহারই | 

আর একজনের নিকট হইতে আমি সাহায্য ও বিশেষ প্রেরণা 
পাই। তিনি তারকেশ্বর মহাবিদ্ভালয়ের অধাঁপক এবং আমার অনুজ- 
প্রতিম শ্রীউমাপদ কাব্য-ব্যাকরণ-বেদতীর্থ। সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে 


তাহার নিকট আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি। এতদিন ব্যাগী 
ছরূহ এই গ্রন্থের যে অনুবাঁদ করিতে পারিয়াছি তাহার উৎসাহ ও 
প্রেরণা তাহার একটি কারণ। 

পুণ্যভূমি” পত্রিকায় অংশগুলি মুদ্রিত হইবার সময় অনেক পাঠিক- 
পাঠিকার নিকট হইতে উৎসাহব্যঞ্কক পত্র পাইয়াছি। তাহারা! 
বলিয়াছেন যে যাহাদের মূল পড়িবার মত সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি 
নাই তাহারা এই সকল পদ্যান্থবাদ পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ রস আস্মাঁদ 
করিতে পারিবেন । কেহ কেহ আমাকে এই অন্ুবাদগুলি গ্রন্থাকারে 
প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । দশমস্কন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ 
হইলে অন্যান্য স্বন্ধেরও অনুবাদ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন | 

কবিতাগুলি সবই ত্রিপদী ছন্দে। একই সুরে লীলাবর্ণন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । জানিন। কাহারও নিকট ইহা বৈচিত্র্যহীন বলিয় 
প্রতীয়মান হইবে ক্ষিন! । 

ভুল ক্রটি অনেক রহিয়াছে, বিশেষতঃ স্থানে স্থানে মুদ্রাকরের 
প্রমাদ ছুঃখের কারণ হইয়াছে | এই ক্রুটীর জন্ত আমি পাঠক-পাঠিকার 
মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি । তবে শ্রাভগবানের অপরূপ লীল! বর্ণনের 
এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ভক্তজনের হৃদয়ে কথঞ্চিং আনন্দ প্রদান করিবে এই 
আশায় এই গ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাহসী কার্যে ব্রতী হইয়াছি। এই 
গ্রন্থ যদি পাঠক-পাঠিকার মনে সামান্য আনন্দরস সিঞ্চন করিতে পারে, 
তাহ! হইলেই এই প্রয়াস সার্থক জ্ঞান করিব । 

অন্ান্ত স্বন্ধের অন্ুবাদও আর্ত করিয়াছি, পাসব-পাঠিকার নিকট 
উৎসাহ পাইলে তাহাও প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারি। 

পরিশেষে, ধাহার কৃপায় মৃকও বাচাল বয়, পঙ্গও গিরিলজ্বন 
করিতে সক্ষম হয়, সেই পরমকারুণিক পরমানন্দ মাধবের চরণ কমলে 
প্রণাম জানাইয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি । ইতি 


বিভাবতী দেবী 


ভ্িভীল্্ সহক্ষল্নেল্স ভ্বিন্হেকঞন 


ভগবৎ কৃপায় প্রথম সংস্করণ নিঃশেধিত প্রায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 
সুধীসমাজের সম্ধদয় প্রশংসাবাণী এবং প্রসিদ্ধ মনীষীগণের আশীর্বাণী 
লাভ করিয়া নিজেকে মৌভাগ্যা্িতা মনে করিতেছি । পাঠিক- 
পাঠিকার অবগতির জন্য এসকল অভিমত গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট হইল । 
স্ুভাকাজ্ষী এবং পৃষ্টপৌষকগণের উৎসাহে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে 
ব্রতী হইয়াছি। 

প্রথম সংস্করণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছিল। 
দ্বিতীয় সংস্করণে সেসকল দৌযক্রটা যতদুর সম্ভব নিরদনের চেষ্টা 
করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণকার্ধ্ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কর্তৃপক্ষ 
এবং কম্মিগণের সহযোগিতার জন্য তাহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

কাগজের মূল্যবৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক বায়নৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় 
সংস্করণের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল । 

এই গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকার মনে ভক্তি ও আনন্দরস সঞ্চার করিতে 
পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি-_ 


কলিকাতী-২৯ বিভাবতী দেবী 


“ছুরাশা" 
জন্মাষ্টমী ১৩৭৩ 


শ্শভ্ভাল্ল্র 


অধায় 


ত্য ০ তে ৮৯ ৩০ ৩ ৮৮ ৭ 


ছি 
সস 


ভাগন্বভী কথা 


স্লুশ্রীঞ্ক্ঞ 
ব্ষিয় 
দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব 
জন্মাষ্টমী 
পতন! বধ 


শকট ভগ্ন, তৃণাবর্তাস্থর বধ ও যশোমতীর কৃষ্ণবদনে 
ব্রন্মাণ্ড দর্শন 

গর্গমুনি কর্তৃক নন্দন-দ্য়ের নামকরণ 

শিশু কৃষ্ণের চাপল্য লীল৷ 

মৃত্তিকাভক্ষণ ও জননীকে জ্ঞানদান 

যশোদ৷ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কটিবন্ধন 

যমলাজ্জুন উদ্ধার 

ফল বিক্রয়িণী কথা 

বতসাস্থর বধ 

বকাম্থুর বধ 

অধাস্তুর বধ 

ব্র্জবালকসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও গাভীবংসসহ ব্রজ- 
শিশুদের হরণ 

কালীয় দমন 

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্্রপূজা নিবারণ 

শ্রীক্জের গোবর্ধন ধারণ 


অধ্যায় বিষয় 


১৮ 
১৯ 
১০ 
২১ 
খৎ 


২৩ 
২৪ 
৫ 
৬৬ 
৭ 
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২৯ 
৩০ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
৪০ 
৪১ 
৪২ 


বরুণ কর্তৃক নন্দহরণ ও ব্রজবাসীর বৈকুণ্ দর্শন 
শ্রীক্জের রাসলীল। 
কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্তর্ধান ও গোঁগীগণের আন্বেষণ 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোগীগণের বিলাপ 
কালিন্দীর উপকৃলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোগীগণের 
পুনমিলন 
সর্পের মোচন ও নন্দরাজের রক্ষণ 
শঙ্খচুড় বধকথা 
কুষ্ণ বিরহে গোগীদের বিরহ ও কৃষ্ণগুণগাঁন 
কৃষ্ণকে লইবার জন্ত অক্রুরের গোকুলে গমন 
শ্রীকৃষ্ণের অভ্রুরের নিকট আগমন কারণ জিজ্ঞাঁসা 
কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের বিলাপ ও অক্রুরের 
বিশ্বরূপ দর্শন 
বিশ্বরূপ দর্শনে অক্রুরের স্তব 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন ও নগর দর্শন 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রজক উদ্ধার 
তন্তবায় উদ্ধার ও মালাকার মোচনকথা 
শ্রীকৃষ্-কুজামিলন 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যজ্ঞধনুর্ভঙ্গ 
শ্রীকৃষ্ণের কুবলয় হস্তী নিধন ও মল্লভূমি প্রবেশ 
কৃষ্ণ ও রাম কর্তৃক চাঁনূর ও মুষ্টিক বধ 
কংস বধ 

ংস-বনিতাদের খেদ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মাতাপিতা উদ্ধার ও নন্দ বিদায় 
রাম কৃষ্ণের গুরুগৃহে বাস ও গুরুদক্ষিণা 
উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন ও গোপীগণকে সান্ত্বনা দান 
উদ্ধবের সহিত গোপীগণের কথোপকথন ও বিলাপ 


অধ্যায় 
9৪৩ 
89 
8৫ 


৪৭ 


৪৮ 


8৯ 
৫০ 


৫১ 


৫২ 


€৩ 


৫৪ 


৫৫ 


৫৩৬ 


বিষয় 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ ও কুক্জা মিলন 
শ্রীকৃষ্ণের অক্রুরগৃহে গমন ও তাহাকে হস্তিনায় প্রেরণ 
অক্তররের হস্তিনাপুরে গমন ও পাগুবগণের সংবাদ লইয়া 
মথুরাঁয় প্রত্যাবর্তন 
কৃষ্ণের জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ; দ্বারকাপুরী নিম্মীণ ও 
কালযবন নিধন 
মুচুকুন্দ উদ্ধার 
জরাসন্ধের পুনরা ক্রমণ, প্রবর্ষণ পর্কতে অগ্নিপ্রদান ও 
রামসনে রেবতীর বিবাহ 


শ্রীকষ্ণের কুপ্ডিনপুরে গমন ও রুক্সিণী হরণ 
যছুসৈন্যদ্বারা রুক্সীর পরাজয় এবং রুক্মিণীর সহিত 
গ্রীকৃষ্ণের বিবাহ 

প্রছাম্নের জনম কথা ও শম্বরাম্থুর বধ 

স্তমস্তক মণি হরণ, জান্ববতী ও সতাভামার বিবাহ 
সত্রাজিত বধ, কৃষ্ণদ্বারা শতধস্বার নিধন, অক্রুরের 
পলায়ন ও পুনঃ দ্বারকায় আগমন 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কালিন্দী, নাগ্রজিতী, লক্ষণা প্রভৃতি 
সহত্র কন্থার বিবাহ 


মুর ও নরকাম্থুর বধ, ধরিত্রীর স্তুতি, রাঙ্কন্তাদের 
পাণিগ্রহণ ও পারিঞ্জাত বৃক্ষ হরণ | 
রুঝিণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় কলহ ব্ণন 

শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম বর্ণন ও রুক্সীর নিধন 

উবার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন ও তাহার বন্ধন 
শ্রীকৃষ্ণ ও বাণানুর সংগ্রাম ও শস্তুর কৃষ্ণ স্তুতি 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাজা নুগের উদ্ধার 

বলরামের ব্রজে গমন ও যমুনা আকর্ষণ 


প্‌ 
২১৪ 
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১৯৬ 


২২৮ 
৪০ 


অধ্যায় বিষয় পৃষ্টা 
৬২ পৌগ্ু. ক ও কাশীরাজের বধ, সুদক্ষিণের বিনাশ ও 


বারাণপী দাহন ৩৭৭ 
৬৩ বলরাম ও দ্বিবিদ বানরের যুদ্ধ ও দ্বিবিদ্ের নিধন ৩৮৪ 
৬৭ হছুর্য্যোধনের কন্তাকে অপহরণ করার জন্য সাম্বের বন্ধন 

ও পরে উদ্ধার ৩৮৮ 


৬৫ নারদের দ্বারকা গমন ও শ্রীকৃঞ্জের গার্স্থা লীলা দর্শন ৩৯৬ 
৬৬ ভগবানের ধন্ম-মাচরণ, কারাগারে আবদ্ধ নুপগণের . 


ও যুধিষ্টিরের সংবাদ লইয়৷ দূতের আগমন । 8০৪ 
৬৭ উদ্ধবের মন্বণান্ুদারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ৪১২ 
৬৮ রাঙ্গসথয় যক্ প্রারস্তে পাগ্ুবগণের দিগ্বিজয় এবং জরাসম্ক 

বধ ৪২০ 
৬৯ জরাসন্ধ কর্তক আবদ্ধ নুপগণের কারাগার হইতে 

মুক্তিলাভ ৪৩০ 
৭০ রাজন্ুয় যক্ ও শিশুপাল বধ ৪৩৫ 
৭১ ময়দানব নিম্মিত সভায় ছুর্যোধনের হুর্গতি 88৩ 
৭২ যছুগণের সহিত শান্বের যুদ্ধ ৪৪৯ 
৭৩ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তক সৌভসহিত শান্বের নিধন ৪৫৫ 
৭৪ দন্তবক্র, বিদূরথ কৃষ্ণ দ্বারা নিহত ও রাম কর্তৃক রোমহর্ষণ 

নিধন ৪৬২ 
৭৫ বলরামের তীর্ঘযাত্রা ও বন্বলাস্থর বধ ৪৭ 
৭৬ ভক্ত সুদামার উপাখ্যান ৪৭৬ 
৭৭ সুদামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন ও ভগবানের গুণকীর্তন ৪৮৫ 
৭৮ ন্ৃর্ধ্যগ্রহণোপলক্ষ্যে গণের সহিত কৌরবদের ও 

নন্দাদি গোপগণের মিলন ৪৯৩ 
৭৯ শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর পরিচয়, দ্রৌপদীর নিকট কৃষ্ণের 

পত্বীগণের নিজ নিজ বিবাহ বর্ণন ৫০২ 


৮০ খধিদের কৃষ্ণ স্তুতি ও বন্ুদেবের যঙ্জোৎলব ৫১৪ 


অগা 


৮১ 


৮ং 


৮৩ 


৮৪ 


ব্ষিয 
বন্ুদেবের ভগবস্তত্ব কখন ও ভগবান কর্তৃক দেবকীর 
মৃত পুত্রগণে আনয়ন 
মুদ্রা হরণ, শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা যাত্রা এবং সেখানে 
বনুলাশব ও শ্রুতদেবের গৃহে প্রবেশ 
হরিহরের স্বভাব বন, বৃকাস্থুর বৃত্তান্ত, বিষু। কর্তৃক 
বৃকানুর হইতে শন্তুর রক্ষণ 
বিষ শ্রেষ্ঠ বনি ও ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিপ্রের মৃতপুত্রগণকে 
আনয়ন 


গ্‌চা 


৫২৮ 


৫৫০ 


৫৫৭ 


ভ্তাঙ্গন্যভ্ভী ক্ষঞ্া 


ভগবানের আবিতভভীব-মুচন। 


পরীক্ষিত শুকদেবে কহিলেন নভ্রভাঁবে 
করিয়াছি নুপদের চরিত্র শ্রবণ । 

বছুবংশে যেইজন রাম সাথে জন্ম লন 
বিচিত্র চরিত্র তার জ্ঞাত হ'তে মন ॥ 

অলৌকিক কন্ম যত কৃষ্ুদ্বারা সম্পাদিত 
সেসকল বিস্তারিয়া করুন বর্ণন। 

শ্রীকঞ্চের লীলা কথা হরে সব মনোব্যথা 
শুনিলে শ্রবণ-ইচ্ছ। হয় বিবর্ধন ॥ 

রাজার বিনয় বাণী শুনি তারে কন মুনি 
কৃষ্ণ-ভক্তি হৃদে তব হয় জাগরণ। 

তাই লীলা! কথ তার বাঞ্া জাগে শুনিবার 
হয়েছে অন্তর তব পবিত্র এখন ॥ 

যেইরূপ গঙ্গাবারি অন্তর পবিত্রকারী 
সেইরূপ কৃষ্ণলীল। পাঠে ও শ্রবণে-_ 

বক্তা শ্রোতা উভয়েরে অতি ত্বর শুদ্ধ করে 
সদা শাস্তি রাজে তবে তাহাদের মনে ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


ত্যদের অত্যাচারে ভারাক্রান্ত হ'লে পরে 

তখন নিলেন ধরা ব্রহ্মার শরণ । 

গাভীরূপ ধরি ধরা কাদিতে কাদিতে ত্র! 
ব্রহ্মার নিকটে ছুঃখ করে নিবেদন ॥ 

অধশ্মের ভার আর নাহি পারি সহিবার 
দৈতাগণ ধন্ম সব করে বিনাশন । 

ধন্ম বিনা সাধু সবে অতীব কাতর এবে 
ইহার উপায় কর কমল আসন ॥ | 

পৃথিবীর ছুংখ-কথা৷ পদ্মযোনি শুনি সেথা 
আপন অস্তরে তিনি করিয়া চিস্তন-__ 

শস্তু, ধরা! দেবগণে লয়ে সঙ্গে সেইক্ষণে 
ক্ষীরোদ সাগর-তীরে করেন গমন ॥ 

সেথা বিষ্ণুর আলয় যান ব্রহ্মা সেসময় 
অনন্ত শয়নে তবে রন নারায়ণ। 

সব্বহুঃখহারী হরি তারে ব্রন্ষ। ত্বরা করি 
বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা করেন স্তবন ॥ 

হৃদিমাঝে দৈববাণী সমাধিকাঁলেতে শুনি 
দেবগণে কন ব্রহ্মা করি আবাহন । 

বিষ্ণুর আদেশ যাহা শুনিয়াছি, কব তাহা 
সেইমত কার্য ত্বরা কর সম্পাদন ॥ 

ধরণীর ছুঃখ যত ভগবান রন জ্ঞাত 
বহুপুর্ধেব যবে মোরা করি- নিবেদন । 

সেই পরমকারণ যিনি দেব নারায়ণ 


করিবেন স্বীয় বীর্যে ভূভার হরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


নিজ নিঙ্জ অংশে সবে যছুবংশে জন্ম লবে 
তোমাদের পুত্র আর পৌত্রাদি তখন-_ 

আসি তার! ক্রমে ক্রমে জনমিবে ধরাধামে 
সেথায় করিবে নানা কাধ্য সম্পাদন ॥ 

বস্থুদেব-গৃহে হরি আসিবেন ত্বরা করি 
দেবকীর গর্ভে তার হবে আগমন । 

কারাগারে বদ্ধ যবে চতুভূজরূপে "তবে 
ভগবান ছজনারে দিবে দরশন ॥ 

সনগুণে পুর্ণ মন রবে দ্লোহার তখন 
শোক, ছঃখ বোধ সব হবে বিমোচন । 

দেব-পত্বীগণ সবে মরতে ক্রমে জন্ম লবে 
করিবারে শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন ॥ 

বলদেব বিষ অংশে জন্মিবেন যছু বংশে 
শ্ীকষ্ণের পুবেরব তার হবে আগমন । 

বিষ্ণুর আদেশ মত মায়া আপিয়া ত্বরিত 
করিবেন দেবকীর গর্ভ আকধণ ॥ 

বন্থদেব পত্বী আর গোকুলেতে বাস তার 
রোহিণী নামেতে তিনি, শুদ্ধ অতি মন । 

দেবকীর গর্ভ তবে রোহিনীর গর্ভে যাবে 
যথাকালে জন্মিবেন তাতে সন্কষণ ॥ 

রাম, কৃষ্ণ একত্রেতে রহি এই পৃথিবীতে 
করিবেন অলৌকিক কাধ্য সম্পাদন । 

হেরি তীর বীর্য্য এত হ'য়ে সবে অভিভূত 


ভগবান জানি তারে পুজিবে তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বিষ্ণুর আদেশ যাহা দেবগণে কহি তাহা 
আশ্বাস প্রদান করি তবে ধরণীরে-_ 

সত্যলোকে স্বীয় বাসে চলিলেন ব্রহ্মা শেষে 
সদ! সেথা রহে শাস্তি সবার অন্তরে ॥ 

শুকদেব মুনি কন রাজা করিলে শ্রবণ 
কিভাবে রাম কৃষ্ণের হবে আগমন । ্‌ 

এই ভ্রাতা ছুজনারে পূজে যেবা ভক্তিভঠ্র 


মাতৃগর্ভে বাস তার না হয় কখন ॥ 


দেবকীর গর্ডে 
গ্বীভগবানের আবির্ভাব 


কংসবীর দেবকীর বিবাহ করিল স্থির 
শুভদিনে শুভক্ষণে ডাকি কতজনা ৷ 

দেবকী তার ভগিনী অতিশয় সে যে গুণী 
পরম। রূপসী কন্যা না হয় তুলনা ॥ 

বস্ুদেব শুভ সাঝে মথুরা পুরীর মাঝে 
দেবকী দেবীর পাণি করেন গ্রহণ । 

বিবাহ কার্যের শেষে অতি মনোহর বেশে 
পত্ুশ সাথে করিলেন রথে আরোহণ ॥ 

কংস তবে স্নেহবশে আসি ত্বরা ভগ্রী-পাশে 
রথোপরি অশ্বরজ্ঞু করিল গ্রহণ। 

অসংখ্য রত্বখচিত রথ রহে স্থশোভিত 
পুষ্পেতে বিকীর্ণ পথ শোভিছে তোরণ ॥ 

ন্সেহে দেবক কন্তায় বিবাহে যৌতুক দেয় 
বহুবিধ দ্রব্য কত না যায় বর্ণন। 

স্বর্মাল1 অলঙ্কৃত হস্তী দেন চারিশত 
অষ্টাদশশত রথ করেন অর্পণ ॥ 

অশ্ব পনর হাজার দেন তারে উপহার 
দুইশত দাসী পিতা সঙ্গেতে পাঠান । 

বাগ্ঠ বাজে নানামত নৃত্যুগীত হয় কত 


করিলেন বহুজনে বহু অর্থদান ॥ 


ভাগবতী কথা 


্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে সাজে রথ নানা সাজে 
দেবগণ করিছেন পুষ্প বরিষণ। 

এইভাবে রহে যবে পুলকে মগন সবে 
সহস দৈবনির্বন্ধ হয় প্রকাশন ॥ 

হইল আকাশ বাণী শুনিল সকল প্রাণী 
রথে বসি সকলের অস্তর চকিত । 

কহে ওরে ভোজপতি তোর যে বিপদ অতি 
নিকটে শমন তোর হয়েছে আগত ॥ 

ন্নেহে যারে লও বহি ওরে মূর্খ তোরে কহি 
তাহা হ'তে কালে তোর হইবে মরণ। 

তোর বধের কারণ জন্মিবেন নারায়ণ 
দেবকীর অষ্টম গর্ভে হবে আগমন ॥ 

দৈববাণী সেথা যবে নিজে কংস শোনে তবে 
পাংশুবর্ণ হয় মুখ বিচলিত মন। 

করে অন্তরে চিন্তন মৃত্যু আগত এখন 
ভগিনীর পুত্র হবে বিনাশ কারণ ॥ 

এবে রাখিতে জীবন করি তাহারে নিধন 
মরণের ভীতি তবে না রহিবে আর। 

উন্মত্ত হইয়া আসি তখন লইয়া অসি 
দেবকীর কেশ ধরে মুষ্টিতে তাহার ॥ 

ংসাস্ুর সেসময় বধিতে উদ্যত হয় 

ত্বরা আসি বনস্থদেব ধরি তার হস্ত 

বিনয়ে তাহারে কন শোন কংস মহাজন 
এহেন কুকার হ'তে হও গো নিরস্ত ॥ 


ভাগবতী কথা 


কনিষ্ঠা ভগিনী তব পরিণীতা তাহে নব 
যুক্তিযুক্ত নাহি হয় ইহার নিধন । 

অনুচিত কন্ম জানি কেন তুমি হবে খুনী 
নারীবধে পাঁপভাগী হবে কি কারণ ॥ 

কত শত আর্তজন তুমি করিছ পালন 
হত্যাকার্য্ে কীন্তি তব হইবে বিনষ্ট । 

জীন্সিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে 
তবে কেন ডেকে আন আপন অনিষ্ট ॥ 

কংস যে ছুর্জন অতি নাহি মানে কোন নীতি 
ভগ্নী বধ কাধ্য হ'তে না হয় বিরত । 

করি উপায় চিন্তন করিলেন স্থির মন 
দেবকীকে সেলময় রাখিতে জীবিত ॥ 

বস্থদেব তবে কন শোন কংস দিয়া মন 
সম্প্রতি শমন হ'তে নাহি তব ভয়। 

তোমার এ মৃতুাভয় দেবকী হইতে নয় 
তাহার অষ্টম গর্ভে ভীতি তব রয় ॥ 

সম্ভাঁন জন্মিলে পরে সমপিব তব করে 
কহিতেছি এই বাক্য করিয়া নিশ্চয় । 

বস্থদেব কোনকালে মিথা। কথ! নাহি বলে 
জানি কংস ভগিনীরে ছাড়ে সেসময় ॥ 

দশমাঁস গর্ভে ধরি কালে দেবকী সুন্দরী 
প্রসবেন পুত্র এক অতীব শোভন । 

বন্ুদেব মহামতি সত্যনিষ্ঠ হন অতি 


পুত্রে তাই কংস-করে করেন অর্পণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


হৃদয় বেদনা যত সহিলেন দোহে কত 
বিপদে সঙ্জন কভু বিচলিত নন। 

করুণা না করি কংস নাশিবারে যছ্বংশ 
পিতার সমক্ষে শিশু করিল নিধন ॥ 

সে যে শয়নে স্বপনে শাস্তি নাহি পায় মনে 
কেমনে নাশিবে অরি করিছে চিন্তন । | 

বীণাহস্তে হেনকালে দেবখধি কংসে বে 
দেবকীর গর্ভে জন্ম লবে নারায়ণ । 

নারদের বাণী শুনি ংস চিস্তিল তখনি 
বস্থদেব বাকা আর মানিতে না পারি। 

ধরি আনে কংস তবে দেবকী ও বস্থৃদেবে 
আসিল তাহারা দৌোহে গৃহবাঁস ছাড়ি ॥ 

ছ'জনারে কারাগারে শৃঙ্খলিত তরা করে 
প্রহরী সজাগ তথা রহে দিবারাতি । 

প্রতি গরভে তনয় যখনি জনম লয় 

সাঁন্ুর হত্যা করে অতি শীঘ্রগতি ॥ 

এইরূপে ছয় পুত্র বিনাশ করিল তত্র 
সপ্তমের হতা লাগি উৎক্ঠিত মন । 

অনস্তাদেব তখন বিষ্ণ অংশ যিনি হন 
দেবকীর গর্ভে ত্বরা আবিভূতি হন । 

অন্তর্ধযামী ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ 
যোগমায়ীকে তখন করিয়। ক্মর্ণ-_ 

তাহার নিকটে কন অনস্তাদেব যেজন 


দেবকীর গর্ভে তারে ক'রেছি প্রেরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


অতি যত্ব সহকারে আকর্ণ করি তারে 
প্রবিষ্ট করাও এবে রোহিণী জঠরে । 

বন্ুদেব পত্বী সে যে যশোদার সাথী ত্রজে 
বাল! অতি ভক্তিমতী সদ] ইষ্টে স্মরে ॥ 

নন্দ পত্বী যশোমতী তিনি অতি শুদ্ধমতি 
তার গঞ্ভে ত্বরা তুমি জনম লইবে । 

মায়াজালে এইবারে মুগ্ধ কর সকলেরে 
আবির্ভাব কাল তব কেহ না জানিবে ॥ 

ধরণীতে ভক্ত যত তোমা পুজিবে নিয়ত 
দিয়! তারা সেসময় নাঁন। উপহার । 

পৃথিবীতে বহু খাঁতি হবে তব নিতি নিতি 
নানা নামে পরিচিতি রহিবে তোমার । 

মায়া, কন্যকা ঈশানী হুর্গ কৃষ্ণা, নারায়ণ 
বিজয়া, চণ্ডিকা আর শারদা কুমুদা । 

মাধবী অন্বিক! নাম ভদ্রকালী অন্য নাম 
এ সকল নামে তুমি পুজা পাবে সদা ॥ 

আকধিবে গর্ভ যার গর্ভের শিশুর তাঁর 
আকধণ হেতু নাম হবে সংকধণ। 

সব। হ'তে শ্রদ্ধা পাবে রাম নাম তার হবে 
বল হেতু বলরাঁম কবে সর্বজন ॥ 

শুনিয়। বিষ্ণুর বাণী তাহার নির্দেশ মানি 
তবে মায় ধরনীতে আসে দভ্রতগতি । 

ভগবান যাহা কন তিনি করেন পালন 


সেকার্ধ্য সমাধা হয় স্ুনিপুণে অতি ॥ 


ভাগবতী কথা 


দেবকীর গর্ভ হ'তে গর্ভ যায় রোহিণীতে 
সকলে ভাবিল গর্ভ হইল বিনষ্ট । 

মাতার অস্তরে ব্যথ৷ আবদ্ধ রহিয়া সেথা 
পুরবাসিগণ সবে পায় মনে কষ্ট ॥ 

জ্যোতিম্ময় ভগবানে কংস সদা রাখে ধ্যানে 
আগমন প্রতীক্ষায় অন্তর ব্যাকুল। | 

কৃষ্ণ তার ধ্যান জ্ঞান কৃষে হেরে সববস্থান্‌ 
কৃষ্ণ ছাড়া অন্ত সব হয় তার ভূল ॥ 1 

এদিকে দেবকী রানী শুনি সেই দৈববাণী 
আকুলেতে ভগবানে ডাকে বার বার। 

ওগে। দয়াময় হরি কেন রয়েছ পাঁসরি 
অধম্ম অনলে ধরা হয় ছারখার ॥ 

কোথা ওগো হৃধীকেশ লও তুমি শিশুবেশ 
স্বরা করি এসো! কোলে বিশ্বের কাগ্ডারী । 

কত হছুঃখ ভোগ করি আর না সহিতে পারি 
ধন্মরক্ষা করিবাঁরে এসো ছুঃখহারী ॥ 

এত আকুল আহ্বান পৌছে যবে দেবস্থান 
বিচলিত হন হরি ভকতে রক্ষিতে । 

পাঁপভাঁর নাঁশিবারে ধন্রের প্রতিষ্ঠা তরে 


আসিবেন ভগবান ভক্ত-নিকটেতে ॥ 


জন্মাষ্টমী 


প্রাণভয়ে রাঁজা কংস নাশিবারে যছুবংশ 
বন্থদেব দেবকীরে রাখে কারাগারে | 

বন্ধনের মাঝে হরি তক্তবাঞ্ছ পুর্ণকারা৷ 
স্বীয়রূপ প্রকাঁশেন কারা আলো ক'রে ॥ 

আচম্বিতে কংস আসি রুদ্ধ কারাগারে পশি 
জ্যোতিম্ময় রূপ দেখে দৌহাঁর অঙ্গেতে । 

অঙ্গজ্যোতিঃ কোথা পায় ছু'জনা তে। মৃতপ্রায় 
বিশ্মিত হইয়া কংস চায় চারিভিতে ॥ 

দেহ পাষাণে পেখিত বদন যে হরধিত 
হস্তপদ বদ্ধ আছে তবু করে ধান। 

আসিবে কি আজি হরি ভকতের বাথা ম্মরি 
পাগীতাপা সবাকারে করিবারে ত্রাণ ॥ 

কংসের জাগিল ভয় চিত্তে শঙ্কা উপজয় 
আদিল এবার বুঝি অস্তিমের কাল। 

বিশিদ্র রজনী কাঁটে স্থখশাস্তি যায় ছুটে 
ভাবিতে ভাবিতে দেখে হয়েছে সকাল ॥ 

আত্মরক্ষা করিবারে সকল বাবস্থা করে 
বসায় চৌদিকে তার বিবিধ প্রহরী । 

কেহ শুল কেহ অসি বিষ লয়ে কেহ বসি 


এই মত রাখে কংস বিনাশিতে অরি ॥ 


ভাগবতী কথা 


সম্তান জন্মিবে যবে বিনাশ করিতে হবে 
প্রহরীকে ডাকি বলে বধের উপায় । 

ভীষণ নিষ্ঠুর বাণী স্তস্তিত সকলে শুনি 
কর্ণে হস্ত দিয়! সবে নিজ গৃহে যায় ॥ 

সেইকালে ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ 
প্রবিষ্ট হলেন আসি দেবকী উদরে । | 

চতুতূ্জ নারায়ণ আসি দেন দরশন 
বস্থদেব দেবকীরে কারার ভিতরে । | 

অভিভূত হন তারা আনন্দেতে আত্মহারা 
নানাবিধ রূপে কত করেন স্তবন। 

তুমি আনন্দস্বরূপ রূপ তব অপরূপ 
কত পুণ্যে পাই আজি তব দরশন ॥ 

স্তুতি শুনি হরি কন শোক কর সম্বরণ 
তোমাদের পুত্রবূপে আসিন্থু এখন। 

কাদিওনা আর মাতা শোক ছুঃখে আমি ভ্রাতা 
ভাবনা কি তাঁর, যার পুত্র নারায়ণ 


হরি যার পুত্র হয় ভীতি তার নাহি রয় 
যাহা কিছু অমঙ্গল অচিরে পলায়। 

পুত্ররূপে চেয়েছিলে তাই মোরে কাছে পেলে 
বাসনা না হলে তীব্র মোরে মেলা দায় ॥ 

দৌহে ব্রহ্মার আদেশে একা গ্রে তপস্থী বেশে 
পুত্র লাগি করেছিলে কঠোর সাধন । 

তপে তুষ্ট হ'য়ে পরে কহি আমি ছু'জনারে 


মনোমত বর কর প্রার্থনা এখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কহিলে আমার ঠাই তোমা সম পুত্র চাই 
মোদের এ বাঞ্চ পুর্ণ কর ভগবান । 

ফুল্লচিতে ছু'জনারে কহিলাম আমি পরে 
তিনজন্ম তোমাদের হইব সন্তান ॥ 

পুত্র পেতে আমার শেষ জন্ম এইবার 
চতুভূজরূপে তাই দিন্নু দরশন । 

বস্থদেব হন পিতা দেবকী হ'লেন মাতা 
বনু পুণ্যফলে এই শুভ সংঘটন ॥ 

শুনি সব বিবরণ দেবকীর হষ্ট মন 
অকুলেতে পান কুল মনেতে ভরসা । 

আবেগে তখন কন ধন্য মোর এ জীবন 
পুত্ররূপে পাঁব তোম। মনে ছিল আশা ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণ হয় যবে আগমন 
অতীব নিম্মল রহে গগনমগ্ডল । 

স্বর্গে যত বিদ্যাধরী আর যতেক অগ্পরী 
আরস্তিল নানা স্থরে সঙ্গীত সকল ॥ 

ফুল্লমনে পক্ষিগণ কুজিতেছে সেইক্ষণ 
স্বচ্ছ বারি পূর্ণ রহে নদী, হুদ যত। 

বৃক্ষশ্রেণী বনে কত ফলে ফুলে স্থশোভিত 
সরোবর আলো করি পদ্ম বিকশিত ॥ 

পুষ্পগুচ্ছ স্থানে স্থানে নানাবর্ণে শোভে বনে 
সুগন্ধে পবন তাহে করে আমোদিত । 

নব পরিণীতা৷ মত ধরা হইল সঙ্জিত 


প্রকৃতির রূপ হেরি সবে বিমোহিত ॥ 


১৩ 


ভাগবতী কথ৷ 


অলক্ষণ ছিল যত নিমেষেতে অপগত 
প্রাণীদের ছুঃংখ সব হয় নিবারণ । 

সর্বত্র পৃথিবী রয় অতীব মঙ্গলময় 
স্বর্গে, মর্তো প্রসন্নতা বিরাজে তখন ॥ 

চতুর্দিকে জীবগণ সবে হরষে মগন 
বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সব সতেজ তখন । 

স্বর্গ হ'তে দেবদেবী পুলকিত হ'য়ে অত্তি 
নানামত পুষ্প কত করে বরিষণ ॥ | 

কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে ঘোর বষার নিশীথে 
কারা আলো করি কৃষ্ণ হন আবিভূতি। 

জোতিম্ময় পে তারে পিতামাতা যবে হেরে 
পুলকে তখন তারা হন অভিভূত ॥ 

চতুভূজ নারায়ণ কারামাঝে জন্ম লন 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম করিয়া ধারণ। 

পিতা, মাতা সেইক্ষণ বিমোহিত হ*য়ে মন 
ভক্তিভরে কত তারে করেন স্তবন ॥ 

করি ইসা দরশন রূপ করি সম্বরণ 
সগ্ভোজাঁত শিশু তবে হন নারাঁয়ণ। 

সম্মুখেতে পত্রে হেরি লন মাতা ক্রোডে তারি 
দেবকীর হৃদি তবে পুলকে মগন ॥ 

মাঁয়াতে প্রহরী যত রহে নিদ্রা অভিভূত 
আবিভাব কাল তাই কেহ নহে জ্ঞাত । 

বন্ুদেব তবে হেরে নিজ হ'তে ধীরে ধীরে 


শৃঙ্খলিত রুদ্ধদ্বার হয় উন্মোচিত ॥ 


ভাগবতী কথ। 


ংস-ভয়ে সে শিশুরে বস্থদেব লয়ে ক্রোড়ে 

চলিলেন দ্রুতগতি নন্দের আলয়। 

করি মেঘ গরজন করে বারি বরিষণ 
প্রকৃতি ভীষণ রূপ ধরে সেসময় ॥ 

নাগপতি আসি পরে শিশু-শিরে ফণা ধরে 
তবে তারে বারি হ'তে করিতে রক্ষণ । 

বন্থুদেব চলি শেষে যমুনার তীরে আসে 
সেথায় উিত তবে তরঙ্গ ভীষণ ॥ 

সাগর শ্রীরামে হেরি পথ যথা দেয় ছাড়ি 
শিশু-ক্রোড়ে পিতা যবে আসেন সেথায় 

ত্বরা যমুনা তেমন পথ ছাড়িল তখন 
শৃগাল রূপেতে মায়া সে পথ দেখায় ॥ 

যশোদ। প্রসবে স্থৃতা নন্দরাঁজ হন পিতা 
ক্রোড়ে কন্তা লয়ে মাতা সুখে নিদ্রা যান । 

নবজাতি কন্যা যেথা উজ্জ্বল আলোক সেথা 
অঙ্গরূপ হ'তে তার ছড়ায় স্ুম্রাণ ॥ 

যশোদার কাছে আনি রাখি শ্ীকৃষে তখনি 


বস্থদেব কন্তা লয়ে চুপি ফিরে বাসে। 
সে কন্ঠা পাইয়া কোলে দেবকী স্েহেতে ভোলে 
পুত্রস্থলে লভি কন্ঠা রাখে নিজপাশে ॥ 


বাসগৃহ কারাগারে বস্থাদেব যবে ফেরে 
মুক্তদ্বার শৃঙ্খলিত হইল তখন । 
রহি সেথা সেইক্ষণ পুনরাঁয় বন্ধ হন 


বস্থদেব ও দেবকী পর্বের মতন ॥ 


১৯ 


১২ 


ভাগবত কথ। 


এইরূপে কারাগারে বন্ধ দৌহে অন্ধকারে 
ভাঙ্গিল কংসের নিদ্রা হেরিয়৷ স্বপন । 

কে যেন কহিল তারে তোমার বিনাশ তরে 
শ্রীকৃষ্ণের গোকুলেতে হ'তেছে বদ্ধন ॥ 

স্বপনেতে বাণী শুনি কংসরাজ বনে খুনী 
পশিল চকিতে আসি কারার ভিতর। ৃ 

দেখিল তখন সে যে পুত্র নয় কন্তা এষে 
হেরি কংসে দেবকীর কাপিল অস্তর ॥ 

কংসরাজ ভাবে মনে ছলে হরি নারী বনে 
শত্রুকে নিশ্চয় আমি করিব সংহার | 

সে যে অতি ছুরাচার তার নাই যে বিচার 
নারী যে অবধ্য তাহা ভূলিল এবার ॥ 

দেবকী বিনয়ে কন শোন ওহে মহাজন 
পুত্র নয় কন্তা পুনঃ কর নিরীক্ষণ । 

একে একে ছয় পুত্র বিনাশিলে তুমি অত্র 
শোকে ছঃখে হৃদি তাই দহে অনুক্ষণ ॥ 

কৃপা ভিক্ষা করি আমি জোন্ঠ ভ্রাতা হও তুমি 
কন্তা দেখি কর ত্যাগ না করি সংহার | 

শুনি আখি লাল করি কহে দস্ত কড়মড়ি 
নিশ্চয় এ কন্তা আমি বধিব এবার ॥ 

নাহি মানি কোন কথা দেবকীরে দিয়ে ব্যথা 
কোল হ'তে কন্তা ত্বরা নিয়া ছিনাইয়া_ 

হাঁসে কংস অট্রহাসি শোনে বার্তা দেশবাসী 
পরে তারে শিল! 'পরে দিল আছাড়িয়া ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


সেথ! তবে হেরে কংস এ মহামায়ার অংশ 
জোাতিন্য় দেবীরূপ করে নিরীক্ষণ । 

কন্যা উঠিয়া আকাশে কহিল তাহার পাশে 
জন্মেছে করিতে বধ তোরে নারায়ণ ॥ 

সেই কংস ছুরাশয় মানি মনেতে বিস্ময় 
যথাশীঘ্র ছু'জনারে করিয়া মোচন-_ 

তবে বিন বচনে কহি কথা দোহা সনে 
আপন ছুম্মতি কথা করিল বর্ণন ॥ 

বৃথাই করেছি রোঁষ বধেছি শিশু নির্দোষ 
কত কষ্ট তোমাদের করিনু প্রদান । 

স্বভাব যে হয় খল দন্ত মোর আছে বল 
কৃতকন্ম লাগি এবে দহিছে পরাণ ॥ 

যতই যাঁইছে দিন হইতেছে তনু ক্ষীণ 
দৈববাণী অনুক্ষণ করিয়৷ ম্মরণ । 

বৈরী বিশ্বকর্তী সনে .. তবু না চেতনা মনে 
ডাকিয়া আনিছে সে যে আপন মরণ ॥ 

নন্দগৃহে কৃষ্ণ আছে দিনে দিনে বাড়িতেছে 
কালক্রমে কংসরাঁজে করিবে নিধন । 

দুষ্টের দমন লাগি ভগবান সদা জাগি 
আর্তজন! রক্ষিবারে মর্তো আগমন ॥ 

যাতনা কতই দিন তবু এরা হৃষ্টতন্ু 
প্রতিহিংসা নাই দেখি রাজা কংসাস্ুর | 

অনুতপ্ত হ'য়ে পরে গৃহে পাঠায় দোহারে 


দিল তবে ধনরত্ব সঙ্গেতে প্রচুর ॥ 


১৩ 


১৪ 


ভাগবতী কথা 


মায়াবদ্ধ যশোমতী পুণা আত্মা ভাগ্যবতী 
দেখেন নিকটে সুপ্ত নকীন নন্দন । 

হেরি মন তিরপিত মুখচ্ছবি উদ্ভাসিত 
তখন হ'লেন মাতা পুলকে মগন ॥ 

পুরনারী ব্রজাঙগনা ছিল সেথা যতজনা 
জন্মেছে নন্দের পুত্র শুনিল সে বাণী । | 

ব্রজজন ছিল যত হয়ে সবে আনন্দিত 
ছুটিয়া আসিল ত্বরা সুসংবাদ জানি ॥ 

যত ললনা হৃদয় স্নেহস্থধা উলয় 
পুত্র চিন্তি কারো স্তনে ঝরে ছুগ্ধধার । 

দধি, ছুপ্ধ, ছানা, ননী ব্রজবাঁপী দিল আনি 
পুলকিত হৃদি আজি রহে সবাকার ॥ 

স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে সাজে গৃহ নানা সাজে 
কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গান । 

শিশুর মঙ্গল তবে নরনা রী ভক্তিভরে 
পুজা দেয় দেবাঁলয়ে সপিয়া পরাঁণ ॥ 

ধনরত্ব দ্রবা নান! না ফিরায়ে কোনজনা 
নন্দরাজী অকাতরে করিছেন দান। 

কুষ্ণধন যেথা রয় আনন্দের স্রোত বয় 
ব্রজবাসী সকলের পুলকিত প্রাণ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের ললাকথ। যত তার তত্ব গাথ। 
সকল বর্ণনা লেখা ভাঁগবতে রয়। 

যুগ যুগ করি ধ্যান কেহ না জানিতে পান 
কতই মাহাত্ম্য কথা পুরাণেতে কয় ॥ 


ভাগবতী কথা 


গ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে আজি এই শুভক্ষণে 
তাহার জনম লীলা করিনু বর্ণন। 

পাপতাপ বিদুরিতে মনে সদ! শাস্তি পেতে 
মনে প্রাণে আমি তার লইন্ু শরণ ॥ 

জন্মকথা যে শুনিবে ঘোর পাপ কেটে যাবে 
চিরতরে ঘুচে যাবে জনম মরণ । 

মনে শাস্তি উপজিবে ক্রেশ বোধ নাহি রবে 
সুখে ছুঃখে সদ! তাকে করিও স্মরণ ॥ 

আজি জন্মাষ্টমী দিনে কৃষ্ণচলীল। পড়ি মনে 
লিপিবদ্ধ করি তার প্রেরণা পাইয়া! । 

আছে বনু দৌষ ত্রুটি লিখেছি লাইন কটি 
পড়িতে ভকতজনে নাহি বিচারিয়া ॥ 

বামনের চাদ ধরা পন্গুর পর্বতে চড়া 
অসম্ভব বিশ্বে যত সম্ভব ধাহাতে-__ 

তাহারই কৃপা বলে মোর বনু পুণ্যফলে 
জন্মকথা হই আমি সক্ষম লিখিতে ॥ 

তিরিশে শ্রাবণ দিনে ছিন্ধ আমি কৃষ্ণ ধ্যানে 
উপবাসে রহি আমি ধাহার উদ্দেশে__ 

প্রীত যদি হন তিনি আপনারে ধন্য মানি 
তাহার আশীষ ভিক্ষা করি অবশেষে ॥ 


১৫ 


পুতন 1বৰধ 


প্রাণভয়ে চিন্তান্বিত ংস সদা রহে ভীত 
পাঠায় সে গোকুলেতে ছুষ্টা পৃতনারে । 

দৈববাণী কানে শুনি নিকটেতে মৃত্যু জানি 
কষে তবে বধিবারে নানা চেষ্টা করে। | 

শোনে কংস কতবার তারে করিতে সংসার 
হ'তেছে বদ্ধিত কৃষ্ণ গোকুল যেথায় । 

পৃতনা! হুষ্ঠা ভীষণ বধে শিশু অগণন 
আতঙ্কিত নরনারী সদাই সেথায় ॥ 

সুন্দরী যুবতী বেশে সাঁজিল সে অবশেষে 
দিয়া অঙ্গে নানামত দামী অলঙ্কার । 

তবে সুমিষ্ট বচনে ভুলাইল নারীগণে 
করে সবে বিমোহিত তার বাবহার ॥ 

শিশুগণে লয়ে ক্রোড়ে কতমত শ্রেহ করে 
তাদের বধিতে স্তনে বিষ মাখে তবে । 

করাইয়! বিষ পাঁন শিশুদের নাশে প্রাণ 
এই মত কত শিশু বধে গুপ্তভাবে ॥ 

সেই হুষ্টা তারপরে আসি ত্বরা নন্দাগারে 
নানাবেশে সাজি শেষে লয় নব রূপ । 

ব্রজবাসী কতজন করে সেথা দরশন 
রূপসী রমণী এক অপরূপ রূপ ॥ 


ভাগবতী কথা 


গৃহের অন্দরে পশি * সুমিষ্ট বচনে তুষি 
নিমেষে মজায়ে সেথা সকলের মন-_ 

কহে শোন নন্দপ্রিয়া জুড়াইতে মম হিয়। 
দাও কোলে পুত্র তব অমূল্য রতন ॥ 

পুত্রেরে'না দিলে কাছে অহন্কার ভাবে পাছে 
তাই মাতা দিল কোলে না করি বিচার । 

রাক্ষপী লইয়া তারে কতই আদর করে 
বুঝিল না কেহ ইথে কারণ চিন্তার ॥ 

সে শিশুরে বধিবারে তুলি লয়ে ক্রোড়ে তারে 
স্লেহভরে বার বার করিল চুম্বন । 

বিনাশিতে কংস-অরি এইমত ছল করি 
ভগবানে দেয় ছুষ্ট] বিষমাখা স্তন ॥ 

যবে শিশু নারায়ণ সেই স্তন মুখে লন 
পৃতনা রাক্ষমী রূপ করিল ধারণ। 

গোলোক বিহারী হরি স্তন তার মুখে করি 
পানছলে করিলেন তীব্র আকষণ ॥ 

ছুম্মতি পৃতনা তবে কাদে হাহাকার রবে 
প্রাণ যাঁয় বলি করে দারুণ চীৎকার । 

তালবক্ষ সম দেহ নাহি হেরে পুরে কেহ 
বিশাল বপুটা তার ঘিরিল আধার ॥ 

পববত সদৃশ কায়৷ কায়া হ'তে পড়ে ছায়। 
প্রাণশুন্য দেহ সেথা ভূমিতে লুটায় । 

সব্বশক্তিমান হরি রাক্ষপীর প্রাণ হরি 


মুতার বক্ষেতে চাপি মাতেন খেলায় ॥ 


১৭ 


৯১৮" 


ভাগবতী কথা! 


জননী একথা শুনি , সেখ আসিয়া তখনি 
ন্েহে পুত্রে লন তুলি ক্রোড়েতে আপন । 

দোষ নাশিতে সমস্ত মস্তকে রাখিয়া হস্ত 
ধীরে তার দেহে কর বুলান তখন ॥ 

ব্রজবাসী যতজন শুনি বিস্ময়ে মগন 
ভাবিল কেমনে ছুষ্টা হারায় পরাণ । 

শুদ্ধ মুখ সবাকার চিন্তে সবে প্রতিকার 
ব্যাকুল হইল হৃদি পাইবারে ত্রাণ ॥ 

পুত্রের মঙ্গল তরে যশোমতী এইবারে 
করিলেন সেইস্থানে পূজা আয়োজন । 

হয়ে রাণী অতি ভীত নাশিবারে দোষ যত 
অনুষ্ঠান করিলেন যাহা! প্রয়োজন ॥ 

বেদ মন্ত্র নানা মত পণ্ডিতের! পাঠে রত 
পূজী, যজ্ঞ হয় কত না যায় বর্ণন। 

পুরোহিত যতজন আর সেথা বিপ্রগণ 
বর্ণ, অর্থ, বস্ত্র আদি পায় অগণন ॥ 

ক্ষণেক স্মরিলে ধারে অমঙ্গল যায় দূরে 
তার তরে চিস্তা করে গোপগোপীগণ । 

বাৎসল্য প্রেমেতে তারে কেহ না চিনিতে পারে 
স্থপ্টি কর্তা রূপে যিনি করেন পালন ॥ 

অঙ্গ কাটি পৃতনার : দগ্ধ করে দেহ তার 
ছড়ায় চন্দন বাস সে দেহ তখন। 

শ্রীকৃষ্ণের পরশেতে পাপ নাহি রহে চিতে 


কালিম। বিনষ্ট ত্বর! হয় শুদ্ধ মন ॥ 


ভাগবতী কথা 


যন্ত্রণায় একমনে স্মরেছিল নারায়ণে 
ভগবান তাই তারে করেন উদ্ধার । 

বহু পুণ্য ছিল তায় তাই কৃষ্ণে কাছে পায় 
কত ভাগ্যে মুখে লন হরি স্তন তার ॥ 

বধিবার ইচ্ছ। রয় উদ্ধগতি তবু হয় 

" অদ্ভূত কৃষ্ণের লীলা বোঝা অতি ভার। 

পুতনার মুক্তি কথ! অপরূপ লীলা গাথা 
শুনিলে পড়িলে পাপ নাহি রবে আর ॥ 

তার কথা লিখিবার আছে কি সাধ্য আমার 
ভাগবত কথ শুনি লিখিতেছি তাই । 

শ্রীগ্ুরু-চরণ স্মরি আর ধ্যানে রন হরি 
তাই লীলা বর্ণনার শক্তি আমি পাই ॥ 


৯৯ 


শকট ভঙ্গন, তৃণাবর্তান্ুর বধ ও যশোমতীর 
কষ্ণবদনে ব্রহ্গাণ্ড দর্শন 


কৃষেের মঙ্গল তবে যশোদা মনন করে। 
সধবা রমণীগণে করিতে পুজন | 
পুত্র সুখে রাহে যাতে মাতাঁর ভাবনা চিতে 
তাই তিনি করেছেন এই আয়োজন ॥ 
পুত্র তাঁর ধ্যান, জ্বোন জননীর কুষ্ণ প্রাণ 
স্লেহবশে তবে তিনি মায়ামুগ্ধ রন । 
অনুষ্ঠানে রহে মতি তাই বান্ত যশোমতী 
নারীগণে করেছেন গৃহে নিমন্ত্রণ ॥ 
স্তন পান করিবারে কাঁদে শিশু উচ্চৈত্বরে 
সে ক্রন্দন মাতা নাহি করেন শ্রবণ । 
নিমন্্িত যতজন ' কৰিছেন অভার্থনা 
না রহে অন্তরে তাঁর পুত্রের চিন্তন ॥ 
করি পুত্রেরে নিদ্রিত রন মাতা কাধে রত 
শকটের নীচে তারে রাখিয়। শয়নে | 
তাহে রহে দধিপাত্র ননী সরে পূর্ণগাত্র 
সহসা গৃহের মাঝে ধ্বনি সবে শোনে ॥ 
না পাইয়া শিশু স্তন হ'য়ে রুষ্ট সেইক্ষণ 
দুটি পদে দিয়া ধাক্কা শকটে ফেলায় । 
ননী মাখনাদি পূর্ণ স্বর্ণ পাত্র হয় চর্ণ 
থাগ্ঠত্রব্য যাহা ছিল ধুলিতে লুটায় 


ভাগবতী কথা 


উপনীত নারী যত শুনি সবে বিচলিত 
ব্যাকুল অন্তরে মাতা করেন গমন । 

ছিল সেথা শিশু যাঁরা সবে কাছে গিয়। ত্বরা 
যশোদাঁকে করে সব ঘটনা বর্ণন ॥ 

কহে শোনগো জননী আশ্চর্যা কুমার মানি 
ক্ষুদ্রপদে এ শকট ভাঙিল আপনি । 

শুনি ইহা যশোমতী চিন্তিত হইয়া অতি 
পুত্রের নিকটে তিনি গেলেন তখনি ॥ 

অমঙ্গল নাশিবারে বিপ্রে ডাকি নিজঘরে 
করিলেন ত্বরা তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান । 

রহিয়! ক্রোডেতে তারি শিশু ক্রমে হয় ভারি 
দেহ তার হয় তবে পাষাণ সমান ॥ 

না পারি রাখিতে কোলে মাতা রাখেন ভূতলে 
ভাবিছেন কোন দেব অমঙ্গল করে। 

তৃণাবর্ত কংসদূত দেহ যেন যমদৃত 
শিশুরে লইল তুলি আসি ব্রজপুুরে ॥ 

নাহি হেরি পুত্রে তার মাতা করে হাহাকার 
বহিল প্রবল বায়ু শুন্ে সেইক্ষণ। 

ধূলিতে আধারে ঘেরে কৃষ্ণে কেহ নাহি হেরে 
চিন্তিত হইল তবে ব্রজবাঁসিগণ ॥ 

অতিশয় গুরুভারে না পারি রাখিতে তারে 
তৃণাবর্ত দৈত্য হয় অস্থির ভীষণ। 

তবে ত্বরা শ্রীকৃষ্ণেরে ফেলিল সে ভূমি 'পরে 


বক্ষে তার বিরাঁজিত দেব নারায়ণ ॥ 


২১৯ 


৮৬ 


ভাগবতী কথা 


ক্রমে তার গুরুভারে তৃণাবর্ত দৈত্য মরে 
এইভাবে অস্থরের হইল নিধন । 

প্রত্যক্ষ করিল যারা বিস্ময় বিমুগ্ধ তারা 
শিশুর বিক্রম দেখি তুষ্ট সবজন ॥ ৰ 

হেনকালে কোন গোপী বলে ওঠ যশোমর্তী 
পুণ্যবতী মাতা, আর না কর চিন্তন | 

মোরা কহি এইস্থান এ যে অবধ্য সন্তান 
কোলে তুলি লও এবে আপন নন্দন ॥ | 

যশোমতী ভাগ্যবতী হরষিত হয়ে অতি 
চুম্বন করেন পুত্রে মুছায়ে বদন । 

লয়ে তবে কক্ষে তারে স্তন দেন অকাতরে 
জননীর ক্রোড়ে শিশু অতীব শোভন ॥ 

ঘটন! শুনিল যবে বিস্মিত হইল সবে 
কহিল অদ্ভূত কাণ্ড হয় সংঘটন। 

দৈত্যের কবলে পড়ি নন্দের নন্দন হরি 
কেমনে পাইল রক্ষা না বুঝি কারণ ॥ 

সুখে পান করি স্তন হাস্ত মণ্ডিত বদন 
জননীর অস্কে তবে বিশ্ব-অ্টা রন । 

হেরিয়া পুত্রের মুখ মাতার অস্তরে স্থখ 
হেনকালে তোলে হরি কৌশলে জুত্তণ ॥ 

মুক্ত হইলে বদন মাতা করে দরশন 
রয়েছে বিশ্বব্রক্মাণ্ড অন্তরে তাহার । 

হেরি এ দৃশ্য তখন বিস্ময়ে মগন হন 


ভাবে মাতা কোন দেব ক্রোড়েতে আমার ॥ 


ভাগবতী কথা 


বহ্ছি বায়ু নদী বন জ্যোতিশ্চন্্র ভুতগণ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে মুখের ভিতর । 

চন্দ্র সূর্যা গ্রহ তারা বদন বিবরে ভরা 
স্বর্গ মর্ত্য দশদিক হেরে অতঃপর ॥ 

সৌর ক্ষেত্র রহিয়াছে উজ্জলতা৷ বিরাজিছে 
ত্রিভুবন বদনেতে শোভা তার অতি । 

সমুদ্রের দ্বীপ যত পর্ববত কন্দর কত 
হেরেন শিশুর মুখে, শিশু বিশ্বপতি ॥ 

এ মহিমা কতক্ষণ করি তিনি নিরীক্ষণ 
বুঝিলেন পুত্র মোর দেব নারায়ণ। 

মাতা মুদি ছু" নয়ন ধ্যানে রহি নিমগন 
কাটাতে সচেষ্ট হন মায়ার বন্ধন ॥ 

ধান ভাঙিল যখন হয় সব বিস্মরণ 
নারায়ণ পুত্র তাহা না রহে স্মরণ । 

বিষু-মায়া প্রভাবেতে এতই মোহিত চিতে 
স্বচক্ষে সম্যক হেরি তবু জ্ঞাত নন ॥ 

শ্রীহরির বালা কথা অপরূপ সেইগাথা 
শুনিলে অন্তর হয় পুলকে মগন। 

শুকদেব মহামুনি পরীক্ষিতে কন জানি 
কষ্ণকথা শোক-ছুঃখ করে বিনাশন ॥ 


৩ 


গণসুনি কর্তৃক নন্দন-দ্বয়ের নামকরণ 


গর্গধধি স্পপ্তিত হন তিনি জ্যোতিবিব্দ 
ভূত, ভবিষ্যৎ যত জ্ঞান তার রয়। 

কাছে ডাকি খষিবরে বন্ুদেব কন ভারে 
ছুই পুত্রে কংস-ভয়ে রাখি নন্দালয় ॥ 

তাদের নামকরণ করা এবে প্রয়োজন 
কর তুমি এইবার তার আয়োজন । 

মুনি অতি ভ্ঞানবান্‌ করিলেন অবধাঁন 
শিশুরূপে ভগবান আবিভূতি হন ॥ 

ইহাদের প্রাণনাশ বৃথা শুধু করা আশ 
দৌহে তারা অস্তধ্যামী দেব নারায়ণ । 

ধার ইঙ্গিতে নিয়ত হয় বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত 
সেথা ধষি চলিলেন নন্দের ভবন ॥ 

পাগ্ঠ অথা নিবেদিয়া যথাবিধি অভ্যথিয়া 
নন্দরাজ কন তারে মধুর বচন । 

মৃছ্ভাষে যুক্তকরে কহিলেন পুনঃ তারে 
ক্রুটী যাহা ক্ষমা করো তুমি মহাজন ॥ 

ছুই নন্দের নন্দনে হেরি যুনি সেইস্থানে 
তাহাদের দিব্যমৃত্তি করি তবে ধ্যান__ 

কন পরে শ্রীহরিরে দিব্যজ্ঞান দাও মোরে 
তুমি যে দয়ালু অতি করুণা নিধান ॥ 


ভাগবতী কথ! 


রাজ! তুমি পুণাবান তাই পেলে স্ুুসস্তান 
না হয় তুলন1 কভু ভাগ্যের তোমার 

স্থলক্ষণ যুক্ত হয় ্‌ তোমার তনয়ছয় 
পুর্বজন্ম ইহাদের করিনু বিচার ॥ 

নন্দরাজ মহামতি হরষিত হয়ে অতি 
নামকরণ ব্যবস্থা করেন তখন । 

কি নাম দিবেন তিনি চিন্তি শেষে গর্গমুনি 
কহিলেন নন্দরাজে করি সম্ভাষণ ॥ 

জোষ্ঠ নাম বলরাম ডাঁকিবে তাহারে রাম 
এই বালকের বল হ'বে অতিশয় । 

বল হেতু বলরাম ভূবন বিখাত নাম 
বিপদে যাদবগণে রাঁখিবে নির্ভয় | 

ভোমার কনিষ্ঠ পুত্র পুজা পাইবে সব্কত্র 
নানারূপে জন্ম তার প্রতি যুগে হয় । 

কৃষ্ণরূপে এইবার ধরাতে জনম তার 
সেকারণে কৃষ্খনাম যুক্তিযুক্ত হয় ॥ 

হেথা তোমার নন্দন কুলে আনন্দ বদ্ধন 
বহুপুণো মিলিয়াছে এহেন কুমার । 

হ'বে কার্য সম্পাদন পাঁবে শিক্ষা বিশ্বজন 
যুগে যুগে ভিন্ন নাম রয়েছে তাহার ॥ 

তব পুত্র নারায়ণ যত্বে করিও পালন 
বিশ্বে ইনি করিবেন মঙ্গল সাধন । 

লীলা তার কত হবে নানারূপে প্রকাশিবে 


পাপী তাপী উদ্ধারিতে মর্ত্যে আগমন ॥ 


ব্৫ 


ত্৬ 


ভাগবতী কথা 


সেথা মুনি ভক্তিভরে ধ্যান করি ছু'জনারে 
আনীর্বাদছলে তবে করেন প্রণাম । 

হরিনাম ম্মরি মনে চলিলেন বাসস্থানে 
অবশেষে উপনীত আপনার ধাম ॥ ূ 

ঈশ্বরের নাম যত রহে পূর্বের স্থিরীকৃত 
তবুও নামকরণ মানব মতন । 

বিশ্বে তার লীলা যত সাধারণ নহে জ্ঞাত 


জানিবে কতক তারে লইলে শরণ ॥ 


শিশু কৃষ্ণের চাপল্য লীল। 


শশীকল সম বাড়ে যশোমতী কভু তাড়ে 
হামাগুড়ি দিয়া শিশু করিছে ক্রীড়ন । 

চাহিতেছে ইতি উত্ি . ছৃষ্টামিতে ভরা অতি 
মুগ্ধ হ'য়ে হেরে তাহা ব্রজবাসিগণ ॥ 

গোপ শিশু ছিল যত হয় ক্রমে অনুগত 
খেলেন তাঁদের সঙ্গে শ্রারাম শ্রীহরি ৷ 

শুনি দৌহ। সুধা বুলি গোপ গোপী যায় ভুলি 
তাঁদের অনিন্দ্যরূপ মন লয় হরি ॥ 

পঙ্কে হইয়! সজ্জিত হন কৃষ্ণ উপনীত 
কোলে তুলি লন মাতা নেহে সুগভীর । 

রাখি নিজ কক্ষ "পরে স্তন স্ুধ। দেন তারে 
ক্সেহবশে স্তন হ'তে ঝরে তবে ক্ষীর ॥ 

মাত] দৌহার বদনে দেন ভরিয়। চুম্বনে 
পুত্রগণ পায় মা'র ন্েহের পরশ । র 

শিশুদের রূপ দেখি পিতামাতা হন সুখী 
উপজয় কত মত মনেতে হরষ ॥ 

ক্রীড়ামত্ত ছুই ভাই নানাভিতে চলে তাই 
খেলিতেছে কভু তারা গাভী পুচ্ছ ধরি । 

কত প্রেম গোপী ধরে তাহ হরি জানিবারে 


পিয়ান ষতেক ছঞ্ধ বংসদের ছাড়ি ॥ 


২৮ 


ভাগবতী কথ 


কাহারো সঞ্চিত ননী চুরি করি বহি আনি 
গোপগণ সহ হরি করেন সেবন । 

কভূ ননী কিছু তুলি মৃছ পদে যান চলি 
কপিগণে ডাকি কাছে করান ভক্ষণ ॥ 

কাহারো ছুগ্ধের ভাগ করি সেথা খণ্ড খণ্ড 
ছুপ্ধ যত নষ্ট করি দূরেতে পালান। 

গোপ গোপী সেথা যত হ'য়ে সবে চিন্তান্বিত 
ডাকিয়া বালকে তবে কতই বুঝান ॥ 

নাহি শোনে কোন কথা ঘুরিতেছে যথা তথা 
স্লেহ হেতু গোপীগণ কিছু নাহি কন। 

যতদিন যাইতেছে অত্াচার বাড়িতেছে 
জননীকে কবে তারা করিল মনন ॥ 

যশোমতী-পাশে গিয়া কহে ছঃখ বিস্তারিয়া 
বলে মাতা সব কথা কর অবধান । 

কহি আমরা এখন তোমার এই নন্দন 
হয় ছুষ্ট শিরোমণি, কর সাবধান ॥ 

ভাঙ্গে যত দুগ্ধভাগ্ড করে সব লগ্ুভগ্ 
রজ্জব খুলি ছুগ্ধ যত বৎসেরে পিয়ায় । 

ক্ষীর ননী যাহা ঘরে চুরি করি সরে পড়ে 
উপদ্রব আর যে গো সহা নাহি যায় ॥ 

গোপনে আসিয়া কাছে চায় কেহ দেখে পাছে 
লোষ্টখণ্ড ছুড়ি দিয়! ভাগ ছিদ্র করে। 

বৃক্ষ হতে ফল পাড়ি করে তাহ ছড়াছড়ি 


তচনচ, করি সব দূরে সরে পড়ে ॥ 


ভাগবতী কথা 


তোমার নিকটে ধীর মোরা হই যে অস্থির 
তাহার দৌরাজ্বো হেথা টেকা অতি দায় । 

শুনিয়া মোঁদের বাণী বিধাঁন করগো রাণী 
ত্বরা এবে কর মাতা ইহাঁর উপায় ॥ 

শুনি কথা যশোমতী ক্রোধান্থিত হন অতি 
হেরি তবে পুত্রমুখ ক্রোধ নাহি রয় । 

কৃষকের বিপক্ষে যারা অভিযোগ করে তারা 
চাদমুখ দেখি তাঁর সব ভুল হয়। 

অন্তরের ছুঃখ যত নিমেষেতে অপগত 
সকলে প্রফুল্ল চিতে ফিরিল আবাস । 

জননীর কথা মানি চুরি নাহি করে ননী 
আমার নাভি যায় কৃষ্ণ গোপাদের বাঁস ॥ 

ননীচোরা কৃষ্ে যবে নাহি হোরে গোঁপী সবে 
গৃহস্থালী কাজে মন হইল উদাঁস। 

নাঁশ হয় সব হধ তাই সকলে বিমধ 
কৃষ্ণ আর না আসাতে তাদের সকাশ ॥ 

নীলমণি খাবে বলি রাখিত যে ননী তুলি 
না হেরি সে ননীচোরে হইল হতাশ । 

প্বীকষচের আগমন আকৃষ্ট করিত মন 
চাহিয়। রহিত তাঁরা দেখিবার আশ ॥ 

এ যে অপূর্বব কথন সব না যায় বর্ণন 
এ লীলা সংসার চক্রে হয় বিস্মরণ । 

কত যে মায়ার খেলা করে হরি এই বেলা 
লীল গাঁথা পড় যদি হইবে স্মরণ ॥ 


৯ 


মৃত্তিকাভক্ষণ ও জননীকে জ্ঞানদান 


যশোদাকে জ্ঞান দিতে স্বরূপটী প্রকাশিতে 
করিলেন ইচ্ছা এবে যিনি লীলাময় । 

তখন মৃত্তিকা হরি দিলেন বদনে পুরি 

. মাতারে দেখায় ত্বরা রাম সেসময় ॥ 

ব্যাধি যদি হয় পাছে কন পুত্রে ডাকি কাছে 
কেন তুমি করিতেছ মন্দ ব্যবহার । 

তুমি যে অবোধ ছেলে মাটিতে কি তুমি পেলে 
ক্ষীর, ননী ছাড়ি কেন, মৃত্তিকা আহার ॥ 

কৃষ্ণ কহে করি ছল মিথ্যা! কথা এ সকল 
আমি নাহি করি কভ্‌ হেন আচরণ। 

এত বলি মৃছ্ব ভাষে আসি সে জননী পাশে 
ক্রন্দনের স্থুরে বলে বক্তব্য তখন ॥ 

খাইয়াছি মাটি কোথা কহে সবে মিথ্যা কথা 
কোনস্থানে আছে মাটি দেখ মা বদন। 

এত বলি কর ধরি. মাঁতাকে দেখাতে হরি 
করিলেন আপনার বদন ব্যাদন ॥ 

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল রবি শশী গ্রহদল 
অনিল অনল আদি আছে সে বদনে । 

বিশ্ব আছে অস্তরেতে কিছু নাই বাহিরেতে 
হেরি মাতা যশোমতী চমকিত মনে ॥ 


ভাগবতী কথা 


দেখিলেন এসময় বদনের মাঝে রয় 
গোঁপ-গোপী গাভী বস অতি স্থশোভন । 

হেরে মাতা আরবার সব অদ্ভুত ব্যাপার 
মুখের ভিতরে আছে এব্রজ ভবন ॥ 

স্বচক্ষে এসব হেরি দিব্য জ্ঞান হয় তারি 
তবে তিনি করিলেন ভক্তিতে স্তবন ॥ 

আমি অতি মৃঢ়মতি কৃপা কর মোর প্রতি 
কত পুণ্যে তোমা পাই ওহে নারায়ণ ॥ 

এবার মায়াবী হরি মায়ার অঞ্জন ঘেরি 
লেপি দেন আখি পরে মাতা যশোদার । 

হয় সব বিস্মরণ স্সেহ তবে জাগরণ 
পুনঃ তিনি লন পুত্রে ক্রোড়ে আপনার ॥ 

অপূর্বব এ কৃষ্ণ কথা যত শোন তার গাথা 
শবণের বাঞ্ছ! তব ততই বাড়িবে। 

দশম স্কন্ধেতে লেখা ভাগবত দেখি শেখা 
রসের আম্বাদ পাবে যতই পড়িবে ॥ 

ভাদ্র তিরিশ দ্রিনেতে কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে 
লিখিয়াছি কৃষ্ণচলীল! ভাগবত স্মরি | 

ভাষা জ্ঞান অতি অল্প তবু লিখিতে সঙ্বল্প 
কৃষ্ণকথা তাই আমি প্রকাশিত করি ॥ 


৩১ 


যশোদ? কর্তৃক শ্রীরুষ্ণের কটি বন্ধন 


বস্থশ্রে্ঠ দ্রোণ যিনি ব্রজে নন্দ হন তিনি 
ধরাদেবী নন্দরাণী হলেন সেথায় । 

কৃষ্ণপ্রতি রে মন কৃষ্ণ চিন্তা অন্ুক্ষণ 
জন্মাজ্তরের বাসনা সফল হেথায় ॥ 

ভক্তাঁধীন ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ 
ব্রজেতে যশোদাপুত্র হন কৃপা করি । 

বাঞ্ছা পুর্ণ করিবারে সন্তানের কপে তারে 
বিমোহিত করিলেন কল্পতরু হরি ॥ 

নন্দ যশোদা ছ'জনে কামনা করিয়া মনে 
পুত্ররূপে শ্রাকৃষ্ণচকে পেলেন সম্প্রতি ৷ 

কি করেন নারায়ণ শোন সবে দিয়া মন 
অপরূপ লীলা তাঁর শ্রমধুর অতি ॥ 

পুত্রে রত যশোমতী তিনি অতি পুণাবতী 
স্বহস্তে সেবেন কৃষ্ধে করিয়া যতন । 

রাজগুহে আছে কত দাসদাসী শত শত 
তবু মাতা পুত্র লাগি সদা ব্যস্ত রন ॥ 

সম্তাঁনের সেবা ভিন্ন নাহি তার চিস্তা অন্য 
যশোমতী সেবিছেন যেবা নারায়ণ । 

বাৎসল্য রসেতে মন উলিছে অন্ুক্ষণ 


ভগবান পুত্র তার হয় বিস্মরণ ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


রাখি ছুগ্ধ চুল্লী'পরে যান দধি টানিবারে 
দধিভাগ্ড রজ্জুসহ দণ্ডেতে বীধিয়া । 

মুখে তার কৃষ্ণ গান পুত্রগত রহে প্রাণ 
মন্থন করেন দধি শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া ॥ 

সদা কার্যে আছে মন অস্তরেতে জনার্ঘন 
ক্রমে ক্রমে স্থির তার হইল: পরাঁণ। 

ভাঁবেতে বিভোর হেরি শিশুরূপে রহি হরি 
মাতার নিকটে তবে ত্বরা করি যান ॥ 

হেরিলেন নারায়ণ মাতা ধাঁনে নিমগন 
মন্থন করেন হস্তে মুখে হরিগাঁন । 

রজ্জু আকধণ ক্লেশে ক্লাস্ত তনু অবশেষে 
অন্তরে করেন ধান মুদিত নয়ান ॥ 

অতিশয় শ্রমভরে দেহ হ'তে ঘন্ম ঝরে 
ছুলিছে কুগ্ডল তার কর্ণের মাঝার। 

তুলাইতে হুদি তারি প্রকাশিয়া মায়া হরি 
“দে মা স্তন” বলি যান নিকটে তাহার ॥ 

স্তন পাঁন করিবারে বসে কৃষ্ণ মাতৃক্রোড়ে 
নিকটে পাইয়া পুত্রে হরষে মগন। 

অতিশয় মেহভরে মাতা তারে বক্ষে ধরে 
পরাণ শীতল হয় করিয়া চুম্বন ॥ 

কহে রাণী কোন স্তরে পাইয়াছি হেন পুত্রে 
নিশ্চয় করেছি পুর্বে দেবে আরাধন । 

কৃষ্ধনে কোলে করি জুড়ায় পরাণ তারি 
অপলকে মাতা তারে করে দরশন ॥ 


৩৩ 


ভাগবতী কথা 


অগ্নিতাপে সেসময় পাত্র-হুঞ্ধ উলয় 
খাগ্ নষ্ট হয় হেরি জননী তখন-__ 

ছাড়াইয়৷ দিয়! স্তন দ্রেত করেন গমন 
কাধ্যাসক্তি হেতু কৃষ্ণ হয় বিস্মরণ ॥ 

না রাখিয়া ক্রোড়ে তারে রাখি মাতা ভূমি "পরে 
কষ্ণভোগ্য হুপ্ধ যান করিতে রক্ষণ। 

হেরি মার কন্মাসক্তি শিখাতে নিক্ষাম ভক্তি 
ছলন! করেন হরি কাটাতে বন্ধন ॥ 

ভাগু ভাঙ্গিয়া চকিত হইলেন অস্তহিত 
আসি পরে ননী হরি করেন সেবন । 

পুজিবারে দেবগণে রাণী অতি শুদ্ধমনে 
করেছেন সযতনে সে দধি মন্থন ॥ 

করি হুপ্ধ সংরক্ষণ হেরে ভাগ্ডের ভঞ্জন 
এক কম্ম সমাপনে অন্য কন্ম নাশ । 

অপকন্ম হেরি এত হন মাতা ক্রোধান্থিত 
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে তবে হারান বিশ্বাস ॥ 

মাত। পুত্রে অন্বেষণে অ্রমিছেন স্থানে স্থানে 
অবশেষে চোররূপে পাইয়া দেখিতে-_ 

যশোমতী ত্বরাগতি ধাইলেন পুত্র প্রতি 
ভগবানে কেহ কভ্‌ না পারে ধরিতে ॥ 

ছোটে রাণী মায়াবশে পুত্রে ধরিবার আশে 
আলু থালু বেশ ভূষা হয় তবে তায়। 

শ্রীকৃষ্ণ ধরিতে পারে হেন শক্তি কেবা ধরে 


নিজে ধর! নাহি দিলে ধরা নাহি যায় ॥ 


ভাগবতী কথা 


ডাকিছেন কাছে যত পুত্র যায় দূরে তত 
ব্যাকুল হলেন মাতা করিতে বন্ধন । 

ছুটিতে ছুটিতে শেষে কবরী পড়িল খসে 
বাহ জ্ঞান আর তার না রহে তখন ॥ 

কৃষ্ণময় হেরি মন এইবার ধৃত হন 
ছল করি শিশু কৃষ্ণ করেন রোদন । 

যশোদার ধৃত যষ্টি খসে পড়ে হ'তে মুষ্টি 
মায়া জাগে হেরি তবে পুত্রের বদন ॥ 

মাতা না পারি মারিতে ক্রোধ রহিল মনেতে 
প্রস্তুত হ'লেন তাই করিতে শাসন। 

মায়৷ হেতু যশোমতী কন তবে পুত্র প্রতি 
তোমারে রাখিব আমি করিয়া বন্ধন ॥ 

হইয়াছ হুষ্ট অতি কুকার্যেতে সদা মতি 
গৃহ হ'তে নাহির্পদব যাইতে কখন। 

ভোজন করাব যবে , করিবে ভোজন তবে 
শয়ান করাব যবে করিবে শয়ন ॥ 

বশীভূত দেখি এতে নাহি হও কেমনেতে 
আমার অধীন তুমি রহিবে এখন । 

এই কথা পুত্রে বলি : যশোমতী যান চলি 
আনিলেন রজ্জু ত্বরা করিতে বন্ধন ॥ 

পুত্র ন্নেহে তবে রাণী ভগবানে পুত্র জানি 
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে তাহ! না রহে স্মরণ । 

পুত্রে ত্বরা বাধিবারে ব্যাকুলতা ক্রমে বাড়ে 
উদৃখল সহ যান করিতে বন্ধন ॥ 


ভাগবতী কথ 


নারায়ণ বিশ্ববিভূ মায়াবদ্ধ নন কভু 
না পারে বাধিতে মাতা তারে সে কারণ । 

চেষ্টা করি বারবার না হয় বন্ধন তার 
তবে রজ্জব আনি তাহে করেন যোজন ॥ 

যত ছিল ব্রজজন রজ্ছু করে আনয়ন 
একে একে রাণী তাহা করিল যোজন । 

রজ্ছু যত জোড় দেয় ছু" অন্গুলি কম হয় 
চেষ্টা করি বারবার মাতা ক্লাস্ত হন ॥ 

ব্রজবাসী যতজন সকলেই শ্রাস্ত হন 
তবু কৃষ্ধে নাহি পারে করিতে বন্ধন । 

এ যে অন্ুত ব্যাপার হেরে সবে তথাকার 
বিস্ময় বিমুগ্ধ হন সকলে তখন ॥ 

মাতৃক্রেশ সেথা হেরি পরম দয়াল হরি 
তাহার নিকটে ত্বরাক্করেন গমন । 

শ্রদ্ধা ভক্তি হেরি মা" ধৃত হন এইবার 
অবশেষে মাত পুত্রে করেন বন্ধন ॥ 

ভাঁবিলেন মনে তবে পুত্র সদা কাছে রবে 
বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে রবে সব্বক্ষণ । 

জগতের কর্তা যিনি পড়িলেন বাঁধা তিনি 
করিছেন কত লীলা মর্ত্যে নারায়ণ ॥ 

মায়ার অতীত রন তবু হরি বদ্ধ হন 
মায়াজষ্টা রচিলেন নিজে মায়াজাল। 

মায়াবদ্ধ জীবগণ কৃষ্ণলীলা জ্ঞাত নন 
জীবন কাণ্ডারী প্রভূ ধর তূমি হাল ॥ 


ভাগবতী কথা 


অবোধ অজ্ঞান আমি দয়ার সাগর তুমি 
তোমার কৃপায় লিখি বন্ধনের কথা । 

আশ্বিন প্রথম দিনে রহিয়া পবিত্র মনে 
দশমী তিথিতে লিখি তব লীলা গাথা ॥ 

শ্রদ্ধাতে পড়িলে তার বন্ধন না রবে আর 
সহজেই শ্রদ্ধ ভক্তি হৃদে উপজিবে । 

ভাগবত গ্রন্থ-সার শাস্তি দেয় অনিবাঁর 


একমনে পড়িলেই বুঝিতে পারিবে ॥ 


৩৭ 


যমলাজ্জুন উদ্ধার 


শুকদেব মুনি কন রাজা শোন দিয়া মন 
বৃক্ষোদ্ধার লীলাকথা করিব বর্ণন । 

যিনি হন জগদীশ বিশ্বব্যাপী অহনিশ 
সেই নারায়ণে ভক্ত করিছে বন্দন ॥ 

সুমধুর যুক্তিদানে জাগাইতে শাস্তি প্রাণে 
ভক্তগণ মাঝে তিনি রন অবিরত । 

আকুলে ডাকিলে তারে বর্ষে কৃপা অকাতরে 
সর্ধস্থানে ভগবান সদা বিরাজিত ॥ 

লীলাকথা তাঁর কত কেহ নাহি জানে অত 
বিস্তারিয়া কথা যত করিব বর্ণন। 

রাজা তবে ফুল্ল চিতে কন মুনিরে বণিতে 
কি উপায়ে কৃ বৃক্ষে করিল মোচন ॥ 

শুকদেব তবে কন শোন রাজ। দিয়া মন 
যমল অজ্ঞন কথা কহিব এখন । 

মণিগ্রীৰ একজন নলকৃবর আরজন 
মহেশের অনুচর ছিল ছুইজন ॥ 

অহঙ্কারে রহে মাতি: স্থরাপাঁনে সদা মতি 
সদাই করিত তারা ব্যভিচার অতি। 

মানিত না কোন নীতি অশালীন ছিল রীতি 


করিত অপ্নরা ল”য়ে ক্রীড়া দিবারাতি ॥ 


ভাগবতী কথা 


কুকম্ম তাদের যাহা! নারদ দেখিল তাহা 
হেরি এত অপকর্ম হ'লেন-চিস্তিত । 

খধষিবর কন তবে শোন্‌ তোর! কহি এবে 
কেনরে করিস্‌ দোহে অত্যাচার এত ॥ 

পিতা৷ অতি সদাশয় তোরা তার যে তনয় 
সদাই করেন তিনি দেবে আরাধন । 

অনিতা সুখের আশে শুভবুদ্ধি সব নাশে 
নাহি বুঝি অহঙ্কারে হলি নিমগন ॥ 

শিবৃত্য পরিচয় মনে তবু নাহি ভয় 
দেবসহচর যোগ্য নহিস্‌ কখন । 

এম্বধ্যের দস্ত এত নাশে দৌহা বুদ্ধি যত 
অভিশাপ দিব আমি করিন্ু মনন ॥ 

শোন মোর বাঁকে এবে বৃক্ষরূপ নিতে হবে 
স্মৃতি সদ। জাগরূক রহিবে দোহার । 

আমার যতেক বাণী সফল হইবে জানি 
না হবে অন্যথা কভু বচন আমার ॥ 

কাটা না ফুটিলে পরে কেহ না বুঝিতে পারে 
কি যাতনা হবে তার কাটাটি ফোটার। 

কুকম্ম করিলে এবে নিশ্চয় সে সাজ! পাবে 
কম্মভোগ হ'তে কভূ নাহি যে নিস্তার ॥ 

অবস্থান ব্রজে হবে সত্যবাদী সেথা সবে 
সকলের শুদ্ধ মন হরিপরায়ণ। 

তোমাদের পাপ যত হ'য়ে সব দূরীভূত 
নির্মল অস্তরে তারে হইবে স্মরণ ॥ 


৩৯ 


৪০ 


ভাগবতী কথা 


শতবর্য হ'লে শেষ কৃপা মিলিবে অশেষ 
ব্রজে তবে শ্রীকৃষ্ণের হবে আগমন | 

হেরি তারে সেইকালে বৃক্ষরূপ যাবে চ'লে 
অবশ্যই হ'বে সিদ্ধ আমার বচন ॥ 

করি সে বীণার ধ্বনি চলিয়া গেলেন মুনি 
হরিগুণ গাহি যান গগন উপরি | 

মধুমাখা হরিনাম গাইছেন অবিরাম 
ত্রিভৃবন সুর তার রহিল বিস্তারি ॥ 

বিশাল অর্জুনদ্বয় কুবের তনয় হয় 
হইল তাহারা বৃক্ষ নন্দের আলয়। 

সেথা ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ ধ্যানে নিমগন 
হরি পদে প্রেম ভক্তি সকলের রয় ॥ 

তাহাদের সদাচার করে প্রভাব বিস্তার 
ক্রমে ক্রমে বৃক্ষদের হয় পাঁপক্ষয় । 

তবে কুবের তনয় কৃষে অনুরাগী হয় 
বৃক্ষরূপ লইয়াঁও জ্ঞান সদ! রয় ॥ 

এদিকে নন্দের গৃহে বাস্থদেব বাধা রহে 
উদুখলে যশোমতী করেন বন্ধন । 

কেহ যেন সেইক্ষণ ডাকে কোথা নারায়ণ 
আকুল আহ্বানে হরি বিচলিত হন ॥ 

যিনি সর্বশক্তিমান্‌ ভক্তকে করিতে ত্রাণ 
ক্রুতগতি সেইস্থানে করেন গমন । ও 

বিশ্বকর্তী ভগবান উদুখল সহ যান 
ব্যাকুল হ'লেন বৃক্ষে করিতে মোচন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বৃক্ষমাঝে গিয়। হরি আকর্ণ নিজে করি 
ত্বর্ত বৃক্ষদ্ধয়ের ঘটান পতন | 

যত বালকের দল হেরি করে কোলাহল 
ব্রজবাসী সেথা আসি বিন্মিত তখন ॥ 

মনুষ্য শরীরে তারা বাহিরিল করি ত্বরা 
অপরূপ রূপে সবে বিমোহিত হন । 

হরি-কপায় যখন মুক্ত হয় বৃক্ষগণ 
দিব্রূপ লভি তবে আরম্তে স্তবন ॥ 

বহু পুণে তোম। পাই তাই কৃপা ভিক্ষা চাই 
তুমিই সবার প্রভূ, তুমি আত্মা প্রাণ। 

পরম পুরুষ তুমি তোমার চরণে নমি 
আর্ত ও মুমুক্ষু জনে কর তুমি ত্রাণ ॥ 

তুমি কর্্মফলদাতা সকলের তুমি ত্রাতা 
বিশ্বের মঙ্গল কর ওহে যছুপতি । 

তুমি ঈশ্বর অরায় নাহি কভু তব ক্ষয় 
রজঃ সত্ব তমোময়ী তুমিই প্রকৃতি ॥ 

বৃক্ষ সেথা উৎপাঁটিত শুনি সকলে বিস্মিত 
ভাঁবিল কিভাবে হয় বৃক্ষের পতন | 

নন্দরাজ চিন্তে শেষে যেমনে পতন নাশে 
তেমনি করিল শিশু অসাধ্য সাধন ॥ 

বন্ধন দেখিয়া নন্দ যশোদাকে কহে মন্দ 
শীঘ্র তাহা মুক্ত করি পুত্রে ক্রোড়ে লন । 

ক্ষীর, ছানা, ননী আনি কৃষ্েে দিলেন জননী 
শ্লেহভরে মাতা তারে করান ভোজন ॥ 


৪১ 


৪২ 


ভাগবতী কথা 


হে প্রভু জগত-ন্বামী বিশ্বের মঙ্গল তুমি 
চিরদিন মতি যেন রহে তব পদে । 

মায়ার ছলনে প্রভূ না ভুলি তোমারে কভু 
অপার করুণা তব সদা ম্মরি ছদে ॥ 

আজ তিথি একাদশী নিশি রাতে লিখি বসি 
এ শকতি আমি যে গো তোম। হ'তে পাই । 

এই কর বিশ্বপতি স্মরি তোম৷ নিতি নিতি 


মনোবল আমি যেন কভু না হারাই ॥ 


ফল বিক্রয়িণী কথ! 


মস্তকেতে ফল ল"য়ে পথেতে শবরী মেয়ে 
কে ফল কিনিবে বলি ডাকে নানাস্থানে । 

এই কথা শুনি কানে কৃষ্ণ ধায় তার পানে 
ফলার্থী হইয়া তবে যাঁন সেইখানে ॥ 

অঞ্জলিতে ধান্য পুরি চলিলেন তাড়াতাড়ি 
অঙ্গুলি ছিদ্রেতে ধান্য সব পড়ে যায়। 

ধান্ মূলো দাও ফল খাব আমি সে সকল 
চাহি দেখে শন্যহস্ত কিছু নাহি তায় ॥ 

হাত পাতি নারায়ণ নিকটেতে গিয়া কন 
ফল বিক্রয়িণী তুমি দাও মোরে ফল । 

ধান্য নাই শূন্য হস্ত ধান পড়েছে সমস্ত 
কমল সদৃশ কর অতি স্থকোমল ॥ 

ফল বিক্রয়িণী মনে চিন্তা করে সেইস্থানে 
মানবের হস্ত নহে এত স্থশোভন । 

ভাগ্যবতী কোনজন গর্ভে রাখে এ নন্দন 
ধন্য তিনি যেবা তারে করেন পাঁলন ॥ 

কত খেল! শ্রীহরির লীল। তার কী গভশখর 
মোক্ষফল ধার কাছে তিনি ফল চান । 

তাহাকে চিনিতে পারে হেন শক্তি কেব! ধরে 
সাধ্য কি বুঝিবে তাকে যদি না বোঝান ॥ 


88 


ভাগবতী কথা 


ভাসি তবে আখিনীরে কোলে নিয়া কহে তারে 
যত ইচ্ছা! ফল তুমি তুলি নিয়া খাও। 

মূল্য আমি নাহি চাই কহিতেছি তোমা ঠাই 
আমার সম্মুখে তুমি নাচিয়া বেড়াও ॥ 

তবে শ্রীনন্দ নন্দন ফল করেন ভক্ষণ 
অবশিষ্ট আর কিছু না রাখি পাত্রেতে। 

শৃন্ঠ পাত্র এইবারে গেল মেয়ে তুলিবারে 
গুরুভারে আর তাহা না পারে তুলিতে ॥ 

মনে করিয়া বিচার দেখে ফলের আধার 
ফলহীন পাত্র কেন এত ভারী হয় । 

ফল পাত্রে ঢাকা বস্ত্ তবে খুলি দেখে তত্র 
নানা ধনরত্বে তাহা পরিপূর্ণ রয় ॥ 

ভক্তিভরে যুক্ত করে ভাসিয়া সে আখি নীরে 
করুণার কথা ন্মরি কহিল তখন । 

অবোধ যে আমি অতি ভজনেতে নাই মতি 
নাজানি করিতে আমি তোমার বন্দন ॥ 

ওহে প্রভূ দীনবন্ধু তুমি যে করুণা সিন্ধু 
অগতির গতি হও দীনের ঠাকুর । 

ভুলাইতে কেন চাঁও প্রভু মোরে মুক্তি দাও 
তোমার যে দীনজনে করুণ! প্রচুর ॥ 

আকুলে সে কহে কীদি শান্ত কর মোর হৃদি 
ধনরত্ব আমি আর নাহি চাই কিছু। 

তোমার চরণ দাও ধনজন কেড়ে নাও 
আর মোরে ঘুরায়ো না মরীচিকা পিছু ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


হরি তবে তার পাশে কহিলেন মৃহ ভাষে 
ফিরে যাও ঘরে লয়ে সকল রতন । 

রক্ষিব তোমারে আমি করুণ৷ পাইবে তুমি 
অস্তিমে মিলিবে তব, আমার চরণ ॥ 

দ্বাদশী দিনেতে আজ সাঙ্গ করি সব কাজ 
লিখি ভক্ত হস্তে ফল গ্রহণ কথন। 

অপুর্ব মহিমা কথা৷ শুনি যায় মনোব্যথা 


লীল। তার একে একে করিব বর্ণন ॥ 


৪8৫ 


বৎ্সাস্ুুর বধ 


বৃন্দাবনে জনগণ সবে হরষে মগন 
হেরে যবে রাম কৃষ্ণের গোকুলে বদ্ধন। 

মাতা সাজায়ে ভূষণে পাঠালেন গো-চারণে 
পরিধান করে তার! বিচিত্র বসন ॥ 

রাম কৃষ্ণ ুইজনে মহাস্থখে বনে বনে 
বাজাইত শিঙ্গা-বেণু হরধিত মনে । 

ধেনুগণ বেণুরবে ছুটিয়া আসিত সবে 
ব্রজের বালকগণ মিলিত সেখানে ॥ 

কখনো গোষ্টের পাঁনে যাঁইত ধেনুর সনে 
কভু বা গভীর বনে করিত গমন। 

এক অস্থর তখন করি তথা আগমন 
বৎসরূপে গাভী সনে করে বিচরণ ॥ 

নাহি বোঝে শিশুদল কৃষ্ণ বোঝে ইহা। ছল 
জ্ঞাত হরি হেথা দৈত্য আসে কি কারণ। 

তবে নন্দের নন্দন বলরামে ডাকি ক'ন 
দৈত্য এক বংসরূপ ক'রেছে ধারণ ॥ 

মোদের করিবে নাশ এই তার অভিলাষ 
এখনি উহারে আমি করিব সংহার | 

মায়ারূপ যত ধরে ভুলাবারে নাহি পারে 


কর্দাচ আমার হাতে না পাবে নিস্তার ॥ 


ভাগবতী কথা 


অতঃপর বৎসান্ুরে কপিখ বৃক্ষের পরে 
ছুড়ি হরি করিলেন দেহ তাঁর চুর। 
গিরি সম দেহ তারি চক্ষু স্থির হয় হেরি 


অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিল অনুর ॥ 


৪৭ 


বকাস্থুর বধ 


কন নৃপে মুনিবর কি ঘটন! অত:পর 
বিস্তারিয়া কব তাহা শোন দিয়া মন। 

সখা গাভী লয়ে সঙ্গে মাতি কৃষ্ণ নানারঙ্গে 
মহাঁনন্দে বনমাঁঝে করে বিচরণ ॥ 

সেইকালে সখাসনে কত খেলা খেলে বনে 
কতূ তার! যায় দূরে ল'য়ে ধেন্ুগণ। 

কু ছুব্বাদলে পড়ি মাঠে দেয় গড়াগড়ি 
কভ্‌ যায় গাভী ছুপ্ধ করিতে দোহন ॥ 

কভু উঠি বৃক্ষ পরে লক্ষ দিয়! নীচে পড়ে 
কখনো গাছের ফল পাড়ি লয়ে খায়। 

এইরূপে সবে মিলি এক সাথে কত খেলি 
খেলিতে খেলিতে তারা বহু দ্বরে যায় ॥ 

কাছে হেরি জলাশয় ল'য়ে তবে গাভীচয় 
ত্বরা৷ করি যাঁয় সবে পুকুরের পাড়ে। 

তৃষ্ণায় কাতর সবে জলপান করে তবে 
ঘটন! কি ঘটে সেথা শোন এইবারে ॥ 

ভয়ঙ্কর এক প্রাণী রুক্ষ তার দেহখানি 
ছদ্মবেশী দৈত্য সে যে পক্ষীর আকার । 

বালকের! সেইক্ষণ করে সেথা দরশন 


ভীষণ অস্থুর এক বকরূপ তার ॥ 


ভাগবতী কথ 


দ্রুত সেই দৈত্য আসি শ্রীকেরে লয় গ্রাসি 
ভীষণ সে দৃশ্য হেরি ভীত দেবগণ। 

সে অস্ুরে বধিবারে সবে মিলি যুক্তি করে 
বজ্ত দ্বারা ইন্দ্র তবে করে আক্রমণ ॥ 

হুতাঁশন প্রহরণ বিষম বাণ পবন 
শমনের কালদগুড গ্রহারে তখন । 

বরুণ বরষি শিল। দৈত্যের মস্তকে দিলা 
তবু তারে নাহি পারে করিতে নিধন ॥ 

হরি মহা তেজোবাঁন্‌ দীপ্ত সুর্যের সমান 
দরহিছে দৈত্যের দেহ তেজের কারণ । 

উদরেতে জনার্দন নাহি সহে সে দহন 
অসহ্য হইলে দেহ উগারে তখন ॥ 

বকাস্থুর এইবারে ত্বরা তারে বধিবারে 
বেগে ধায় কৃষ্ণ, প্রতি ক্রোধিত অস্তরে | 

হেনকালে জনার্দন চঞ্চু করিয়া ধারণ 
চিরিয়া ফেলেন দৈত্যে অবহেলা ভরে ॥ 

অস্থর মরিল যবে ব্রজ শিশু ফেরে সবে 
গৃহে আসি বলে সবে নিধন কাহিনী । 

ব্রজবাসী শোনে যবে বিম্ময় মানিল তবে 
স্তম্ভিত হইল শুনি যশোমতী রাণী ॥ 

ফিরেছে অক্ষত দেহে সাঁঝবেল! নিজ গেহে 
পুত্রে হেরি জননীর চিন্তা হয় দূর । 

পুলকেতে দেব্গণ পুষ্প করে বরিষণ 


করেন বন্দনা কত গাহি গীত সুর ॥ 


৪৯ 


৫০ 


ভাগবতী কথ! 


ভাগবত কথা হয় অপরূপ মধুময় 
শুনিলে পড়িলে পাবে শাস্তি অনুক্ষণ। 
দোসর! আশ্বিনে লেখা ভাগবত পড়ি শেখা 


লিখি আমি কুষ্ণচলীলা করিয়া স্মরণ ॥ 


অধাস্সুর বধ 


শুক কহে নুপপাশে কি করেন কৃষ্ণ শেষে 
মন দিয়া শোন এবে তার লীলা কথা । 

শ্রবণে বরষে সুধা যায় চ'লে ভব ক্ষুধা 
নিমেষে কে যেন লয় হরি সব ব্যথা ॥ 

প্রভাতে উঠিয়া হরি বলরামে সঙ্গে করি 
গোচারণ তরে গোঠে করেন গমন । 

হরষিত হ'য়ে তারা চলিছেন বনে ত্বরা 
তাহাদের সঙ্গে রহে ব্রজ শিশুগণ ॥ 

বিশ্বনিয়ামক হরি সে বনে প্রবেশ করি 
খেলিছেন কত মত ব্রজশিশু সাথে । 

কেহ বা সাজিছে ফুলে দেয় কেহ মালা গলে 
কাহারও ফুলের চুড়া রহিয়াছে মাথে ॥ 

কোনজন গাছে উঠি হাসিতেছে মিটিমিটি 
কেহ বা সুমিষ্ট ফল বৃক্ষে উঠি পাড়ে। 

চড়ি কেহ বৃক্ষডালে বসি রহে কুতৃহলে 
সেথায় বাজায় বেণু সুমধুর সুরে ॥ 

কেহ কোকিলের মত রব করে কত মত 
ভ্রমরের গুধধরণ বঙ্কার তুলিয়। 

কেহ ময়ুরের সনে চলি যায় আনমনে 
পক্ষী সনে করে খেলা নাচিয়া নাচিয়। ॥ 


৫ 


ভাগবতী কথা 


সরোবরে সখা সনে মত্ত কতু সম্ভরণে, 
রহি সেথা হংসমাঝে করে বিচরণ । 

বানরের লেজ ধরি হুলিতেছে বৃক্ষোপরি 
কহ বা! বৃক্ষের ডালে করিছে শয়ন ॥ 

শিশুগণ ফুল্পমনে খেলিতেছে কৃষ্ণ সনে: 
তাদের ভাগ্যের কথা! না যায় বর্ণন। 

কত যুগ যুগ ধরি আরাধনা কত করি 
যোগী, মুনি নাহি পান তাহার দর্শন ॥ 

হেনকালে অথাস্থর জাতা তার বকাস্থ্র, 
শক্রভাবে আসে সেই ব্রজের ভিতরে । 

পাঠায়েছে কংস তারে কৃষ্ধনে বধিবারে, 
নিধন ক'রেছে কৃষ্ণ ভগ্মী পৃতনারে ॥ 

সেই দৈত্য তারপরে আসি ত্বরা ব্রজপুরে 
অজগর সর্প দেহ লইল তখন । 

তাহা যে বিশাল অতি হেরি মনে জাগে ভীতি 
বাপ্ত যেন চরাঁচর সে দেহ ভীষণ ॥ 

বদন বিবর যাহা গিরি গুহ! সম তাহা 
রহে যাহা উড়ে সব নিঃশ্বাসে তাহার । 

কৃষ্ণের গমন যবে বিকাশি বদন তবে 
ছুরস্ত বসিয়া রহে পথের মাঝার ॥ 

কৃষ্ণ সহ ব্রজশিশু বধিবার তরে আশু 
অপেক্ষা করিছে সেথা দানব তখন । 

রহি গোপ শিশুগণ করে ইহা! দরশন 
ভীত হ'য়ে পরস্পর কহিল বচন ॥ 


ভাগবতী কথা 


হেরি একি বিপরীত সর্প এক উপস্থিত 
ভয়ঙ্কর রূপে আসে সবে গ্রাসিঝারে । 

ওরে জীবন কানাই কেমনেতে রক্ষা পাই 
পথ রোধি আছে সর্প হের এইবারে ॥ 

সপমুখে শিশু সবে প্রবেশ করিল যবে 
হেরে কৃষ্ণ এই দৃশ্ঠ রহিয়া পশ্চাতে । 

ধেন্নু বংস শিশুগণ মুখে করে বিচরণ 
বিস্তারি রাখে সে মুখ শ্রীকৃষ্ণে গ্রাসিতে ॥ 

মুখ খোলা যতক্ষণ প্রাণ রবে ততক্ষণ 
বদন করিলে বন্ধ বাঁচিবে না কেহ। 

কষে সেথা বধিবারে সপ সদা চিস্তা করে 
অপেক্ষা করিছে তাই বিস্তারিয়া দেহ ॥ 

ভাবিলেন কৃষ্ণ মনে সবে রক্ষিব কেমনে 
কিরূপে বধিব আমি এ দৈত্য এখন । 

ক্ষণকাল চিত্তি হরি তবে তিনি ত্বরা করি 
বদন বিবরে যান সর্পের ভীষণ ॥ 

প্রবেশেন হরি যবে মুখ বন্ধ করে তবে 
সন্তুষ্ট হইল হেরি কংসচরগণ | 

করি ইহা দরশন স্বর্গ হ'তে দেবগণ 
হাহাকার রবে সবে করিল রোদন ॥ 

দৈত্যে তবে বিনাশিতে কৃষ্ণ স্থির করি চিতে 
করিলেন নিজ দেহ স্বেচ্ছায় বদ্ধন | 

সপদেহ বাড়ে যত বাড়িছেন হরি তত 


ক্রমেতে বিরাট মৃত্তি করেন ধারণ ॥ 


৫৩ 


৫8 


ভাগবতী কথা 


কণ্ঠরোধ যাতনায় দৈত্য যবে মৃতপ্রায় 
নাঁসাপথ বন্ধ হয় তাহার তখন । 

উগারিব মনে করে উগারিতে নাহি পারে 
শ্বাস বন্ধ হয়ে দৈত্য ত্যজিল জীবন ॥ 

দৈত্যে করি বিনাশন করে কৃষ্ণ দরশন 
গাভী বস শিশুগণ আছে অচেতন । 

পদ্ম হস্ত বুলাইয়া প্রাণ দেন সঞ্চারিয়া 
সকলে কৃপায় তার পাইল জীবন ॥ 

প্রাণ পাইয়া সকলে বসিল বৃক্ষের তলে 
সবার অন্তরে শাস্তি পুনঃ উপজয় । 

দূরে গেল যত ভয় তারা পাইল অভয় 
ভীতির ভঞ্জনকারী নাঁশি দেন ভয় ॥ 

দৈত্যের নিধন জানি স্ব্গেতে দেবতা মুনি 
মহানন্দে করিলেন পুষ্প বরিষণ। 

ভক্তিভরে যুক্ত করে সবে মিলি স্তরতি করে 
বিশ্বরূপ, পীতান্বর, গোপিকামোহন ॥ 

অঘাস্থুরে কৃপা করি করিলেন মুক্ত হরি 
উদ্ধারের পথ সে যে পাইল হেলায় । 

স্মরিলেও শত্রভাবে মুক্তি-পথ তুমি পাঁবে 
ডাকিলে আসেন তিনি যেভাবে যে চায় ॥ 

চতুর্দিকে পাপ কত রহিয়াছে বিস্তারিত 
সদাই বদন তার করিয়া ব্যাদন | _ 

এ বিশ্বের জীব যত হও ত্বরা অবহিত 


বুদ্ধি নাশে মনে পাপ প্রবেশে যখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


আশ্বিনে চতুর্থ দিনে লিখি আমি একমনে 
বকভ্রাত৷ অঘান্তুর নিধন কাহিনী । 
কৃ্ণ হাতে মৃত্যু তার শত্র চিস্তি পায় পার 


অপূর্ব কথন হয় ভাগবত বাণী ॥ 


৫৫ 


ব্রজ বাঁলকসহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও 
গাভী বৎসসহ ব্রজশিশুদের হরণ 


শুকদেব মহামতি কহিলেন ৃপ প্রতি 
কৃষ্ণ কথা সুমধুর ভক্তির কারণ। 

শদ্ধাবান্‌ যেইজন শুদ্ধ রহে তার মন 
ভক্তিভরে কৃষ্ণ কথা করেন শ্রবণ ॥ 

একদিন সখাসনে শ্ীহরি চলেন বনে 
সঙ্গে তার চলে তবে ধেনুবৎসগণ ॥ 

যমুনাপুুলিনে হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি 
নানারূপ লীলারঙ্গে মত্ত হয়ে রন ॥ 

হ'য়ে হরি গ্রীত মন তাহাদের তবে কন 
এইবার শোন সবে আমার বচন । 

মনোরম এইস্থানে এসো খেলি হুষ্টমনে 
অন্য বনে আর মোরা না যাব এখন ॥ 

চারিদিকে কত শোভা পদ্ম ফোটে মনোলোভা 
চৌদিকে সুগন্ধ তার ছড়ায় পবন । 

বিকশিত নানাফুল গুপ্জরিছে অলিকুল 
দরশনে বিমোহিত মন ও নয়ন ॥ 

কুজিছে পাখিরা সব চারিদিকে কত রব 
ফুলে ফুলে ঘুরি অলি তুলিছে বঙ্কার। 

প্রকৃতির নবসাজ মনোহর কত আজ 
প্রফুল্ল অস্তর হেথা! রবে সবাকার ॥ 


ভাগবতী কথা 


শিশুসহ বৃক্ষতলে খেলে হরি নানা ছলে 
সবে মিলি মহাঁনন্দে কত গীত গায়। 

কেহ ত্বরা বৃক্ষে ওঠে কেহ ব! ছুটিছে মাঠে 
পত্রছত্র রহিয়াছে কাহারো মাথায় ॥ 

কেহ ফুল লয়ে হাতে মালা গাঁথে নানামতে 
বৃক্ষমূলে বসি কেহ পরাণ জুড়ায় । 

পরিশ্রাস্ত হয় যাঁর ছাঁয়ীতলে বসে তারা 
অবসাদে কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায় ॥ 

ক্রীড়াশেষে মন্দগতি সূর্য্যরশ্মি তীব্র অতি 
খেলাতে বিরত তারা হইল তখন । 

ক্ষুধায় আকুল যবে একস্থানে রহি তবে 
সবে মিলি ভোজনের করে আয়োজন ॥ 

একত্রে মিলিয়৷ বসি সকলে হইয়! খুশী 
সেসময় ভূমে বসি আরম্তে ভোজন । 

সখাগণে সঙ্গে করি মাঝখানে বসে হরি 
সকলের রহে আজ প্রফুল্ল বদন ॥ 

চিন্তিলেন ব্রহ্ম। তবে শ্রীকৃষ্ণ কেমন ভাবে 
গোলোক হইতে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। 

পূর্ব্রন্ম নারায়ণ মর্তো আস কি কারণ 
একমনে ব্রহ্মা তবে করেন চিন্তন ॥ 

ব্রজে তার আগমন লীলা খেলা অন্ুক্ষণ 
পরীক্ষা করিব এবে মহিম। কেমন । 

আজি উপযুক্ত ক্ষণে যত শিশু বংসগণে 
বনের মাঝারে আমি করিব গোপন ॥ 


৫৭ 


৫৮ 


ভাগবতী কথা 


ব্রহ্মা তবে ধেনুগণে লয়ে যান দূর বনে 
ব্রজ শিশু সবে ইহা করে দরশন | 

সকাতরে বালকেরা কৃষ্ণের নিকটে ত্বরা 
কেমনে হরিল ব্রহ্মা করিল বর্ণন ॥ 

যত ব্রজ বালকেরে হরি লঃয়ে ব্রহ্মা পরে 
তাদেরে নির্জন স্থানে করেন গোপন । 

ব্রহ্মার চাতুরী যত হরি সব হ'য়ে জ্ঞাত 
অপরূপ লীলা! তার করান দর্শন ॥ 

যিনি সব্ব গুণাধার কি কাধ্য অসাধ্য তার 
অনুরূপ গাভী শিশু করেন স্জন। 

শিশু বংস গাভীগণ পুনঃ করে বিচরণ 
খেলে তারা বনমাঝে নির্ভয় তখন ॥ 

স্থষ্টির কারণ ঘিনি পরীক্ষা দিলেন তিনি 
মায়াতে ভূলায় তারে হেন সাধ্য কার। 

যোগী ঝষি মুনিগণ করি ধ্যান অনুক্ষণ 
জানিতে না পারে তবু স্বরূপ তাহার ॥ 

ধেনু বংস শিশুগণ ব্রহ্মা নিত্য হরি লন 
হবি পুনঃ স্থজিছেন তাঁদের তথায় । 

একবষ এইমত ছলিলেন অবিরত 
শেষে ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হ'লেন সেথায় ॥ 

ব্রহ্মা করে দরশন সেই ধেন্ু শিশুগণ 
রহিয়াছে সকলেই কৃষ্ণচন্দ্র পাশে | - 

তবে ব্রহ্ম প্রজাপতি লজ্জিত হইয়া অতি 
উপনীত হইলেন শ্রীকৃষ্ণ সকাশে ॥ 


ভাগবতী কথা 


নারায়ণে ফোগাসনে করি ব্রহ্মা! ধ্যান মনে 
স্বরূপ জানিয়া তার চমকিত হন । 

যেন পুণিমার শশী আধারে দিতেছে নাশি 
অপরূপ বূপশোভা হেরেন তখন ॥ 

পরিধানে গীতবাস স্থরভিত অঙ্গবাস 
সুদর্শন কাস্তি তার অতীব উজ্জ্বল । 

মনোহর কেশগুচ্ছ শোভে তাহে শিখিপুচ্ছ 
রতনে ভূষিত অঙ্গ করে ঝল্মল্‌ ॥ 

নবীন নীরদ কাস্তি হেরি মনে জাগে শাস্তি 
অপরূপ দৃশ্য ব্রন্মা করে দরশন । 

গোলোকেতে যেইরূপ অবিকল সেই রূপ 
হেরি তবে পুলকিত হয় তার মন ॥ 

যেদিকে ফিরান দৃষ্টি কৃষ্ণময় সব সৃষ্টি 
চতুদ্দিকে শোভা! ব্রহ্মা করি দরশন-__ 

ভক্তিভরে যুক্তকরে করিলেন স্ত্রতি তারে 
সর্বগুণাশ্রয় তুমি শোন নারায়ণ ॥ 

না যায় বর্ণন রূপ তুমি আত্মার স্বরূপ 
নবঘনশ্টাম তব অঙ্গের বরণ । 

পরম পুরুষ তুমি অধম অজ্ঞান আমি 
কপা কর কপাময় অধম তারণ ॥ 

কন ব্রহ্মা করযোডে ক্ষমা চাহি রক্ষ মোরে 
শরণ লইলে কৃপা কর নারায়ণ। 

প্রীত হ'য়ে কন হরি দোষ তব ক্ষমা করি 
কর গিয়। তুমি এবে স্থষ্টির রক্ষণ ॥ 


৯ 


৬ 


ভাগবতী কথা 


হয়ে ব্রহ্মা হরষিত ্বধামে চলেন দ্রেত 
পাইয়া করুণা তার তুষ্ট অতিশয় । 

শক্তিমান ভগবান বিপদে করেন ত্রাণ 
হন তিনি সর্ধবদর্শী সর্ববগুণময় ॥ 

হরিকথা সুধাময় করে সব পাপক্ষয় 
শ্ববণে পবিত্র মন, পুলকে মগন। 

ভাগবত পুণ্যকথা জুড়ায় সকল ব্যথা 
অচিরেই কাটে তার সংসার বন্ধন ॥ 

শুভ মহালয়া দিনে দেবীপক্ষ উদ্বোধনে 
রচি এই কৃষ্ণলীলা আকুল পরাণে। 

আমি যে অবোধ অতি কৃপা কর মোর প্রতি 
ভিক্ষা মাঁগে বিভাবতী তব শ্রীচরণে ॥ 


কালীয় দমন 


একদিন ভগবান ব্রজশিশু সহ যান 
সঙ্গে তার চলে তবে যত ধেনুপাল। 

বলদেবে পরিহুরি চলিলেন গোষ্টে হরি 
বনপথ ধরি যাঁয় নন্দের ছুলাল ॥ 

যমুনা পুলিনে তারা উপনীত হয় ত্বরা 
কালীয় নামেতে হৃদ নিকটেতে রয় । 

সর্পের কালীয় নাম হুদ মাঝে তার ধাম 
হেলাইলে বপু তাঁর তরঙ্গ স্মজয় ॥ 

বিশীল সে হৃদ অতি সর্প এক ক্রুরমতি 
নিরস্তর করে বাস সেই জলাশয় । 

কালীয়ের যত বিষ ঝরে তাহে অহমিশ 
তীব্র হলাহলে জল হয় বিষময় । 

রহে সেথা জীব যত সবে বিষে জর্জরিত 
জলচর প্রাণিগণ প্রাণহীন হয় । 

উড়িছে বিহঙ্গ যত বিষানলে হয় হত 
বায়ুর সহিত বিষ মিশ্রিত যে রয় ॥ 

সখাগণ সঙ্গে করি উপনীত হন হরি 
ভীষণ সে হৃদতীর সর্পের আলয়। 

রৌদরতাঁপে ক্লাস্ত অতি চলি তবে দ্রেতগতি 


অবশেষে হুদতীরে আসে গাভীচয় ॥ 


৬২ 


ভাগবতী কথা 


বিষময় রহে বারি তবে তাহ৷ পান করি 
অচিরেতে প্রাণ নাশ হইল সবার । 

শ্রীদামাদি শিশুচয় তৃষ্ণায় কাতর রয় 
করে তার! জল পান না৷ করি বিচার ॥ 

বিষ জল করি পান হয় সবে হতজ্ঞান 
সকলের শ্বাসরোধ হইল তখন । 

সখাগণে মৃত হেরি বাকুল অস্তরে হরি 
কেমনে বাঁচিবে সবে করেন চিন্তন ॥ 

পদ্মহস্ত পরশিয়া দেন সবে বাচাইয়া 
জীবিত হইল পুনঃ সখা ধেনুগণ। 

গাভী বৎস উঠি সবে একত্রেতে হাম্বা রবে 
ুগ্ধদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণেরে করে নিরীক্ষণ ॥ 

প্রাণ পেয়ে সখাগণ করে কৃষ্ণে আলিঙ্গন 
গাভী বস অন্য বনে যায় চরিবারে । 

চিস্তিলেন হরি মনে সপে বধিব কেমনে 
অথবা এখন আমি সাজ! দিব তারে ॥ 

দহেতে সপের বাপ সবংশে গোকুল নাশ 
কালীয়ে দমন করা শীঘ্র প্রয়োজন | 

বধিতে সঙ্কল্প করি বাপ দেন যবে হরি 
বিপুল তরঙ্গ জলে হইল স্থজন ॥ 

জলোচ্ছাস ধ্বনি শুনি ছুটে আসে নাগমণি 
আঘাত করে সে কৃষ্ধে অতীব আক্রোশে। 

সঙ্গে লয়ে নাগগণে শতফণা প্রসারণে 


ভীষণ দংশন করে কৃষে অতি রোষে ॥ 


ভাগবতী কথা 


কালীয় ভীষণাকার কত শত যুণ্ড তার 
রহিয়াছে বিষদস্ত তাহে অগণন। 

কালীয় সে নাগপতি ক্রোধান্থিত হ'য়ে অতি 
শ্রীকুষ্ণেরে দৃঢ়ভাবে করিল বেষ্টন ॥ 

কুলে রহি সখা! যত হয়ে সবে আতঙ্কিত 
ব্যাকুল অন্তরে তবে করিল রোদন । 

আসি তার! হুদতীরে ফুকারিছে বারে বারে 
হতাঁশায় তৃণ ধেনু না করে চর্বণ ॥ 

কাঁদি সবে উচ্চৈঃম্বরে খুজিতেছে বংশীধরে 
নীলমণি-অদর্শনে ভাসে অশ্রুজলে । 

হেরে তবে শিশুগণ রহিয়াছে কষ্ণধন 
সর্পের বেষ্টনে সেই বিষ হুদ জলে ॥ 

গৃহে রহি যশোমতী বিচলিত হন অতি 
অন্তর চঞ্চল তার চিত্তি অমঙ্গল । 

রাম তাঁর সঙ্গে নাই মনে শঙ্কা জাগে তাই 
আসিল পুত্রের বুঝি বিপদ সকল ॥ 

ব্রজবাসী জনগণ দ্রুত চলি সেইক্ষণ 
কৃষ্ণপদ চিহ্ন হেরি করে অন্বেষণ । 

একে একে যত বন করি তার! বিচরণ 
অবশেষে উপনীত যেথা শিশুগণ ॥ 

আসি তবে হুদ তীরে দেখে সবে আছে পণড়ে 
ভূমিতে লুটায়ে তারা করিছে রোদন । 

অশ্রুনীরে সবে ভাঁসি কহিল নিকটে আসি 
দহে কৃষ্ণ দেয় ঝাপ শোন বিবরণ ॥ 


৩৩ 


ভাগবতী কথা 


সেই জল পান করি সবে মৃত হেরি হরি 
তাদের বাচায়ে যান জলে অতঃপর । 

কৃষ্ণের প্রভাব যত বলদেব রন জ্ঞাত 
মুচকি হাসেন হেরি সবারে কাতর ॥ 

হদতীরে সেইক্ষণ সবে শোকে নিমগন 
স্থিরনেত্রে হেরে কৃষ্ণে কালীদহ জলে । 

দেহ তবে স্ফীত করি বন্ধিত হইয়া হরি 
বেষ্টন হইতে যুক্ত হন অবহেলে ॥ 

ছুষ্ট নাগ সেইকালে ক্রোধভরে ফণা তোলে 
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে রোষে কাপে হিয়া । 

শিশু কৃষ্ণ ঘিরি তারে খেলিছেন চারিধারে 
তীব্র বিষ ঝরে তার নাসারঙ্ধা দিয়া ॥ 

শত ফণ। প্রসারণ করে নাগ সেইক্ষণ 
দাড়ালেন ফণ। 'পরে দেব নারায়ণ । 

ত্রিভঙ্গ মুরারি শ্যাম ভূবন মোহন নাম 
সর্পের মস্তকে রহি করেন নর্তন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান জগতের যিনি প্রাণ 
অপরূপ শোভা সেথা রহে রাজমান। 

তীব্রালোকে জ্যোতিগ্মান উদ্ভাসিত সেইস্থান 
ব্রজবাসী সকলের হয় দৃশ্মান ॥ 

ক্রীক্চের দেহভার অসহা হইল তার 
অসমর্থ হয় সর্প করিতে বহন । 

ভগবান শিরোপরে কিবা শক্তি সর্প ধরে 
পরত সমান ভারী শরীর তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বদন বিবর হ'তে অবিরত রক্তপাতে 
ক্ষণকালে নাগপতি হইল মৃচ্ছিত | 

দরশনে নাগগণ ভীত হ'য়ে সেইক্ষণ 
পলায়ন করে কেহ অতিশয় দ্রুত ॥ 

নাগ পত্বী সেথা যত হ'য়ে তবে চিস্তান্বিত 
কৃষ্ণের নিকটে আসি করিল রোদন । 

মনোব্যথা ছিল যত কহে কৃষে হ'য়ে নত 
ধরি তাঁর শ্রীচরণ করে নিবেদন ॥ 

দয়াময় ভগবান দাও এবে পতি-প্রাণ 
আর্তজনে রক্ষিবারে তব আগমন । 

নির্বোধ যে সর্পজাতি তাই দংশে তোম৷ প্রতি 
সমুচিত শাস্তি তারা পাইল এখন ॥ 

গোগীকাস্ত গোীনাথ জগতের তুমি নাঁথ 
রাধিকারঞ্ন হরি দেব দেবপতি । 

তুমি ভূবন মোহন বক্ষ কৌন্তুভ শোভন 
শরণ লইন্ছু এবে অগতির গতি ॥ 

তুমি যে গো অন্তধ্যামী সবে মোরা তোমা নমি 
কালের স্বরূপ তুমি কালের আশ্রয় । 

সকলের অধিষ্ঠাতা এ বিশ্বের তুমি ভ্রাতা 
শুদ্ধসত্ব প্রকাশিত তুমি কপাময় । 

যত জ্যোতিক্ষমগ্ডল কর তুমি সমুজ্জল 
মেঘবারি বরিষণ তোম! হ'তে হয় । 

ররর নুরে হি জগতের হও স্বামী 
বুঝিবার শক্তি এবে দাও দয়াময় । 


৬৫ 


ভাগবতী কথা 


এইরূপে স্তুতি করি কৃষ্ণের চরণে পড়ি 
তাহারে জানায় তারা যত আবেদন । 

তুষ্ট হ'য়ে ভগবান যিনি সর্বশক্তিমান 
সর্পের মস্তক হ'তে নামেন তখন ॥ 

পদ্মুহস্ত পরশিয়। দেন জ্ঞান ফিরাইয়া 
তবে সর্প কৃষ্ণরূপ করে দরশন । 

পুলকেতে মত্ত কালী বেদনা সকল ভুলি 
ভক্তিভরে পুজে তার কমল চরণ ॥ 

কহে মোরা সর্পজাতি প্রকৃতি যে খল অতি 
এ স্বভাব কভূ নাহি ত্যাগ করা যায়। 

তুমি যদি ইচ্ছা কর স্ববুদ্ধি জাগাতে পার 
তোমার কপাতে যত পাপী পার পায় ॥ 

দয়! দণ্ড ইচ্ছা যাহা দিতে পার তুমি তাহা 
তোঁমাঁর ইঙ্গিতে চলে জগত সংসার । 

তুমি যে গো দর্হারী দর্প যত চুর্ণ করি 
জাগাইলে শুভবুদ্ধি অন্তরে আমার ॥ 

শুনি সে সর্পের কথা কহিলেন হরি সেথা 
দ্রেতগতি যাঁও সবে তাজি এইস্থান । 

গো ব্রাহ্মণ আর যত ব্রজবাসী আছে শত 
সকলেই করে সদা এই জল পান ॥ 

কহি পুনঃ সর্পরাজ হাদ ছাড়ি যাও আজ 
হেথা কেহ বাস কত না করিও আর। 

পরিজন জ্ঞাতি যত সবারে লইয়। দ্রেত 


এই সরোবর তুমি কর পরিহার ॥ 


ভাগবতী কথা 


রমণকে কর বাস যেথা তোমার আবাস 
সেই দ্বীপে তোমাদের ভীতি নাহি রবে। 

মোর পদচিহ্ন এবে তব মস্তকে শোভিবে 
গরুড় হইতে ভয় কভু নাহি হবে ॥ 

যত নাঁগপত্বীগণ আর যত নাগগণ 
ভক্তিভরে পুজি তাঁর কমল চরণ-_ 

হরষিত হ'য়ে তবে গমন করিল সবে 
রমণক দ্বীপ যথা তাদের ভবন ॥ 

কালীয় দমন কথা অপূর্ব এ লীলা গাথা 
মনে প্রাণে যেইজন করিবে শ্রবণ । 

উদ্গতি হবে তার নাহি রবে কেশ আর 
যোগিগণ এইরূপ করেন চিন্তন ॥ 

আজ যে তিথি দ্বিতীয়! লিখি হৃদি সমপিয়! 
অপার মহিমা তব কে পারে বণিতে । 

তব রূপ করি ধান পাই যেন পরিভ্রাণ 
শক্তি মোরে দাও প্রভূ তোমারে চিনিতে ॥ 


৬৭ 


শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রপুজ। নিবারণ 


ইন্দ্র-পুজ! করি মন নন্দ করে আয়োজন 
গোপগোগীগণে সঙ্গে নিলেন তখন । 

ছিল যার! ব্রজবাসী একত্রে তাহারা আসি 
নানাবিধ পুষ্প সেথা করে আনয়ন ॥ 

পবিত্র গোময় দ্বারা স্থান শুদ্ধ করি তারা 
পুজাকার্ধ্য স্থনিপুণে করে সম্পাদন । 

নান করি সমাপন হ'য়ে শুদ্ধ দেহ মন 
বসিলেন নন্দরাজ। পুজায় তখন ॥ 

যথা পুজা আয়োজন আসে তথা মুনিগণ 
মহাজন কত সেথা হয় সমাগত । 

ভিখারী দরিদ্র যত আসিতেছে শত শত 
হেরি সবে ব্রজবাসী কহিল স্বাগত ॥ 

ধূপ করি প্রজ্জালন নন্দ আরম্তে পুজন 
চতুর্দিক সুগন্ধিতে রহে আমোদিত । 

ফল ফুল নানাবিধ হয় সেথা সংগৃহীত 
মাঙ্গলিক কাধ্য যত তবে সম্পাদিত ॥ 

যুবা বৃদ্ধ নরনারী আসিতেছে সারি সারি 
দুরস্থান হ'তে সেথা আসে কতজন । 

বলরাম সহ হরি উপনীত ত্বরা করি 
তবে তার সঙ্গে ছিল ব্রজপসখাগণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


রাম সাথে জনার্দন বৃন্দাবনে যবে রন 
যজ্জের উদ্যোগ তবে করেন দর্শন | 

সর্বদরশী নারায়ণ সব তিনি জ্ঞাত হন 
বিষয় জানিতে তবু ছলনা তখন ॥ 

অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত ইন্দ্র ভোলে যে সমস্ত 
সে দর্প নাশিতে ত্বরা করিয়া মনন-_ 

পিতার নিকটে হরি নানারূপে প্রশ্ন করি 
জিজ্ঞাসেন কেন এই কাধ্য সম্পাদন ॥ 

সবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আজি কি কারণে 
কি উদ্দেশে এই যজ্ঞ কিবা এর ফল? 

আজি পুজিবে কাহারে সত্য করি কহ মোরে 
জ্ঞাত হ'তে মনে এবে জাগে কৌতুহল ॥ 

কন্ম অজ্ঞানে করিলে ফল তার নাহি মিলে 
জ্তানেতে করিলে কম্ম হয় ফলোদয় । 

নন্দরাজা তবে কন শোন তুমি জনার্ঘন 
ইন্দ্রপূজ। করিবার ইচ্ছা এসময় ॥ 

যত আছে জলধর সবে তাহার কিস্কর 
দেবগণ স্বর্গে অতি শক্কিমান্‌ হন। 

মেঘমালা! আছে যত সবে তার অনুগত 
ইন্ড্রেয় আজ্ঞায় বারি করে বরিষণ ॥ 

উর্ববরা এ বস্ুমতী বারি পেলে তুষ্ট অতি 
তাহাতে প্রচুর হয় শস্তের ফলন । 

সে কারণে সর্বজন করে ইন্দ্রের পূজন 


অতএব মোর! করি পূজ৷ আয়োজন ॥ 


৬৯ 


৭৩ 


ভাগবতী কথা 


শোন পিতা বিবরণ কেন বারি বরিষণ 
বিধাত! ইহার মূল জানিও নিশ্চয় । 

যত জীবের সজন আর জনম মরণ 
স্থথ ছুঃখ যাহা কিছু কর্ম হ'তে হয় ॥ 

জীবগণ কর্্মবশে সারের মাঝে আসে 
কর্্মফলদাতা শুধু হন ভগবান । 

সুকণ্ম করিলে এবে সুফল তাহার হবে 
সংসার যাতন! হ'তে পাবে পরিজ্রাণ ॥ 

পূর্বব কণ্ম অনুসারে জীবগণ ভোগ করে 
ইহার যে ব্যতিক্রম নাহি হয় কভূ। 

জানিও মানবচয় স্বভাবের দাস হয় 
কম্মবশে উচ্চ নীচ দেহ দেন বিভু । 

কম্মফল এড়াবারে কেহ কভূ নাহি পারে 
কন্মই ঈশ্বর, গুরু, কর অবধাঁন। 

দেবতা মানব যত স্বভাবের অন্থুগত 
ইন্দ্র পূজা নাহি কর বৃথা অনুষ্ঠান ॥ 

বেদ শাস্ত্র অধায়ন করিবে ব্রাহ্মণগণ 
ক্ষত্রিয়ের কার্য্য হয় পৃথিবী পালন । 

বৈশ্যধন্ম কৃষিকার্য্য আর হয় যে বাণিজা 
শৃদ্রদের কার্য যাহা বিপ্রের সেবন ॥ 

কৃষ্ণ কহে নন্দ প্রতি আমরা যে গোপজাতি 
গো-রক্ষা মোদের কার্য হয় স্থশোভন । 

ত্বধন্্ম ত্যজিয়া যেব৷ পরধন্্ম করে সেবা 


মঙ্গল তাহার নাহি হয় কদাচন ॥ 


ভাগবতী কথা 


মহাসাগরাদি যত জলাশয় আছে শত 
সুর্য্যরশ্মি বারি তার অবিরত শোষে। 

মেঘরূপে সেই বারি ওঠে ত্বরা শৃন্তোপরি 
সেই মেঘ হ'তে বারি বর্ষে অবশেষে ॥ 

জানিও নির্দেশে তারি বরিষণ করে বারি 
ঈশ্বর নিয়ম কতূ না হয় অন্যথা । 

ইন্দ্র যজ্ঞ এবে ত্যজি গাভী বিপ্র সবে পৃজি 
পর্বতের যজ্ঞ আজ কর তুমি হেথা ॥ 

যজ্ঞ লাগি দ্রব্য যত হইয়াছে সংগৃহীত 
তাহাদ্ধারা এ যজ্জের কর আয়োজন । 

পায়স মিষ্টান্ন সপ পিষ্টকাদি নানারপ 
আনয়ন করি যচ্ত কর সমাপন ॥ 

ব্রগবাপী আছে যারা গাভী আনি দোহি ত্বর। 
সেই ছুগ্ধ যক্ৰস্থানে করুক প্রেরণ । 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে হোম পুজা সমাপনে 
ধন, রত্ব, ধেনু, অন্ন কর বিতরণ ॥ 

যত কন্ধুর চণ্ডাল আর যতেক কাঙ্গাল 
তাহাদের অন্নদান করিও এবার । 

গাঁভীগণে তৃণ দিবে তাহে ভাল ফল পাবে 
পর্বতকে দিও তুমি পুজা উপচার ॥ 

নববন্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া পরে 
গো-ব্রাঙ্ষণ পর্ধবতেরে কর প্রদক্ষিণ । 

নন্দ আদি গোপগণ মানি তার সে বচন 


কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য আরম্তে সেদিন ॥ 


৭৯ 


৭২ 


ভাগবতী কথা 


যজ্ঞ অস্তে গোপগণ উচ্চারে স্বস্তি বচন 
নানাদ্রব্য আনি দিল গিরি ও ব্রাঙ্মাণে। 

রহে যত গাভনচয় তৃণ দেয় সেসময় 
সমাপ্ত হইল কার্ধ্য গিরি প্রদক্ষিণে ॥ 

শঙ্ঘধ্বনি হয় সেথা গীত হয় মধুগাথা 
বেদপাঠ কতমত করে মুনিগণ । 

তুষ্ট হন জনগণ ছঃখ হয় বিমোচন 
ধ্বনিত বিজয়ঘন্টা সেথায় তখন ॥ 

শোন অপুর্ব কথন মায় করি বিস্তারণ 
প্রদক্ষিণকালে হরি অন্ত মৃত্তি লন। 

বিশাল পর্ধতরূপে প্রকাশিয়া নিজরূপে 
পুজাদ্রবয তবে তিনি করেন ভক্ষণ ॥ 

মিষ্টি মণ্ডা ছিল যাহা ভোজন করেন তাহা 
অবশেষে হয় তার তিরপিত মন। 

প্রসন্ন হইয়া অতি কন তবে যছুপতি 
বর মাগ তুমি রাজা গিরির সদন ॥ 

সেই মুন্তি হেনকালে সকলেরে ডাকি বলে 
ইচ্ছামত বর সবে চাহ এসময় | 

নন্দ কহে গিরি ঠীই অন্য কিছু নাহি চাই 
ভগবানে সদা! মোর মতি যেন রয় ॥ 

প্রসন্ন হইয়! হরি বর দিতে স্থির করি 
তথান্ত্ব বলিয়! ত্বরা হন অন্তর্ধান। 

নন্দরাজা ব্রজপতি হরষিত হন অতি 


পুলকে নাচিল যত ব্রজবাঁসী প্রাণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


অনাথ আতুর সবে নন্দ হ'তে পায় যবে 
তুষ্ট মনে গৃহে তারা চলিল তখন । 

দ্বিজ আদি মুনিগণ করে ত্বস্থানে গমন 
ব্রজবাসী সবে ফিরে আপন ভবন ॥ 

অন্তধ্যামী ভগবান সবার মঙ্গল চান 

পিতা-লাগি ইন্দ্র যজ্ঞ করেন বারণ । 

পর্বতে পুজিতে কহি তার মাঝে নিজে রহি 


নন্দের অভীষ্ট যাহা করেন পুরণ ॥ 


৭৩ 


শ্রীকষ্ণের গোবর্ধন ধারণ 


যবে শোনে দেবরাজ পূজা তার বন্ধ আজ 
ক্রোধে হয় সর্বদেহ কম্পিত তাহার । 

কহিলেন শচীপতি গোপজাতি পাপমতি 
তাহাদের ধনগর্ব অসহ্য এবার ॥ 

হয়ে মত্ত অহঙ্কারে মোর পুজী বন্ধ করে 
অপমান করিবারে করিয়া! মনন | 

শানুব্রমেতে মোরে সবে তারা পুজা করে 

কৃষ্ণের কথায় হেল। করিছে এখন ॥ 

মানুষের বাক্যে আজ তাজি মম পুজাকাজ 
পর্ববতে পুজিতে চায় আমারে নিন্দিয়। 

পূজিবারে গো ব্রাহ্মণ করে তারা আয়োজন 
তাদের এ আচরণে জলে মোর হিয়া ॥ 

অল্পবুদ্ধি গোপজাতি তাই স্থির নহে মতি 
নন্দের নন্দন দিল বুদ্ধি চমৎকার । 

বন্ধ করি এ পৃজন পুজে যদি গো ব্রাহ্মণ 
অরুশে সকলে যাবে ভবসিন্ধু পার ॥ 

মোর কত যে মহত্ব কিবা তার বোঝে তত্ব 
শিশুর বচনে করে অবজ্ঞা আমারে । 

ব্রজবাসী আছে যত আমাদ্বারা হবে হত 


বৃন্দাবন ছারখার করিব এবারে ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


ইন্দ্র ঘুণিত নয়নে ডাঁকিলেন মেঘগণে 
আহ্বান শুনিয়। তারা করে আগমন । 

লয়ে সাথে মেঘ সবে চলে ত্বর! ইন্দ্র তবে 
অবশেষে ব্রজে তিনি উপনীত হন ॥ 

মেঘগণে শীত্রগতি করিলেন অনুমতি 
ত্রজমাঝে করিবারে বারি বরিষণ 

সেথা যেন কোন প্রাণ নাহি পায় পরিজ্রাণ 
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন ॥ 

সবাকার অহঙ্কার হ'বে খব্ব এইবার 
শক্তির পরীক্ষা দিবে নন্দের নন্দন | 

গাভীগণ আছে যত বারি বধি করি হত 
ব্রজবাসী সকলের করিও নিধন ॥ 

আজ্ঞা দেন ইন্জ্র যবে মেঘগণ ধায় সবে 
আধারে ঘিরিল ত্বরা তবে ব্রপুর । 

করি ভীষণ গর্জন বহে ছুরস্ত পবন 
অতি বর্ষণে ব্রজ হয় ভরপুর ॥ 

বহিল বিষম বায়ু . নাশিতে সবার আয়ু 
তাহে গৃহ বৃক্ষ আদি হইল পতন। 

গরজিছে মেঘ কত শিলাবৃষ্টি অবিরত 
ঝলসিছে ঘন ঘন বিজলী তখন ॥ 

পর্বত শিখর যত খসিয়া পড়িছে কত 
কত না মরিল পক্ষী মেঘের তরাসে। 

বৃন্দাবন ভাসে জলে খাছ্যবস্ নাহি মেলে 
ব্রজবাসী সবে কাপে প্রবল বাতাসে ॥ 


৭৫ 


ভাগবতী কথ 


মেঘ-শব্দ অবিরত শুনি নন্দ হন ভীত 
গোকুলে চিস্তিত তবে রহে সবজন । 

ভাবে একি অঘটন কেন দৈব বিডৃম্বন 
নাহি জানি কোন পাঁপে ইহা সংঘটন ॥ 

ভঙ্গ করি ইন্দ্র পূজা পাইতেছি মোরা সাজা 
শুনিয়া শিশুর বাক্য পড়েছি বিপাকে । 

উপায় না দেখি মোরা চিন্তি সবে হই সারা 
সকাতরে কহে নন্দ পত্বী যশোদাকে ॥ 

বিষম বিপদে এবে পড়িয়াছি মোরা সবে 
না বুঝি কারণ কিবা এত বরষার। 

একি ঘটে অনাস্থষ্টি বজপাত শিলা বৃষ্টি 
এখন যে অমঙ্গল হেরি চারিধার ॥ 

আপন আপন শিশু বক্ষেতে লইয়া আশু 
ধায় বেগে করি সবে গাত্র আচ্ছাদন । 

যথ৷ নন্দের ভবন তথা করিয়া গমন 
কহে নন্দে একি মন্দ যায় যে জীবন ॥ 

এ বিপদে কর ত্রাণ রক্ষিয়া মোদের প্রাণ 
ইন্দ্র যজ্ঞ নষ্ট করে তোমার নন্দন । 

হেরি সবে ব্যাকুলিত হ'য়ে নন্দ চিন্তান্বিত 
তবে তিনি করিলেন ইন্দ্রের বন্দন ॥ 

আসি সেথ! জনার্দন পিতৃদেবে ডাকি কন 
কার স্ততি কর পিতা অজ্ঞান সমান। 

কিবা শক্তি ইন্দ্র ধরে গোপকুলে বধিবারে 


কেন বৃথা শোকাকুল, ভীত কেন প্রাণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


হেরি পুজা নষ্ট হয় ক্রোধ তাঁর উপজয় 
তাই ইন্দ্র ঝড়বৃষ্টি করে অসময়। 

কিবা তার গৃঢ়তত্ব তার কত যে মহত্ব 
পরীক্ষা করিব এবে শক্তি কত রয় ॥ 

ব্র্ববাসী রহে যত হ'য়ে সবে ব্যাকুলিত 
কাতরে শ্রীকৃষ্ে স্মরি কহে সেসময় । 

ওহে প্রভু ভগবান আর্তজনা কর ত্রাণ 
ইন্্ররোষ হ'তে রক্ষা কর দয়াময় ॥ 

দেবরাজ দস্তভরে ভগবান ভাবে তারে 
অবশ্ঠ করিব চূর্ণ তার অভিমান । 

এই ব্রজের রক্ষণ আমি করিব এখন 
ব্রজবাপী সবাকারে করিবারে ত্রাণ ॥ 

লয়ে সঙ্গে ধেনু শিশু তোমরা সকলে আশু 
পর্বত গহ্বরে এবে করিও প্রবেশ । 

জনার্দন এই কথা সকলেরে কহি সেথা 
পর্বতে ধরিয়া টাঁন দেন অবশেষ ॥ 

অবহেলে শৈলবরে উপড়িয়। এইবারে 
আপনার বামহস্তে করেন ধারণ । 

যেমন মাথার 'পরে বালক ছত্রক ধরে 
তথা গিরি ধরে হরি মস্তকে আপন ॥ 

কন তবে নারায়ণ শোন ব্রজবাসিগণ 
যথাস্থখে গিরিগর্তে রহিও এবার । 

রহিবে নির্ভয়চিতে পড়িবে না গিরি হ'তে 
ঝড় বৃষ্টি হ'তে ভীতি নাহি রবে আর ॥ 


৭৭ 


৮ 


ভাগবতী কথা 


ক্রোধান্বিত হ'য়ে অতি দেবরাজ শীঘ্রগতি 
মেঘগণে আজ্ঞ। দেন ঘোর বধিবারে । 

পর্বত গহ্বরে যারা জনগণ ছিল তারা 
সকলে সেথায় রহে নির্ভয় অস্তরে ॥ 

তীব্র বেগে বায়ু বহে মেঘাবৃত রবি রছে 
বজ্জপাত ঘন ঘন দৃশ্ঠ ভয়ঙ্কর । 

করি ভীম গরজন মেঘ করে বরিষণ 
সাতদিন ব্যাপী বারি বর্ষে নিরস্তর ॥ 

গিরি হস্তে জনার্দন নির্ভয় যে স্বজন 
তাহাদের ক্লেশ হরি করেন হরণ । 

বাম করে করি ধৃত রাখি গিরি অবিরত 
অবিচ্ছিন্ন সাতদিন দাড়ায়ে তখন ॥ 

ক্ষুধা তৃষ্ণা সেইক্ষণ দেন হরি বিসর্জন 
ত্বস্থানে রহেন তিনি কোথাও না যান। 

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি আজ জ্ঞাত হন দেবরাজ 
বিশ্ময় মোহিত তার হইল পরাণ ॥ 

ব্রজমাঝে এতক্ষণ অবিরত বরিষণ 
কৃষ্ণের প্রভাবে বারি হয় নিষ্কাসন। 

কত যে মহিমা তার জ্ঞাত হ'য়ে এইবার 
ভক্তিভরে দেবরাজ আরস্তে স্তবন ॥ 

বিমোহিত হয়ে মন কৃষেে করে দরশন 
যেদিকে ফিরায় আখি রূপ মনোহর | 

নত হ'য়ে এইবারে দেবরাজ কহে তারে 


ক্ষম মোর অপরাধ জগত ঈশ্বর ॥ 


ভাগবতী কথা 


নবীন নীরদ রূপ গীতাম্বর অপরূপ 
ধৃত রহে করে বংশী মোহন মূরতি । 

ইন্দ্র তবে সুগ্ধ মনে হেরিতেছে নারায়ণে 
স্ববিমল বূপরাশি মনোহর অতি ॥ 

গলে শোৌভে বনমালা চতুদ্দিক তাহে আলা 
বক্ষেতে কৌস্তভমণি প্রভা সমুজ্জল । 

মালতীর মাল! গলে পবনেতে হেলে দোলে 
হেরে সেথা ব্রজবাসী সে রূপ সকল॥ 

অধরেতে মৃহ হাসি মুগ্ধ করে হৃদে পশি 
স্থগঠিত অঙ্গ তার শ্যামল বরণ । 

শিখিপুচ্ছ রহে মাথে পুষ্প মালা আছে সাথে 
রহিয়াছে তাহা চূড়া করিয়া বেষ্টন ॥ 

চরণে নূপুর ধ্বনি পদক্ষেপে রিনি বিনি 
রতন ভূষিত অঙ্গ শোভিছে কেমন । 

মোহন মুরলীধারী অন্তর পবিত্রকারী 
অপলকে ইন্দ্র তারে করে দরশন ॥ 

স্্টি স্থিতি সংরক্ষণ কর তুমি জনার্দন 
স্জন পালন যাহা আজ্ঞায় তোমার 

যুগে যুগে অবতার আর্তজনা কর পার 
অনাদি অনস্ত তুমি আশ্রয় সবার ॥ 

কর ছুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন 
কত রূপে কতবার তব আগমন । 

নরসিংহ রূপে হরি দৈত্যপ্রাণ নিলে হরি 


বলিরে ছলিতে তুমি হইলে বামন ॥ 


৭৯ 


ভাগবতী কথা 


কষ্চরূপে এইবার হও তুমি অবতার 
কত মত লীল। তব বিশ্বের মাঝার। 

তুমি নন্দের নন্দন যশোদার প্রাণধন 
ভক্ত-হাদে অন্ুক্ষণ বাস যে তোমার ॥ 

মুনি খষি সাধু যত তব শক্তি নহে জ্ঞাত 
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত বণিতে । 

ব্রহ্মা আদি দেবগণ যত সিদ্ধ যোগীজন 
যোগে রহি তবু তোমা না পারে চিনিতে ॥ 

দেবরাজ ইন্দ্র তবে কাছে ডাকি মেঘ সবে 
কহিলেন নিবারিতে বাঁরি বরিষণ। 

নিম্মল আকাশে ভান্ু প্রকাঁশিল নিজ তন্ন 
ব্রজপুরে অন্ধকার হয় বিনাশন ॥ 

তবে দেব জনার্ধন সর্বজনে ডাকি কন 
ভীত আর নাহি হও ব্রজবা সিগণ। 

পর্ববত গহ্বর হ'তে আসি সবে বাহিরেতে 
পুত্রকগ্তাপহ কর স্বগৃহে গমন ॥ 

শুনিয়া কৃষ্ণের কথ কেহ না রহিল সেথা 
বাহিরিল করি ত্বর! ল'য়ে শিশুগণ। 

রবিকর সমুজ্জল চতুর্দিক ঝল্মল্‌ 
বিন্দু মাত্র নাই জল শুষ্ক বৃন্দাবন ॥ 

সবার সমক্ষে হরি স্বস্থানে রাখেন গিরি 
পুনঃ গিরি গোবর্ধন রহে পূর্ববমত | 

শ্রীকষ্ণের শক্তি হেরি পুলকিত নরনারী 


ব্রজ্বাসী সকলেই হইল বিস্মিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


কষ্ণরূপে এইবার হও তুমি অবতার 
কত মত লীল! তব বিশ্বের মাঝার। 

তুমি নন্দের নন্দন যশোদার প্রাণধন 
ভক্ত-হ্ৃদে অনুক্ষণ বাস যে তোমার ॥ 

মুনি ঝষি সাধু যত তব শক্তি নহে জ্ঞাত 
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত বণিতে । 

ব্রহ্মা আদি দেবগণ যত সিদ্ধ যোগীজন 
যোগে রহি তবু তোমা না পারে চিনিতে ॥ 

দেবরাজ ইন্দ্র তবে কাছে ডাকি মেঘ সবে 
কহিলেন নিবারিতে বারি বরিষণ। 

নিম্মল আকাশে ভান্ু প্রকাঁশিল নিজ তনু 
ব্রজপুরে অন্ধকার হয় বিনাশন ॥ 

তবে দেব জনার্দন সর্ধজনে ডাকি কন 
ভীত আর নাহি হও ব্রজবাসিগণ। 

পর্ববত গহ্বর হ'তে আসি সবে বাহিরেতে 
পুত্রকন্যাসহ কর স্বগৃহে গমন ॥ 

শুনিয়। কৃষ্ণের কথা কেহ না রহিল সেথা 
বাহিরিল করি ত্বরা লয়ে শিশুগণ। 

রবিকর সমুজ্জল চতুদ্দিক ঝল্মল্‌ 
বিন্দু মাত্র নাই জল শুক্ষ বৃন্দাবন ॥ 

সবার সমক্ষে হরি স্বস্থানে রাখেন গিরি 
পুনঃ গিরি গোবর্ধন রহে পূর্ববমত | 

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হেরি পুলকিত নরনারী 


ব্রজবাসী সকলেই হইল বিস্মিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


মাতা আসি ত্বরা করি পুত্রে লন ক্রোড়ে তারি 
রাম তারে শ্রীতিভরে করে আলিঙ্গন । 

সবে করে আলাপন রক্ষে সবে জনার্দন 
তার তরে কর সবে পূজা আয়োজন ॥ 

কোন গোপী ব্রজে তারে পুজে অতি ভাক্তিভরে 
আশীর্বাদ কহে আসি আর কতজন । 

ত্বর্গ হ'তে দেবগণ পুষ্প করে বরিষণ 
কত মত বাছ্য সেথ৷ বাজিল তখন ॥ 

বলদেব সহ হরি গোপগণে সঙ্গে করি 
চলিলেন ফুল্প মনে আপন ভবন । 

গোবদ্ধন গীত গান তুলিয়া মধুর তান 
ব্রজবাসী গাহি গাহি করিছে গমন ॥ 

এই নন্দের নন্দন সামান্য মানব নন 
অদ্ভুত তাহার কাধ্য হয় দরশন । 

মাত্র সপ্তম বৎসরে অবহেলে করে ধরে 
বিশাল পর্বত সেই গিরি গোবদ্ধন ॥ 

আশ্চর্য্য এ শিশু ছেলে পান করিবার ছলে 
করে তীব্র আকর্ষণ পৃতনার স্তন । 

বিষমাখা৷ রহে স্তন তবু না হয় মরণ 
কৌশলে সে রাক্ষসীরে করিল নিধন ॥ 

এই শিশু অবহেলে ছোট ছু"'টী পায়ে ঠেলে 
ভাঙ্গিল শকট যবে ছিল তিন মাস। 

দৈত্য ষবে বধিবারে শৃন্তে তুলি লয় তারে 
তবে তার ক্রোধে বদ্ধ করে শ্বাস ॥ 


৮১ 


৮ 


ভাগবতী কথা 


বকরূগী দানবেরে এই শিশু বধ করে 
ধেন্নুকাদি দৈত্য সবে করিল সংহার । 

যখন দাবাগ্নি জ্বলে বনে রহি সেই কালে 
এই শিশু রক্ষা করে পরাণ সবার ॥ 

সর, ননী করি চুরি ধৃত হন যবে হরি 
উদুখলে মাতা তবে করেন বন্ধন । 

যমল অর্জন যথা উদুখল সহ তথা 
প্রবেশি সে বৃক্ষমাঝে ঘটান পতন ॥ 

সর্পের কালীয় নাম কালিন্দীতে রহে ধাম 
সমুচিত শিক্ষা দেন সে সর্পে ভীষণ । 

নন্দরাজ তবে কন শোন ব্রজবাসিগণ 
সবাঁর সন্দেহ এবে করিব ভগ্ান ॥ 

গর্গমুনি কন যাহা মন দিয় শোঁন তাহ। 
যুগে যুগে ভগবান অবতীর্ণ হন। 

তিনি ছুষ্টের দমনে আর শিষ্টের পালনে 
নানামত অবতার করেন ধারণ ॥ 

কতরূপে কতবার আবির্ভাব হয় তার 
কতু শ্বেত, কভু রক্ত, কভু বর্ণ গীত। 

আসি মর্ত্যে এই বেলা করিলেন কত লীলা 
এইবার কৃষ্ণরূপে হন আবিভূতি ॥ 

শুনি নন্দের বচন সেথা ব্রজবাসিগণ 
আনন্দে অধীন হয়, তিরপিত মন । 

ভক্তিভরে যুক্তকরে স্তুতি করি কহে ভারে 


হে কৃষ্ণ হে নারায়ণ পতিত পাবন ॥ 


ভাগবতী কথা 


ওহে গোঁবদ্ধনধারী এস হে কৃষ্ণমুরারী 
তক্তবাঞ্চাকল্পতরু ইন্দ্রদর্গহারী ৷ 

কত মত করি স্তুতি বার বার করে নতি 
কহে শেষে কূপা করি পার কর হরি ॥ 

আনি পুজা দ্রব্য যত জনগণ পূজে কত 
স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র করে পুষ্প বরিষণ। 

স্তুতি করে দেবগণ গাহিছে গন্ধব্বগণ 
ব্র্গে মর্তো সবজন পুলকে মগন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের নাম যত পুস্তকেতে লেখা শত 
গর্গদত্ত কৃষ্ণ নামে খাত ভগবান । 

ভাগবত কথা যত মধুময় সথুললিত 
কভিলে শুনিলে হয় শীতল পরাণ ॥ 


বরুণ কর্তৃক নন্দহরণ ও ব্রজবাসীর 
বৈকুষ্ঠ দর্শন 


নন্দরাজ একদিন উপবাসী সারাদিন 
একাদশী ব্রত তিনি করেন পালন । 

আস্ুুরী বেলাতে সান নদীতে করিতে যান 
কালিন্দীর জলে তাই নামেন তখন ॥ 

দ্বাদশীর দিনে সান শীতল করিল প্রাণ 
সমাপ্ত করেন শেষে সন্ধ্যাদি বন্দন | 

বরুণ সে অধিপতি কহে চরগণ প্রতি 
জল হ'তে শীঘ্র নন্দে কর আনয়ন ॥ 

অশুভ সময় স্নান সেথায় করিতে যান 
সেই জলে রহিয়াছে মোর অধিকার । 

পূর্ণব্রন্ধ নারায়ণ ব্রজপতি গৃহে রন 
গোকুলে গোঁপের কুলে পূর্ণ অবতার ॥ 

নন্দ যদি আসে অত্র বিচলিত হবে পুত্র 
পিতার সন্ধানে তার হবে আগমন । 

পাব কৃষ্ণ দরশন তিরপিত ছু*নয়ন 
অধমের বাসে তবে হ'লে পদার্পণ ॥ 

গৃহ মোর শুদ্ধ হবে অমঙ্গল নাহি রবে 
ঘরে বমি মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ । 

জলেশ্বর-আজ্ঞা পায় চরগণ তবে ধায় 


উপনীত হয়ে নন্দে করিল হরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


বরুণের গৃহে ত্বর! নন্দরাজে রাখে তারা 
বরুণ তাহারে হেরি করিল প্রণতি । 

বসাইয়। সিংহাসনে রাখে তারে সযতনে 
সমাদর পায় কত সেথা ব্রপতি ॥ 

নন্দরাজে নাহি দেখি _ সবার সঙ্গল আখি 
গোঁপগণ সকলের ব্যাকুল পরাণ । 

হইয়1 চিস্তিত অতি চাহে তারা ইতি উতি 
যমুনার তীরে যায় করিতে সন্ধান ॥ 

মনে শঙ্কা উপজয় প্রীণ বুঝি নাহি রয় 
ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যু করেছে বরণ । 

কাদে মাতা যশোমতী পতিপ্রাণা সেই সতী 
ব্যথিত অন্তর তার হইল যখন ॥ 

গোপগোগী যতজন রহি শোকে নিমগন 
আকুল পরাণে তবে করিছে রোদন | 

রাম হরি যবে দ্রুত হন সেথ! উপনীত 
অভাক্ত বাথিত মাতা দেখেন তখন ॥ 

ভগবান নারায়ণ মায়ার অতীত হন 
মাতার ক্রন্দনে তবু জাগিল বেন । 

যিনি বিশ্ব বিমোহন মায়াতে মোহিত হন 
পিতৃ অদর্শন হেতু করেন রোদন ॥ 

তবে দেব জনার্দন নিজ মনে জ্ঞাত হন 
জলেশ্বর পিতৃদেবে ক'রেছে হরণ । 

আশ্বাস প্রদান করি কহেন সবারে হরি 


এখানে আপিবে পিতা শোন সবজন ॥ 


৮৫. 


ভাগবতী কথা 


যমুনার জলে হরি প্রবেশিয়া ত্বরা করি 
নিমেষেতে উপনীত বরুণের দেশ । 

জলপতি হ'য়ে খুসী সম্বর্ধনা করে আসি 
সাজায় অঙ্গেতে দিয়া অপরূপ বেশ ॥ 

সম্মুখে হরিরে দেখি সজল যুগল আখি 
শীঘ্র আনি দিল তারে রতন ভূষণ। 

কহে ওহে মহামতি আমার যে ভাগ্য অতি 
সফল জনম মোর সার্থক জীবন ॥ 

জপ তপ যত কন্ম তুমি তার সারমন্ম 
যেবা কাছে পায় তোম। কৃতার্থ সেজন | 

পদে যেআশ্রয় লয় পাপতার হয় ক্ষয় 
এ সংসারে সার শুধু তোমার চরণ ॥ 

নমস্তে অখিলপতি অগতির তুমি গতি 
সবাকার হও প্রভু অসুর ঘাতক । 

পূর্ণব্রন্ম নারায়ণ রক্ষ তুমি বিশ্বজন 
আর্তজনা কর ত্রাণ জগত পালক ॥ 

মিলি মম চরগণ নন্দে করে আনয়ন 
রাখিয়াছি তারে মোরা মতীব যতনে । 

করিয়াছি কত পাপ নাহি দিও অভিশাপ 
দোঁষ যত ক্ষমা! করি রাখ শ্রীচরণনে ॥ 

পিতারে লইয়া যাঁও পদ মোর শিরে দাও 
তোমার আজ্ঞায় আমি হই জলেশ্বর | 

আর্তঙ্গনে অনুক্ষণ কর কৃপা বরিষণ 


ভকতবৎসল তুমি জগত ঈশ্বর ॥ 


ভাগবতী কথা 


তাহার প্রার্থন শুনি তুষ্ট দেব চক্রপাণি 
কন তারে নাহি ভয় না হও চঞ্চল। 

ক্ষমা করি তব দোষ তোম! প্রতি নাহি রোষ 
মনোবাঞ্ণ যত রয় পূরিবে সকল ॥ 

যবে বিরস বদনে সবে সজল নয়নে 
আসিলেন জনার্দন গোকুলে তখন। 

গোপগোগী জনগণ করে তারে দরশন 
তার সঙ্গে হেরি নন্দে পুলকে মগন ॥ 

সবে নন্দে কহে সেথা গিয়াছিলে তুমি কোথা 
স্নান হেতু কেন হয় বিলম্ব এমন। 

নন্দরাজ কন তবে কহি যাহা শোন সবে 
বরুণ-চরেরা মোরে করিল হরণ ॥ 

বসাইয়া সিংহাসনে রাখে মোরে সযতনে 
কৃষ্ণ শেষে পায় মোরে করি অন্বেষণ। 

নব রতন ভূষণ করি ত্বরা আনয়ন 
বরুণ ভক্তিতে কৃষ্ণে করিল পুজন ॥ 

নন্দের বচনে তবে ব্রজবাঁসী আর সবে 
ভগবান জ্ঞানে গুজে কৃষ্ণের চরণ । 

অস্তর্্যামী ভগবান গো'পীদের যিনি প্রীণ 
কি ভাবে পুরিবে আশা করেন চিন্তন ॥ 

সংসারের জীব যত সদা কর্মে রহে রত 
অর্থ চিস্তি ভগবানে না করে স্মরণ 

আপনারে লয়ে মাতি রহে সবে দিবারাতি 


অনিত্য দেহকে নিয়া ব্যস্ত অনুক্ষণ ॥ 


ভাগবতী কথ 


গোলোক বিহারী হরি গোলোকের বেশ ধরি 
ব্রজজনে সেই-রূপ করান দর্শন | 

সমুজ্জল তার জ্যোতি হেরি সবে মুগ্ধ অতি 
মুনি খষি এই-রূপ করেন চিস্তন ॥ 

দেখালেন ব্রহ্গরূপ হেরি সবে সেই রূপ 
অতীব পুলকে তবে হইল মগন । 

অভিলাষ পুর্ণ হয় মন্তাপ নাহি রয়, 
তাদের ভাগোর কভু না হয় তুলন ॥ 

ব্রহ্মহদ রহে যথা গোপগণে লয়ে তথা 
উপনীত হইলেন নন্দের নন্দন । 

হ'য়ে তাহে নিমগন ব্রজবাসী গোপগণ 
অপরূপ ব্রহ্মলোঁক করে দরশন ॥ 

সঞ্চিত পুণোর ফলে অক্রুরও কোনকালে 
এই ব্রহ্মলোক নিজে করেছে দর্শন । 

মনোহর দৃশ্য দেখি বিমোহিত সবা আখি 
তাহার শ্রীকৃে তবে করিল স্তবন ॥ 

কৃষ্ণরূপ হৃদিহর! লীলাকথা মধুক্ষরা 
ভবনদী হয় পার করিলে শ্রবণ । 

মন প্রাণ তারে দিয়! কম্মফল সমপিয়! 
সবে মিলি লও এবে তাহার শরণ ॥ 


শরীরের রাঁসলীলা 


শুকদেব মুনি প্রতি কহিলেন নরপতি 
কি লীল৷ করেন হরি রহি বৃন্দাবন । 

জনগণ সেথা কয় রাসলীল শ্রেষ্ঠ হয় 
কহ তুমি সেই কথা বিস্তারি এখন ॥ 

শুনি তবে মুনি কন শোন রাজ। দিয়া মন 
কৃষ্ণলীল! কথ হয় অপূর্ব কথন । 

কষ্ণ নামে পাপ হরে ছঃখ কষ্ট যায় দূরে 
শুদ্ধ মনে তবে তিনি অস্তে হাদে রন ॥ 

রাঁসলীল! ইচ্ছি মনে ডাকি হরি গোপীগণে 
একত্রে আসিয়। তবে সমবেত হন । 

গোঁগীদের নারায়ণ কে হস্ত দিয়া রন 
সবে ভাবে মোর কাছে আছে জনার্দন ॥ 

যেথায় রাসমগ্ডল যান হরি সেইস্থল 
সকল বনের মধ্ো হয় শ্রেষ্ঠ স্থান । 

অপরূপ তার শোভ। কিবা সে যে মনোলোভ৷ 
সবার সে দৃশ্ঠ হেরি বিমোহিত প্রাণ ॥ 

বৃক্ষ রহে নানাজাতি চন্দন সুগন্ধ অতি 
চারিদিকে স্থশোভিত কুম্থম কানন। 

নানা পুষ্প বিকশিত শোভা কত বিরাজিত 


স্গন্ধেতে আমোদিত হইল পবন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কৃষ্চুড়া শেফালিকা যূথী বকুল মল্লিকা 
চন্দ্রমুখী, গন্ধরাজ রহে বিকশিত । 

ফোটে জবা ও চামেলী মালতী চম্পককলি 
মাধবী, কদস্, কুন্দ পুষ্প আরো কত ।॥ 

শ্বেত পদ্ম অগণিত সরোবরে বিকশিত 
তার মাঝে শৌভিতেছে রক্ত শতদল । 

বনমাঝে বৃক্ষ কত ফলভারে রহে নত 
স্থানে স্থানে কুগ্বন সেথায় সকল ॥ 

করিলেন ইচ্ছা হরি গোগীগণে সঙ্গে করি 
করিবেন রাস লীল! রহি বৃন্দাবন । 

কেলির মানস করি পুণিম। রাতেতে হরি 
সুমধুরে বংশী তবে করেন বাদন । 

সে স্থুর শ্রবণ করি গৃহে যারা গোপনারী 
ব্যাকুল হইল সেথা করিতে গমন । 

'শী-ধ্বনি করি হরি ডাকিছেন নাম ধরি 

ধ্বনি শুনি পরম্পরে করে আলাপন ॥ 

কি মধু বাশীর সুর প্রেমে হৃদি ভরপুর 
হরি নিল প্রাণ হরি কি করি উপায়। 

সে যেকরে আকর্ষণ বিমোহিত করি মন 
গৃহে বাস করা এবে হইল যে দায় ॥ 

স্বামী পুত্র পরিজন হয় সব বিস্মরণ 
হইল চঞ্চল মন বাঁশীর কারণ। 

গৃহ মান ধন জন নাহি আর প্রয়োজন 

_. হেরিতে বাসনা এবে সে ঠাদ বদন ॥ 


ভাগবতী কথ 


গোপীগণ একসাথে ভ্রমিতেছে পথে পথে 
ভাবিছে কেমনে হবে কৃষ্-দরশন । 

গৃহকর্দ্ম পরিহরি চলে তার! ত্বরা করি 
লক্ষ্য নাই কোনদিকে একনিষ্ঠ মন ॥ 

প্রেমে মত্ত গোগীগণ উপনীত যবে হন 
তাহাদের হেরি হেরি পুলকে মগন। 

অপলকে তারা সবে কৃষ্ণধনে হেরে তবে 
বিমোহিত করিল যে সে রূপ মোহন ॥ 

রাস মঞ্চে ফুল্প মনে ল'য়ে হরি গোপীগণে 
মধ্যস্থলে উপবিষ্ট আলো করি বন । 

মৃছ হাসি সবে কন . কেন হেথা আগমন 
কি উদ্দেশ্টে সবে মিলি আসিলে এখন ॥ 

গোপীগণ শোন বলি গৃহে এবে যাও চলি 
সতীর পরম ধশ্ম পতির সেবন। 

শিশুগণ গৃহে যত মাকে ছাড়ি কাদে কত 
গৃহে গিয়। কর সবে কর্তব্য পালন ॥ 

যদি সবে ভক্তিভরে গৃহে রহি স্মর মোরে 
পাইবে পরমানন্দ হইবে নিব্বাণ। 

হেথা এবে রহিবার প্রয়োজন নাহি আর 
গৃহে রহি পতিদের আকুল পরাণ ॥ 

কৃষ্ণের বচনে তবে বেদনা পাইল সবে 
শোক সিদ্ধু-নীরে তাঁরা হইল মগন। 

ব্যথিত হইয়া অতি ভাঁবে এ কেমন রীতি 
ছুঃখ জাগি সবাঁকাঁর মলিন বদন ॥ 


৪১ 


৯২ 


ভাগবতী কথা 


ছাড়ি মোর! গৃহজন সমপিয়া দেহ মন 
বাকুল হইয়া আসি ধাহাঁর কারণ__ 

কহিতেছে সেইজন মন্রভেদী কুবচন 
ধার লাগি লজ্জা মান দিনু বিসর্জন ॥ 

শোকাকুল হ'য়ে তবে গোপীগণ কহে সবে 
গুণময় শোন তুমি করি নিবেদন । 

ব্রজনারী প্রাণধন হও ব্রজের জীবন 
করুণা সাগর তুমি জ্ঞাত সব্রজন ॥ 

আমাঁদেব দশ! হেরি দয় এবে কর হরি 
তুমি বিনা মোদের যে নাই অন্থা গতি । 

রহি ঘেন তোমা সনে দিও টাই জ্ীচরণে 
কৃপা দৃষ্টি রেখো প্রভু আমাদের প্রতি ॥ 

রহিয়৷ মোদেব সাথ পূরাঁও বাসন! নাথ 
ছুটিয়া এসেছি হেথা তোমার কারণ । 

বনে রহি যবে তুমি বাঁজাইলে বাশী স্বামী 
ধ্বনি দ্বারা আমাদের হরি নিলে মন ॥ 

হৃদি মজে বাঁশী স্থরে গৃহে নারি রহিবারে 


অবশ হইয়া মোরা চলিনু তখন । 
তোম! ত্যাজি গহপাঁনে যাব মোরা কোন প্রাণে 
বাসস্থান হবে যে গো শ্াশাঁন মতন ॥ 


মোরা যত গোপনারী চরণ ছাড়িতে নারি 
কমলা সেবিত পদ জানে সর্বজন । 
আমরা যে ও চরণ ধানে রাখি অন্ুক্ষণ 


ভক্তের সম্পদ ইহা জেনে নারায়ণ ॥ 


'ভাগবতী কথা 


নিজ বাসে ফিরিবারে মন নাই একেবারে 
গৃহ, ধন, জন আর নাহি প্রয়োজন । 

কুলধন্ম বিসর্জন দিন্নু মোর! গোপীগণ 
আশ্রয় ক'রেছি প্রভূ তোমার চরণ ॥ 

ওহে অধম তারণ মোর ল"য়েছি শরণ 
তবে কেন কহ হেন নিঠুর বচন। 

ধন জন পতি পুত্র সব ছাঁড়ি আমি অত্র 
তুমি ছাড়া আর কেহ নহে যে আপন ॥ 

এত শুনি হরি তবে ডাকি লয়ে গোপী সবে 
কহিলেন ইচ্ছ। পূর্ণ করিব সবার। 

দয়াময় বনমালী গোগী সাথে করি কেলি 
পরিতৃপ্ত করিলেন ইচ্ছা যা যাহার ॥ 

গোপনারী যেথা যত সংখা। তার যোলশত 
প্রত্যেকে হেরিল সাথে আছে কৃষ্ধধন। 

বাঞ্চাকল্পতরু যিনি বনু দেহ লন তিনি 
গোপীদের মনোবাঞ্ছ। করিতে পুরণ ॥ 

রাঁসমঞ্চে বসি কানু বাজালেন যবে বেণু 
বাশী স্থরে মুগ্ধ হয় বিশ্ববাসিজন | 

বংশী ধ্বনি যেবা শোনে সংসার অসার মানে 
নাহি জানি কিবা শক্তি ধরে সে তখন ॥ 

ভালে কেহ বা চন্দন কেহ করিছে বন্দন 
কেহ দিল পুষ্পমাল্য গলেতে তাহার । 

আস্তে মুক্ত পাইবারে কেহ তারে পূজা করে 
দরশনে কেহ পায় আনন্দ অপার ॥ 


৪৪ 


ভাগবতী কথা 


জ্যোত্নাক্সাত ধরাতল নিগ্ধ শাস্ত জলস্থল 
অপরূপ শোভা রাজে কালিল্দীর তীরে । 

মনোহর সে পুলিনে হরি আজ ফুল্ল মনে 
গোপবালাগণসনে রাসলীল। করে ॥ 

গোপীদের সঙ্গে করি রাস যবে করে হরি 
বনশোভা। হয় তবে অধিক বর্ধন । 

ব্রহ্মা রুদ্র দেবগণ পতীসহ সেইক্ষণ 
সে দৃশ্য বিমানে রহি করে দরশন ॥ 

বাছ্যযন্ত্র কত মত বাজে সেথা অবিরত 
স্বর্গ মর্তো সেই ধ্বনি শোনে সর্কজন । 

স্ত্রীসহ গন্ধব্বগণ করে শ্রীকৃষ্ণে পুজন 
নানাবিধ পুষ্প সেথা হয় বরিষণ ॥ 

গো'পীদের জনার্দন দিয়া প্রেম আলিঙ্গন 
সবার বাসনা তবে করেন পুরণ ॥ 

একে একে গোগী আসে মদনমোহন পাশে 
কহে তারা দাসী মোরা দাওগো চরণ ॥ 

কেহ শীতল চন্দন করে শ্রামঙ্গে লেপন 
অন্ত গোপী শিরে চুড়ী করিল বন্ধন । 

কোন গোগা কুতুহলে মালা গাথি দেয় গলে 
কেহ পুঙ্ধে ভক্তিভরে ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

কাঁননের মাঝে হরি গোগীদের সঙ্গে করি 
ভ্রমিছেন বনভূমি করি আলোকিত । 

গন্ধযুত প্ুম্প কত তবে সেথা বিকশিত 


স্গন্ধিতে চতুর্দিক রহে আমোদিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


ভগবান বনে আজি অপরূপ সাজে সাজি 
গোপবালাগণ মাঝে রন বিরাজিত ৷ 

মনে ইচ্ছা যার যাহা। পরিপূর্ণ আজি তাহা 
সবার অন্তর তাই হয় তিরপিত ॥ 

ইচ্ছ। যদি তীব্র রয় ধন জন তুচ্ছ হয় 
তাহারে শ্রীহরি কৃপা করেন সত্বর ॥ 

তাই বলি ওরে মন কৃ স্মর অন্থু ক্ষণ 
শোক ছুঃখ হ'তে মুক্ত রহিবে অন্তর ॥ 

ভক্তবাঞ্থণ পূর্ণকারী নন্দের নন্দন হরি 
্মরিলে বাসনা তিনি করেন পূরণ । 

কায়মনোবাক্যে যদি সমর্পণ কর হৃদি 
অনায়াসে পাবে তুমি রাতুল চরণ ॥ 

রাসলীলা অপরূপ ভকতির ইহা রূপ 
ভাগবতে বিস্তারিত ইহার বর্ণন | 

আজি পঞ্চমী তিথিতে বসি নীরব নিশীথে 
কৃষ্ণলীল। কথা আমি করি সমাপন ॥ 

নুধাবাণী আস্বাদন যদি করে ভক্তজন 
আমার এ পরিশ্রম হইবে সার্থক । 

যাবে দুরে মলিনতা বিরাজিবে পবিত্রতা 


ধর্মগ্রন্থ সঙ্গ কর রহিয়। একক । 


৪১৫ 


কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তদ্ধান ও 
গোপীগণের অন্বেষণ 


শ্রীকষ্ণের আলিঙ্গন _. পায় বে গোপীগণ 
কৃষ্ণ সোহাগিনী ভাবি মনে দর্প হয় । 

কৃষ্ণ প্রেমে অভিমানী হ'য়ে যতেক গোপিনী 
মনে ভাবে নারী মাঝে শ্রেষ্ঠ তারা রয় ॥ 

গর্ব নাশিতে সকল ভগবান করি ছল 
সহস] সেস্থাঁন হ'তে হন অস্তদ্ধান | 

চারিদিকে গোগপীগণ করিতেছে নিরীক্ষণ 
কোথাও তবু না মেলে কৃষ্ণের সন্ধান ॥ 

যুখপতি অদর্শনে ক্ষোভ যথা হস্তিমনে 
সেইরূপ মনস্তাপ পায় গোপীগণ 

কষ্ণগত প্রাণ তারা হইয়াছে প্রিয় হারা 
কৃষ্ণধন বিনা বৃথা তাদের জীবন ॥ 

সে রূপ না! দরশনে ব্যাকুলিত সবে মনে 
না শুনি কালার বাণী অন্তর বিকল। 

ছিল যতেক ললন' মনে সবার বেদনা 
বিরহে উন্মাদ যেন গোপীরা সকল ॥ 

কাননের মাঝখানে খুজিতেছে কৃষ্ণধনে 
কোনস্থানে নন্দস্থতে দেখিতে না পায়। 

অশ্ব বৃক্ষেরে তবে জিজ্ঞাসে গোপীরা সবে 


কৃষ্চধন কোথা রন কহ শীঘ্র তায় ॥ 


ভাগবতী কথ। 


যিনি স্তরে বাহিরে রয়েছেন সর্বস্তরে 
তিনি আজ কোথা রন কহ বৃক্ষগণ । 

শোঁকাতুরা গোপবালা প্রাণপ্রিয় সেই কালা 
তার লাগি অতিশয় ব্যাকুল তখন ॥ 

ব্রজবাল! যত রহে ক্রন্দনের স্বরে কহে 
আর না সহিতে পারি প্রিয় অদর্শন। 

মধুর বাশীর সুরে মোদের পরাণ হ'রে 
এখন না জানি কোথা করে পলায়ন ॥ 

কহে তুলসী নিকটে কহ দেবী অকপটে 
বিষুপ্রিয়া রও তুমি বিষ্কুর চরণে । 

গোপবালা ছিল যত কাদি কাদি কহে কত 
বলে তারা দেখেছ কি নন্দের নন্দনে ? 

মল্লিকা মালতী বেল। কহ সবে এই বেল৷ 
কোন পথে কোথা গেল সেই নীলমণি। 

কোথা রহে সেইজন নাহি পাই দরশন 
মোদের নিকটে কহ আজি সত্য বাণী ॥ 

লুকাইল হরি কোথা কহ সবে সেইকথ! 
দেখেছ কি তোমরা সে নন্দের তনয় । 

আনন্দে করেছ সঙ্গ পরশ করেছ অঙ্গ 
তাঁর কথা কহ সবে হইয়৷ সদয় ॥ 

ফলবান বৃক্ষ যথা গোঁপীগণ গিয়। তথা 
বিনয়ে তাদের কাছে কহিল সত্বর। 

কহে তারা তরুবরে পর উপকার তরে 
ধরিয়াছ বহু ফল শাখার উপর ॥ 


৯৭ 


৮ 


ভাঁগবতী কথা 


তোমরা মোদের বল প্রাণনাথ কোথা গেল 
শ্রীফল পনস কুল সবে আছ যত। 

করিম মিনতি এবে মোদের দেখ গো সবে 
বেদনাতে হৃদি কত হইয়াছে ক্ষত ॥ 

তখন কাতরে অতি গুল্পলতাগণ প্রতি 
কহিল তাহার! যত ব্যথার কাহিনী । 

আমাদের মন হরি কোন পথে গেল হরি 
কোথায় লুকায়ে রয় সেই গুণমণি ॥ 

বনে হেরিয়া হরিণী কহে তার! ছুঃখ বাণী 
আকুতি জানায় কত উত্তর না পায়। 

শ্রীকষ্জের প্রেম ভিন্ন সংসার যে সারশুন্ 
রহিয়াছে দেহ পড়ি জীবন না তায় ॥ 

মাধবীরে গোপীগণ কহে করি সম্বোধন 
কান্ত আলিঙ্গনে তুমি আছ আহ্লাদিনী। 

তাই তোমার এখন হেরি প্রফুল্ল বদন 
কান্তহার! হ'য়ে মোরা হই বিষাদিনী ॥ 

এ বিপদে করি ত্রাণ রাখ গো মোদের প্রাণ 
কোন পথে গেল কহ নন্দের নন্দন । 

মতি শোকে হয় হেন উন্মাদিনী তাঁরা যেন 
বনে বনে ভরমি করে কৃষ্ণে অন্বেষণ ॥ 

কাতর হইয়া অতি কহে তারা ক্ষিতি প্রতি 
পুলকে পুরিত তুমি কহ অসংশয়। 

হরিপদ অনুক্ষণ বক্ষে করেছ ধারণ 
ভাগ্যবতী হও অতি কহিন্ুু নিশ্চয় ॥ 


ভণগবতী কথা 


হ'য়ে মোর! প্রিয়হারা হইন্ পাগলপারা 
অশ্রজলে সিক্ত হয় মোদের বসন। 

আমাদের প্রাণধন দয়াময় জনার্ধন 
সত্বর বল গো কোথা করে পলায়ন ॥ 

সেথা যত গোগীগণ হ'য়ে সবে একমন 
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণলীল। করিল কীর্তন । 

গোপনারীগণ সবে বিচ্ছেদে কাতর যবে 
কৃষ্ণের অদ্ভুত কীন্তি প্রকাশে তখন ॥ 

বেশ তারা নিল নানা কেহ সাজিল পৃতন! 
গোপীকে সাজায়ে কৃষ্ণ স্তন্য যে পিয়াঁয় । 

কোন গোগী শিশু মত ক্রন্দনেতে রহে রত 
শকট হইয়া গোগী পদাঘাত পায় ॥ 

দৈত্যরূপ কেহ লয় তৃণাবর্ত তবে হয় 
কোন গোগী কৃষ্ণর্ূপে বধিল তাহারে । 

অস্থুরের লয়ে দেহ বৎসাস্ুর সাজে কেহ 
কৃষ্ণ হ'য়ে কেহ তারে গেল বধিবারে ॥ 

কেহ সাজিয়া রাখাল চরাঁয় গভীর পাল 
বসরূপে কেহ মাঠে লাগিল চরিতে | 

গিরিরাঁজ গোবদ্ধন আমি করিব ধারণ 
ইহা বলি কোন গোঁপী বস্ত্র তোলে হাতে ॥ 

বস্ত্র মাঝে রবে সবে ঝড় বৃষ্টি নিবারিবে 
এখন রক্ষিব আমি পরাণ সবার। 

কেহ কালী নাগবর সাজে সেথা অতঃপর 
আর গোপী মাথে রাখে চরণ তাহার ॥ 


৪১৬) 


১৬৩ 


ভাগবতী কথা 


কৃষণ সাজি বলে নাগে স্থান ত্যাগ কর আগে 
খলদের দণ্ড দিতে জনম আমার । 

দেখ গোপী দাবানল ধ্বংস করিল সকল 
নয়ন মুদিলে হ'বে কল্যাণ সবার ॥ 

আর গোগী কৃষ্ণ হ'য়ে ননী সর খায় ল'য়ে 
কোন গোপী যশোমতী সাজিল তখন । 

ননীচোর কৃষ্ে ত্বরা বাঁধি রাখে মাল্যদ্বার! 
বন্ধনে রাখিয়। তারে করিল শাসন ॥ 

ধরি বাশী ওষ্ঠ "পরে বাজাইল স্মধুরে 
সে স্থুরে আহ্বান করে গাভীগণে তবে 

বাশীর মধুর তান আকুল করিল প্রাণ 
প্রশংসা করিল তারে অন্য গোপী সবে। 

পুনরায় বনে তারে অন্বেষণ করি পরে 
পদচিহ্ সেথা তাঁরা করে দরশন । 

বজ্তাঙ্কুশ ধ্বঙ্জচিহ্ন কৃষ্ণ ভিন্ন নহে অন্য 
ক্ষণকাল পূর্ধে যেন করেছে গমন ॥ 

অবশেষে গোপীগণ করে তবে নিরীক্ষণ 
নারী-পদচিহ্ন সেথা আছে পার্থে তার। 

ইহা হেরি গোঁপী যত ক্ষোভে হয় মন্মাহত 
ভাবে কেবা সেইজন পদচিহ্ন যার ॥ 

এক গোগী অন্থজনে কহে মৃছ গুঞ্জরণে 
হেথা কৃষ্ণ গোপীসাথে করেছে ভ্রমণ । 

এই রমণী নিশ্চয় সাধনাতে র্ত রয় 
যার লাগি প্রভূ হেথা করে আগমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


একা সেই গোপনারী সব্বন্থ লইল হরি 
কৃষ্ণের অধর সুধা করিয়াছে পান। 

আমরা যে অতি দীন হইয়াছি ভাগ্যহীন 
গোপবালা-ভাগ্য স্মরি দহিছে পরাণ ॥ 

তখন একত্রে মিলি শঅপদে সবে চলি 
নারী পদচি্হ্চ আর দেখিতে না পায়। 

গমন পথেতে তবে দেখিতে পাইল সবে 
পদচিহ ধুলিময় রয়েছে তথায় ॥ 

অন্ুমাঁনে সবে বলে গোগীরে সে লয় কোলে 
তাই পদচিহ্ন মগ্ন হেরিন্ত হেথায়। 

যদি লাগে কুশাঘাত হবে পদে রক্তপাত 
তাই প্রিয় স্কন্ধে লয় তাহারে সেথায় ॥ 

পথে আর একস্থানে কৃষ্ণ যাকে পাখে ধানে 
সাঁজান সে প্রেয়সীরে অতীব যতনে । 

নানাবিধ ফুল তুলি কবীতে দেন তুলি 
সাজাইযা করিলেন কেলি তার সনে ॥ 

ফুল তুলিবার কালে পদাগ্রে দাড়ান হেলে 
তাই হেথা পদচিহ্ন অসম্পূর্ণ রয় । 

চিহ্ন হেরি গোপী সবে বাথিত হইল তবে 
ভাবে মনে ভাগা হেন মোদের না হয় ॥ 

এক৷ এক গোপী্নে করিলেন কেলি বনে 
পরিহার করি হরি অন্য গোপীগণে। 

ভাবে নারী সেইজন তুল্য মোর কেহ নন 
তাই প্রিয় একা মোরে লয়ে আসে বনে ॥ 


১৬৭ 


ভাগবত কথা 


সকলের চেয়ে অতি হই আমি ভাগাবতী 
তাই কৃষ্ণে বাধিয়াছি দৃঢ় প্রেমডোরে। 

আকর্ণ মোর প্রতি রহিয়াছে তার অতি 
বিরহে ব্যাকুল হন ছাড়িয়া আমারে ॥ 

চলিতে চলিতে সতী হইলেন শ্রাস্ত অতি 
কহে আর পারিনা যে চলিতে এখন । 

তবে দেব জনার্ধন গোগীকথা শুনি কন 
মোর ক্ষন্ধে প্রিয়ে তুমি কর আরোহণ ॥ 

যবে গোগী তার ঘাড়ে যায় ত্বর! চড়িবারে 
অস্তদ্ধান হন হরি বনের মাঝাঁর। 

হেরি এই বাবহার শোকে মগ্ন হৃদি তার 
কাঁদি বলে কোথা গেলে করি পরিহার ॥ 

কেন তুমি দিয়া ব্যথা ছাড়ি দিলে একা হেথা 
কেন মোরে নাহি নিলে তোমারই সনে । 

করি তবে হাহাকার কহিল সে বার বার 
পাঁশরিলে কোন দোষে একাকিনী বনে ॥ 

বেদনায় হৃদি ক্ষত বিলাপ করিছে কত 
হেনকালে তার কাছে আসে গোগীগণ। 

তবে তারে হেরি সেথা পায় সবে মনে ব্যথা 
কহে গোপী ক্ষোভ তাঁর করিয়৷ বর্ণন ॥ 

অতীব ব্যাকুল মনে খুঁজিতেছে কৃষ্ধনে 
তখন ভ্রমণ করি সারা বনে বনে । 

অন্বেষণ করি কত অবশেষে উপনীত 


চির পরিচিত সেই যমুনা পুলিনে ॥ 


ভাগবতী কথা 


রহে নির্মল আকাশ পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ 
জোছনায় করে সবে কত অন্বেষণ । 

তারে নাহি মিলে যবে সন্ধানে বিরত সবে 
স্বস্থানে ফিরিল তবে ত্বরা গোগীগণ ॥ 

গোগী চিত্ত কৃষ্ণগত কৃষ্ণ আলাপনে রত 
শ্রীকৃষ্ণ খুঁজিছে তারা হ'য়ে কৃষ্ণময়। 

কৃষ্ণ গোপী ধ্যান জ্ঞান মুখে কৃষ্ণ গুণ গান 
বিস্বৃত আপন বাঁস হয় সেসময় ॥ 

হলে মনে অহঙ্কার নাহি মিলে দেখা তার 
তাই হরি গোী হ'তে দূরে চলে যাঁন। 

মনে যবে বাথা পায় অহমিক। দবরে যাঁয় 
কাদি কহে প্রভু মোর বাঁচাও পরাণ ॥ 

কৃষ্ণপদে প্রাণ মন যদি কর সমর্পণ 
জাগতিক সব কিছু হবে বিস্মরণ। 

তাহার করুণ পাবে জীবন সফল হবে 
অবারিত শাস্তি তুমি পাবে অন্ুক্ষণ ॥ 

কৃষ্ণ-অন্বেষণ কথা অপরূপ মধু গাঁথা 
শুনিলে পড়িলে মনে ক্লেশ নাহি রয়। 

স্মর তারে অনুক্ষণ ঘুচিবে ভব বন্ধন 
ভাঁগবতে কৃষ্ণকথ! সব কিছু কয় ॥ 

আজি তিথি ত্রয়োদশী নিশিরাঁতে লিখি বসি 
ব্যথাহর! কৃষ্ণ কথা পড়ি মোর শেখা । 

সমর্পণ করি হৃদি ভক্তজন পড়ে যদি 
সার্থক হইবে মোর ভাগবত লেখা ॥ 


শ্রীকষ্ণের বিরহে গোপীগণের বিলাপ 


নাহি হেরে কৃষ্ণে যবে বিরহে ব্যাকুল সবে 
গোপীগণ কাদিতেছে যমুনার ধারে । 

বলে কোথা গোগীনাথ এসো সখ প্রাণনাথ 
শ্বশান হয়েছে হদি না হেরি তোমারে ॥ 

একবার চন্দ্রানন দেখিতে ব্যাকুল মন 
নতুবা মোদের প্রাণ বাচে কিপ্রকারে। 

কৃপা করি গোপীগণে মধুময় পরশনে 
বেদনা হরণ করি বাঁচাও এবারে ॥ 

নাহি হেরি ও বদন দিন্থু সুখ বিসর্জন 
অন্ধকারময় সব হয় দরশন । 

তব পদ ভক্তজন হৃদে রাখে অনুক্ষণ 
কমল! সেবিত তাহা অতি সুশোভন ॥ 

ও চরণে হৃদি সঁপি অন্য নাহি জানে গোপী 
তোমা বিনা কি প্রকারে রহিবে জীবন । 

বিনা মূল্যে ক্রীতদাসী করিয়াছ বনবাসী 
বিরহ যাতনা কেন দিতেছ এখন ॥ 

যদি না মেলে চরণ শ্রেয়, মোদের মরণ 
আর যে গো এযাতনা না সহে এখন। 

কালীয়ে দমন করি গোপগণে রক্ষি হরি 
সকলের সর্পভয় করিলে মোচন ॥ 


ভাগবতী কথা 


ছুরাত্া রাক্ষদ যত সবারে করেছ হত 
অধান্তুর বৃষাস্্রে বধিলে হেলায় । 

ময়পুত্র ব্যোমান্ুর _ বংসাস্ুুর, বকাসুর 
ভয়ানক দৈতা যারা নাশিলে সবায় ॥ 

এইরূপে ত্রজে সবে স্থরক্ষণ করি তবে 
কতবার কতরূপে বাচালে পরাণ । 

বধিতে উদ্যত কেন দেখিনি নিঠুর হেন 
সবারে অকুলে ফেলি হ'লে অস্তদ্ধান ॥ 

মৃত্যু আগে হোত যদি দহিত না গোগী হৃদি 
শুনিত না কেহ আর এই হাহাকার । 

প্রিয় তব অদর্শনে সদাই বেদনা মনে 
মরণ তবু না হয় যাতনাই সার। 

হরিবারে ধরাভার যুগে যুগে অবতার 

* যদুকুলে এইবার হয় আগমন । 

তব চরণ কমলে শ্রদ্ধাতে শরণ নিলে 
খণ্ডন হইয়া যায় সংসার বন্ধন ॥ 

দেব মুনি যোগিগণ স্মারে তব শ্রীচরণ 
ত্রিভূুবন মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ জনার্দদন | 

নিলে চরণে শরণ কর বেদনা হরণ 
লক্ষ্মী সদা বক্ষে রাখে তব শ্রীচরণ ॥ 

ফণীরাঁজ শিরোপরি রাখিয়াছ পদ হরি 
ও চরণ করে যে গে। বিপদ খগুন। 

আমাদের হৃদি জ্বালা নিবারিতে এইবেলা 
ত্বরা আসি শিরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥ 


১৬৩ 


ভাগবতী কথা 


কহি শোন বংশীধারী মোঁরা যত ব্রজনারী 
হইয়াছি তব দাঁসী পরিজন ছাড়ি । 

রাখিবারে এ জীবন যদি বাঞ্ছা প্রাণধন 
সম্মুখে দাড়াও হরি আসি দয়া করি ॥ 

দরশন দাঁও ত্বরা অপেক্ষায় আছি মোরা 
এখনও প্রাণেশ্বর আছে দেহে প্রাণ। 

তব কমল নয়ন হঃখ করে বিনাশন 
হেরিতে সৌভাগ্য যার সেই পুণাবাঁন ॥ 

তুমি যে অমৃত খনি আমরা সকলে জানি 
লইয়াছি মোরা সবে তোমার শরণ। 

কপটতা কেন অতি নাহি লক্ষ্য কারো প্রতি 
দেখ শোকে মুহামান আমরা এখন ॥ 

ব্রজ হ'তে বৃন্দাবনে যেতে যবে গোচারণে 
প্রফুল্প অন্তরে সাথে লয়ে সখাগণ-_- * 

তোমার সে অদর্শনে জাগিত বেদনা প্রাণে 
ক্ষণে শত যুগ মনে হইত তখন ॥ 

যবে তুমি দূর বনে যাত্রা কর গোপসনে 
ক্লেশ স্মরি মোরা রহি চিন্তায় মগন। 

বেদনা জাগিত হাদে কমল কোমল পদে 
কুশাঘাতে যদি হয় রক্তের ক্ষরণ ॥ 

বন মাঝে ক্রীড়া করি যবে গৃহে ফেরে হরি 
ধূলি ধূসরিত রহে দেহ যে তখন । 

কুগুলে আবরত মুখ অগ্তরে জাগাত সুখ 


ছুটে যাই হেরিবারে ও রাঙ্গা বদন ॥ 


ভাগবতী কথ! 


যেইজন পুণ্যবান - বক্ষে তব পান স্থান 
তুমি যে তাদের ধ্যানে রহ অবিরত । 

মোহন মূরতি ধরি সম্মুখে দীড়াও হরি 
গোপীদের ছুঃখ যত হবে দূরীভূত ॥ 

পতিপুত্র ধন জন ছাড়ি মৌরা আসি বন 
আমাদের রাখি কেন হ'লে অন্তপ্ধান। 

লাজ মান ছিল যাহা পরিহার করি তাহা 
তব তরে আসি হয়ে ব্যাকুল পরাণ ॥ 

মৃছ হাসি তুমি হরি . নিলে সব হৃদি হরি 
এবে কেন করিতেছ ধূর্ত আচরণ । 

একি নিঠুর হৃদয় নাহি দয়া উপজয় 
আমাঁদের সনে কেন শঠতা এখন । 

কহি যতেক ললন৷ ছাড় সকল ছলনা 
তুমি ষে মোদের প্রাণ ওগো নারায়ণ 

পরীক্ষা করেছ কত দিয়াছ যে শিক্ষা শত 
আর নাহি চাতুরীর কোন প্রয়োজন ॥ 

যত তাঁর ভক্তজন ছুঃখ দেন নারায়ণ 
মনের দৃঢ়তা কত পরীক্ষার তরে। 

বেদনা! পাইয়া তবু তাকে যে না ছাঁড়ে কভু 
তিনি সদ বাঁধা রন সেই ভক্ত ঘরে ॥ 


১৩০৭ 


কালিন্দীর উপকূলে শ্রীরুষ্ণের সহিত 
গোপীদের পুনমিলন 


কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ শোকে হুঃখে নিমগন 
আখি নীরে সিক্ত হয় তাদের বসন । 

দয়াময় ভগবান গোগীদের যিনি প্রাণ 
সবারে আকুল হেরি ব্যাকুলিত হন ॥ 

গলদেশে বনমাল। গীতাশ্বর নন্দলালা 
পুনরায় উপনীত সেই কুঞ্জবনে | 

গোগীগণ প্রাণধন পুনঃ আসি জনার্দন 
মিলিলেন গোপীসাথে যমুনা পুলিনে ॥ 

সম্মুখেতে হেরি তারে পুলকেতে অশ্রু ঝরে 
প্রশাস্তিতে হৃদি ভরে প্রিয় দরশনে । 

মৃত দেহে তারা সবে প্রাণ যেন পায় তবে 
পুঞ্তীভূত ছুঃখ আর না রহিল মনে ॥ 

ব্রজবালা রহে যত হ'য়ে সবে হরধিত 
ত্বরা আসি প্রাণকৃষে করিল ঝেষ্টন । 

আসি কেহ তার পাশে রাখে বাহু স্বন্ধদেশে 
কেহ তার গল! ধরি পুলকে মগন ॥ 

অপরূপ হৃদিহরা কৃষ্ণরূপ হেরি তারা 
আত্মহারা হয় সবে, বিমোহিত মন | 

অন্তরের জ্বালা যত নিমেষেতে অপগত 
পাঁয় যবে প্রিয়জন প্রীতি পরশন ॥ 


ভাগবতী কথা 


অনিমেষে রূপরাশি গোগীগণ হেরে আসি 
তবু নাহি তিরপিত তাহাদের মন। 

যথা কৃষ্ণে ভক্তজন সেব। করি তৃপ্ত নন 
সেব৷ ইচ্ছা আরো মনে রহে জাগরণ ॥ 

যমুনার তীরে হরি পুলকিত হৃদি তারি 
গোগীগণ সাথে যবে হইল মিলন । 

পদ্মপুষ্প সরোবরে বিকশিত থরে থরে 
স্ববাসেতে আমোদিত রহিয়াছে বন ॥ 

নানা ফুল আরো কত কাঁননেতে প্রন্ফুটিত 
সৌরভেতে ভরপুর তখন পবন । 

মৃছু বায়ু সঞ্চালন নিগ্ধ করে দেহ মন 
প্রকৃতির দৃশ্য সেথা অপূর্ব শোভন ॥ 

মধুলোভে অলিগণ তোলে নানা গুঞজরণ 
দোয়েল কোয়েল তোলে মধুর কূজন। 

জোছনায় ঝল্মল রহিয়াছে ধরাতল 
অপরূপ শোভা বনে বিরাজে তখন ॥ 

শরতের সিপ্ধ কর সে যে অতি মনোহর 
মধুময় হইয়াছে আকাশ বাতাস । 

ব্বর্গে রহি দেবগণ দৃশ্য করে দরশন 
মুগ্ধ হেরি গোপীগণে কৃষ্ণের সকাশ ॥ 

ঠাদের শীতল আলো সবার লাগিছে ভালো 

 চন্দ্রালোক শুভ্রবেশ মুগ্ধ করে মন। 

কৃষ্ণ সহ গোপিকারা পুলকেতে আত্মহারা 

বহুদিনে প্রিয়সাথে হইয়া মিলন । 


১৩৪) 


১১০ 


ভাগবতী কথা 


হরি যমুনা! পুলিনে সেই নিভৃত কাননে 
বদিলেন মধ্যস্থলে ঘিরি গোপীগণে। 

মনোকথা কৃষ্ণচসনে কহে তারা হাস্তাননে 
পু্জীভূত অভিমান না রহিল মনে ॥ 

রহে যত গোপী সেথা সুমধুরে কহে কথা 
কোমল কমল কর করিয়া ধারণ। 

কহে ওহে জনার্ধন গোপীদের প্রাণধন 
সবারে এবার দাও তোমার চরণ ॥ 

গুণ তব বণিবারে কেহ কভু নাহি পারে 
তুমি যে গে! দেবশ্রেষ্ট স্বরগ মাঝার। 

অধীন যে সবে মোরা তুমি বিনে দিশাহারা! 
তোমার মহিম। প্রভু অনস্ত অপার ॥ 

সত্যকথ। গুণমণি আমাদের কহ শুনি 
ভজিলে ভজয়ে নাথ কহ কোনজনা । 

সেইজন বল কেবা না ভজিলে ভজে যেব৷ 
সত্য করি কহ প্রভূ না করি ছলনা ॥ 

নারায়ণ তবে কন শোন কহি গোপীগণ 
পরস্পর পরস্পরে করে যে ভজন-__ 

কার্ধ্য উদ্ধারের তরে স্বার্থ লাগি ভজে তারে 
যাহা কহি সার কথা শোন সব্ধজন ॥ 

না ভজিলে যেব! ভজে স্নেহে তার মন মজে 
জনক জননী যথা ভজে শিশু সবে । 

শ্রেহ. সুধা ছদে ভরা সম্তানেরে পালে তারা 


শিশুরা না পারে কভু সেবিতে সেভাবে ॥ 


ভাগবতী কথা 


ভজিলে না ভজে হেথা কহিনু যে সার কথা 
অপর প্রকার শোন কহি তা এখন । 

সমপিয়। নিজ হৃদি না ভজিলে ভজে যদি 
আত্মারামে করে সদা সেজন ভজন ॥ 

নাহি জাগে ভোগ ইচ্ছা পূর্ণ যার সব বাছা 
অকৃতজ্ঞ মানি তারে যেন মুঢ়মতি 

আমি যে গো ভক্তিডোরে রহি বাধা চিরতরে 
নাহি হই বীতরাগ কভু ভক্ত প্রতি ॥ 

একনিষ্ঠ হ'য়ে মন ভজে মোরে যেইজন 
তার প্রতি রহে মোর করুণ হাদয় | 

কৃপা সুধা বরিষণ করি তারে অন্ুক্ষণ 
সাধনায় সিদ্ধি তাঁর জানিও নিশ্চয় ॥ 

ভক্ত-প্রেম হেরিবারে রহি আমি দূরে সরে 
অনুরাগ বৃদ্ধি তরে হেন আচরণ । 

আমার এ অদর্শনে না রাখিও ছুঃখ মনে 
তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রবে অন্ুক্ষণ ॥ 

কুলধর্ম্ম বিসর্জন দিয়! যত গোপীজন 
আসিলে আমার কাছে ছাড়ি পরিজন । 

হাদে নাহি জাগে ভয় এক চিন্তা মনে রয় 
মোর লাগি লাজ মান দিলে বিসর্জন ॥ 

বিষয় বাসনা যাহা ত্যজিয়া সকলে তাহা! 
আসিয়াছ করিবাঁরে আমার ভজন । 

বিশ্বমাঝে রহে খ্যাতি গোগপীগণ ভক্তিমতী 


তোমাদের মত আর নাই কোনজন ॥ 


৯১৯৯ 


১১৭ 


ভাগবতী কথা 


কলিযুগ যদি গত রহি আমি আবিভূ্ত 
তথাপি গোপিকা খণ নারিব শুধিতে । 

মহাখণে মোরে এবে আবদ্ধ করিলে সবে 
ইহার মোচন কভু না হবে ধরাতে ॥ 

প্রাণকৃঞ্ণ দরশনে প্রেমানন্দ গোপী মনে 
মিলনের এই বাণী অপুর্ব কথন । 

ভুলি গিয়! ধন জনে ডাক তারে এক মনে 
নিশ্চয় মিলিবে তব কৃষ্ণ-দরশন ॥ 

আজি তৃতীয়! দিবস রহে অন্তর সরস 
ভাগবত পড়ি লিখি মিলনের কথা । 

ক্লেশ বোধ নাহি রয় মনে শাস্তি উপজয় 
সদয় হইয়। হরি হরি লন বাথা ॥ 


ম্পের মোচন ও নন্দরাজের রক্ষণ 


শকটেতে আরোহণ করি যত গোপগণ 
অন্বিক কানন পথে করিল গমন । 

শিবরাত্রি দিনে তবরা উপনীত হ'য়ে তারা 
সরম্বতী নদী তীরে করিল গমন ॥ 

করি স্নান সমাপন হ'য়ে সিগ্ধ শুদ্ধ মন 
নানা উপচারে করে শম্তুর পুজন, 

ভগবতী অন্থিকারে শেষে তারা পুজিবারে 
নৈবেগ্ঠ বস্ত্রাদি সেথা করে আনয়ন ॥ 

ভগবান পশুপতি যাতে তুষ্ট হন অতি 
নানা রত্ব বিপ্রগণে করিলেন দান । 

ভোজনাদি সমাপন করি সেথা দ্বিজগণ 
পরিতৃপ্ত মনে তারা যায় নিজ স্থান ॥ 

বারি করি আনয়ন পান করে গোপগণ 
উপবাসী ব্রতচারী ছিল যতজন । 

নন্দ আদি গোঁপ যত হ'য়ে অতি হরষিত 
নদী তীরে সেই রাত্রি করিল যাপন ॥ 

শয়নে শয়ান যবে বিস্ময়ে দেখিল সবে 
ভয়ঙ্কর সর্প নন্দে গ্রাসিছে তখন । 

ভীত হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি নন্দ শ্রীহরিরে 
কহে ত্বরা এ বিপদে রক্ষ জনার্দিন। 


১১৪ 


ভাগবতী কথা 


ছাড়ি দিয়া শধ্যাস্থান করে সবে গাত্রোখাঁন 
আর্তনাদ যবে তারা করিল শ্রবণ । 

দ্রুত আসি কৃষ্ণ পাশ কহে তারা ছুঃখভাষ 
সর্পভীতি জাগিয়াছে তাদের ভীষণ ॥ 

গোপগণ সেথা যত করিবারে সর্পে হত 
কান্ঠ খণ্ড আনি সেথা করে প্রজ্বালন। 

নন্দকে রক্ষিতে ত্বরা জ্বলস্ত সে কাণ্ঠদ্বারা 
সর্প পুচ্ছে করে তারা প্রহার তখন ॥ 

সে যে হইয়! প্রহ্ৃত তবু নাহি হয় নত 
নন্দরাজে নাহি ত্যজে সে সর্প তখন । 

সপজাতি মূঢ়মতি স্বভাব যে খল অতি 
তাদের সুবুদ্ধি নাহি হয় জাগরণ ॥ 

ভক্তপ্রাণ ভগবান সেইস্থানে যবে যান 
স্বচক্ষে পিতার কষ্ট হেরিয়া তখন-_ 

সর্পশিরে ত্বরা হরি বাম পদ স্পর্শ করি 
নিমেষে তাহারে তিনি করেন দমন ॥ 

কৃষ্ণপদ স্পর্শ যবে পায় সেই সর্প তবে 
জন্মাজ্জিত পাঁপ তার হইল মোচন । 

অপরাধ ছিল যত হ'য়ে সব অপগত 
পবিত্র হইল ত্বরা দেহ আর মন ॥ 

ভীষণ যে সর্প রয় তার স্পর্শে সেসময় 
দিবামুত্তি লভে ঠিক পূর্ধ্বের মতন । 

ভগবান তারে কন কহ তুমি কোন্জন 


কি কারণে সর্পরপ করিলে ধারণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


কিবা হেতু মন্দ কন্ম কহ তাঁর সার মর্ম 
সত্য তুমি বল মোরে নিজ পরিচয় । 

কৃষ্ণ যবে কন তারে তখন সে যুক্ত করে 
বিস্তারিত ভাবে কহে ঘটনা যা হয় ॥ 

আসিয়া সে কঞ্চপাশে কহে অতি মৃছভাষে 
জাতিতে গন্ধর্ব আমি নাম সুদর্শন | 

ছিন্ন আমি রূপবান আর অতি ধনবাঁন 
তবে আমি করিতাম বিমানে ভ্রমণ ॥ 

যথ| ইচ্ছা তথা যাই বাধা কভু নাহি পাই 
দম্তভরে অনুক্ষণ করি বিচরণ । 

আঙ্গিরস খধিগণ মহাতেজা মুনি রন 
কিন্তু তাঁরা অতিশয় বিরূপ দর্শন ॥ 

যাইয়া তাঁদের পাঁশ করি আমি পরিহাস 
তাহে তারা এই শাঁপ দিলেন আমারে 

সর্পরূপে এই কালে বাস কর ধরাতলে 
ত্বীয় কন্মে দণ্ড তব মিলিল এবারে ॥ 

শুনি সেই অভিশাপ জাগে মনে অন্ুতাঁপ 
আপন অন্তায় তবে করিয়! চিস্তন__ 

তাদের চরণ ধরি ভূমিতে লুটাঁয়ে পড়ি 
করযোডে সবিনয়ে কহিন্ু তখন ॥ 

ক্ষম দোষ দয়াময় সাধু রোষ নাহি রয় 
মহাঁন তোমরা হও জ্ঞাত সব্বজন । 

মুনিগণ কন সেথা বৃথা নাহি হবে কথা 
জেনে কভু এই শাঁপ না হবে খণ্ডন ॥ 


১১৫ 


১১৬ 


ভাঁগবতী কথা 


সদয় হইয়া তবে মুনিগণ কন সবে 
সর্পদেহ হবে তব ত্বরিত এখন । 

কৃষ্পদ স্পর্শ যবে পাঁবে তুমি মুক্তি তবে 
পুনরায় পূর্র্বদেহ করিবে গ্রহণ ॥ 

আজি মুনির কৃপায় অধম চরণ পাঁয় 
তব পদস্পর্শে মোর সফল জীবন । 

কত পুণ্যে ও চরণ করি আমি দরশন 
নাহি পান ধ্যানে যাহা মুনিখধিগণ ॥ 

কিবা ভাগ্যের উদয় পাই তোমার আশ্রয় 
লভিন্ন পরমপদ মুনির কৃপায়। 

পাইয়া তোমারে পাশে যতেক অশুভ নাশে 
উদ্ধারিতে পাপী তাপী এসেছ ধরায় ॥ 

তব অভয় চরণ যেব! করিবে স্মরণ 
তার নাহি হবে বাস শমন ভবন । 

অনুনয় করি কহি সদা যেন কাছে রহি 
তব লাগি হয় যেন স্বলোৌকে গমন ॥ 

ওহে সর্বলোকেশ্বর কৃপা করেছ বিস্তর 
তোমার মহিমা প্রভু অনন্ত অপার । 

তুমি যে দয়ালু অতি কূপ করি মোর প্রতি 
ব্র্মশাপ হ'তে মোরে করিলে উদ্ধার ॥ 

অনুমতি দাঁও হরি স্বর্গে যেন যেতে পারি 
আমি যে শরণাগত তোমার কিন্কর । 

তব নামে পাপ যত নিমেষেতে অপগত 
ও চরণ স্পর্শে হয় নির্মল অস্তর ॥ 


ভাগবতী কথ 


সুদর্শন অবহেলে ব্বর্গে তবে যান চ'লে 
কৃষ্ণের কৃপায় তার স্বলোকে গমন | 

জনগণ দরশনে চমকিত হয় মনে 
সর্পের কবল হ'তে নন্দ মুক্ত হন ॥ 

কৃষ্ণের প্রভাব যত গোপগণ অবগত 
তবু সেথা সবজন বিস্ময়ে মগন। 

রহি ত্রিরাত্র সেথায় পুনঃ সবে ব্রজে যায় 


কৃষ্ণ গুণ গাহি ত্বরা করিছে গমন ॥ 


১৯৭ 


শঙচুড় বধকথ! 


রাম কানু ছুই ভাই রহি তারা এক ঠাঁই 
বিহার করিছে দৌোহে বৃন্দাবনবনে | 

সেই বনে বাত্রি বেল! ছিল যত গোপবালা 
কানাই বলাই জমে তাহাদের সনে ॥ 

সাজি তারা নব সাজে অপরূপ রূপে রাজে 
চন্দনচচ্চিত দেহ তাহে অলঙ্কার । 

পরিধানে পীতবাস রহে কৃষ্ণ গোপা পাশ 
গলদেশে পুস্পমালা অতি চমৎকার ॥ 

রাম কানু গোপীগণ সকলের ফুল্ল মন 
সেসময় মন্দ মন্দ বহিছে পবন । 

মল্লিকা করবী বনে প্রশ্টিত নানাস্থানে 
স্ুগন্ধে মাতিয়! অলি তুলিছে গুঞ্জন ॥ 

নীলাকাঁশ নভস্তল জোছনায় ঝলমল 
উন্মুত্ত আকাশে চন্দ্র অপুর্ব শোভন । 

প্রকৃতির কিবা শোভা সে যে অতি মনোলোভা 
রহিয়াছে রাম কানু পুলকে মগন ॥ 

ছুই ভাই বনমাঝে বংশীপবনি করে সাঝে 
স্থমধুর স্থুরে মুগ্ধ সেথা গোপীগণ । 

সে ধ্বনি শ্রবণে তবে হারায় সহ্বিত সবে 


জাগতিক সব কিছু হয় বিস্মরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


কুবেরের অনুচর শঙ্চূড় অতঃপর 
রাম-কঙ্চ ক্রীড়াকালে উপনীত হয় । 

ছুজনারে হেলা করি সে দানব ত্বরা করি 
গোঁপীগণে নিয়! চলে আপন আলয় ॥ 

বেদনা পাইয়া হৃদে ব্যাকুলে গোগীরা কাদে 
কোথা রাম কৃষ্ণ কহি করিছে রোদন । 

আসি সেথা জনার্দন যবে সব জ্ঞাত হন 
তাদের রক্ষিতে ত্বরা করেন গমন ॥ 

মহাবলী ভ্রাতৃদ্বয় দ্রেত ছুটি সেসময় 
শঙ্খচুড়ে নিকটেতে করেন দর্শন । 

যবে কৃষ্ণ উপনীত দৈত্য তবে হ'য়ে ভীত 
গোঁপীগণে ছাঁড়ি ত্বর1া করে পলায়ন ॥ 

ডাকি রামে কৃষ্ণ কন অতি ভীতা গোগীগণ 
রহি হেথা কর তুমি তাদের রক্ষণ । 

কহি কৃষ্ণ দ্রতগতি ধাইলেন দৈত্য প্রতি 
বহুদূর ছুটি তারে ধরেন তখন ॥ 

কেশ ধরি হরি তারে মুষ্টাঘাত যবে করে 
ছিন্নমুণ্ড পড়ে সেথা সহ চুড়ামণি। 

দৈত্য শিরে যেই মণি রামে কৃষ্ণ দেন আনি 
গোপ গোগী সেথা রহি হেরিল সে মণি ॥ 

ব্রজবাঁসী সবাঁকাঁর ভীতি নাহি রহে আর 
সকলে নিশ্চিন্ত মন হইল তখন । 

যদি কৃষ্ণে মতি হয় অমঙ্গল নাহি রয় 
নিয়ত ভক্তেরে হরি করেন রক্ষণ ॥ 


১১৯ 


১২০ 


ভাঁগবতী কথা 


কৃষ্ণের অমোঘ বল তুচ্ছ যে আর সকল 
অজ্ঞানী মানবগণ কভু জ্ঞাত নন। 

এই ধর্মের বচন আছে পুস্তকে বর্ণন 
ভাগবত পাঠে জ্ঞাত হবে সবজন ॥ 

ভগবানে দেহ মন কর যদি সমর্পণ 
অশুভ তোমার যাহা হবে বিনাশন । 

তার কৃপা বর্ষে যদি শাস্ত তবে হ'বে হৃদি 
ছুঃখ কাটি মনে শক্তি মিলিবে তখন ॥ 


রুষ্জ বিরহে গোপীদের বিরহ 
ও কুষ্তগুণগান 


গোপগণ লয়ে সাথ গোচারণে গোপীনাথ 
গাভী বস সহ যবে যাঁইতেন বন-_ 

কুষ্প্রাণ গোপীগণ কৃষঞ ধ্যানে নিমগন 
বিরহে দিবস তারা করিত যাপন ॥ 

প্রাণের আবেগভরে তখন মধুর সুরে 
কোন গোপী কৃষ্ণচলীল৷ করিত কীর্তন । 

অন্য গোপী রহি সেথা কহে কৃষ্ণগুণগাথা 
তবে তারা পরস্পর করে আলাপন ॥ 

সথী সবে দেখ দেখি গণ্স্থল হস্তে রাখি 
কেমনে নাচায় হরি নয়নযুগল । 

অধরে মধুর হাসি বাজায় মোহন বাঁশী 
আুমধুর ধ্বনি শুনি অস্তর বিকল ॥ 

হরষ অস্তরে কানু বনেতে বাজায় বেণু 
মোহন সে বাশী-স্ুরে যুগ্ধ প্রাণিগণ | 

শুহ্তে রহি দেবগণ বাশী শুনি সেইক্ষণ 
নিজ নিজ পত়ীগণে করে আনয়ন ॥ 

আসি সেথা দেবীগণ কৃষ্ণে করি দরশন 
পতি তাজি চিত্ত তারে করে সমর্পণ । 

মনোহর রূপ হেরে জ্যোতি ধার হৃদি হরে 
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষ সুনীল বরণ ॥ 


১২২ 


ভাগবতী কথা 


কমনীয় রূপে শোভা সমুজ্জল তাঁর আভা 
মেঘলোকে সৌদাঁমিনী যথা ঝলমল । 

মন ভরে অতি নখে বাক্য নাহি সরে মুখে 
অপলকে হেরে কৃষ্ণে দেকীরা সকল ॥ 

মুগ ধেন্ু বনে সবে মুগ্ধ হয় বেণু রবে 
ধাইল তাহারা সবে সেই শব্দ ধরি । 

কৃষ্ণের দর্শন আশে উর্দমুখে উর্দশ্বাসে 
ভক্ষা তৃণ ছাড়ি ছোটে উর্দপুচ্ছ করি ॥ 

বন্য পশড ত্বরা করি আসে যথা রন হরি 
অপলকে তবে তারে করে দরশন । 

নবছুর্বা মুখে যাহা চব্ধণ না করে তাহা 
কাষ্টের পুত্তলিসম াড়ায়ে তখন ॥ 

শিখিগণ শাখা'পরে পুলকেতে নৃতা করে 
শুনিতেছে বংশীধ্বনি হ'য়ে মুগ্ধ মন । 

সরোবরে হংস যত সারসাদি পক্ষী কত 
স্তব্ধ হ'য়ে বেণুরব করিছে শ্রবণ ॥ 

বনে যত পক্ষিগণ গীত শুনি মুগ্ধ মন 
কৃষ্ণের সমীপে সবে হয় উপনীত । 

বনমাঁঝে বনলতা প্রকাশিছে প্রফুল্লতা 
ফলপূর্ণ বৃক্ষ আর পুণ্পে স্থশোভিত ॥ 

হ'য়ে সবে একমন কৃষেে করে দরশন 
বেণুরব শুনি তাঁরা পুলকে মগন। 

করিবারে মধুপান তুলিতেছে অলি তান 


গান তাঁরা করে কত তুলি গুঞ্জরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


গোবদ্ধন গিরি যথা রাম কানু রহি সেথা 
গিরি পাদদেশে বসি বাজালেন বেণু। 

বংশীধ্বনি তবে শুনি বিমোহিত বিশ্বপ্রাণী 
অপলক দৃষ্টি রয় যথা রহে কানু ॥ 

সশঙ্কিত মেঘগণ কৃষ্ণ করি দরশন 
ভীষণ গর্জন হতে হইল বিরত । 

সবে তার৷ তাপরাশি ছায়াদানে দিল নাঁশি 
রবি করে আর কেহ না হয় তাপিত ॥ 

বিজলী চমক ঘটা তাহার উজ্জল ছটা 
এবে হেথা আর নাহি হয় দরশন । 

স্ুশীতল বনস্থল শাম্ত ল্লিগ্ধ ধরাতল 
কৃষ্ণ প্রীতি পরশন পায় প্রাণিগণ ॥ 

গোঁপীগণ ফুল্প অতি কহে শোন যশোমতী 
মাতা তব ভাগ্যের যে না হয় তুলন। 

এই নন্দের নন্দন গোগী আনন্দ বর্ধন 
নারায়ণ নামে তিনি বিশ্বপূজা হন ॥ 

বাজাইতে বেণু স্থুরে কেবা শিক্ষা দিল তারে 
অন্যের শেখান ইহা মনে নাহি হয়। 

বাঁশীর মধুরধবনি সে যে শিখেছে আপনি 
শুনি সুর বিশ্ববাঁসী সবে মুগ্ধ রয় ॥ 

ব্রজে হরি যবে আসি করে ল'য়ে সেই বাশী 
বাজায় আকুল প্রাণে সুমধুর স্বরে । 

জগতের প্রাণী যত সরে সবে বিমোহিত 
সে সুর ধবনিত হয় সবার অন্তরে ॥ 


১২৩ 


১২৪ 


ভাঁগবতী কথা 


তাহে মোহ লোপ পায় দেবগণ মুগ্ধ তায় 
ধ্বনি শুনি যুনিগণ পায় তত্ব জ্ঞান । 

বংশীধারী জনার্দন শোভে তাঁর হাস্তানন 
যোগী যুক্তি লভিবারে করে তারে ধ্যান ॥ 

কহি মোরা গ্রোগীগণ শোন এবে সর্বজন 
কিবা লীলা করে হেথা নন্দের নন্দন । 

লয়ে সখা গাভীগণে প্রবেশিলে কানু বনে 
সেথা তবে হয় কত শোভার বদ্ধন ॥ 

বনমাঝে গোঁপ যত সাঁজাইয়া কৃষ্ণ কত 
রচিল মোহন বেশ কুন্দের মালায় । 

শিরে বাধে শিখিচুড়া তাহে রূপ হৃদিহরা 
সাজি হরি নব সাজে মাতেন খেলায় ॥ 

মোরা যত গোপনারী গৃহে যে রহিতে নারি 
কৃষ্ণ ছাড়া এ পরাঁণ উন্মাদ মতন । 

বংশীধ্বনি কানে শুনি হই মোরা পাগলিনী 
বনে রহি কানু সবে করে আকর্ষণ ॥ 

নান! পুষ্প স্ুবামিত কাননেতে বিকশিত 
রহিয়াছে সেথা কত সুগন্ধি চন্দন । 

গন্ধবহ প্রবাহিত চতুদ্দিক আমোদিত 
ভক্তঙ্গন আসি করে শ্রীকৃষ্ণ বন্দন ॥ 

ব্রজজনে রক্ষিবারে যেবা গিরি করে ধরে 
সাঁঝে যবে সেই কৃষ্ণ ফিরে বৃন্দাবন-__ 

ধুলিমাখা সে আনন হয় চারু দরশন 


তবে তার সঙ্গে রয় সখা ধেন্ুগণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


সবে পুলকে মগন হেরি বাঞ্ছিত সে ধন 
নির্ধাপিত হয় তবে বিরহ অনল । 

রবিকর প্রশমিত সন্ধাকাল সমাগত 
প্রসন্ন স্তরে রহে গোপীরা সকল ॥ 

কষ্গত প্রাণ গোগী কৃষ্ণে তারা হৃদি সঁপি 
কৃষ্ণগুণ গান সবে গাহে এক মনে । 

যবে কৃষ্ণ বনে যান দিনে তারা করে গান 
কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ সবে রহি একসনে ॥ 

শ্রীকের আশীর্ববাদ দূর করে পরমাদ 
অন্তরের মলিনতা হয় বিনাশন। 

কৃপা তার যদি চাও তারে হৃদি সঁপি দাও 
মনের বেদনা যত হবে নিবারণ ॥ 


১৫ 


কষ্ণকে লইবার জন্য অন্রুরের 
গৌকুলে গমন 


অক্রুরেরে ডাকি আজ কহিলেন কংসরাজ 

মথুরাঁনগরে কৃষ্ণ কর আনয়ন । 
ংসরাজ আন্ঞা দিলে অক্রুর প্রভাতকালে 

শ্রীকে আনিতে রথে করে আরোহণ ॥ 

হাদে রহে ভগবান ভাবে আমি ভাগাবান 
তাই কংস বশীধরে আনিতে পাঠায় । 

এইবার কৃষ্ণসনে দেখা হবে বৃন্দাবনে 
ভাগ্য না উদিলে তারে দেখ! নাহি যায় ॥ 

শুভকম্ম আচরণ কিবা ক'রেছি এমন 
যেই পুণ্যফলে হবে কৃষ্ণ-দরশন । 

পূর্বজন্মে আমি কত সাধনায় ছিনু রত 
কংস তাই কুষ্ণে নিতে করিল প্রেরণ ॥ 

বিষয় বিষেতে মন সদ! রহে নিমগন 
নাহি পারি করিবারে সাধন ভজন | 

শূদ্রমুখে বেদবাণী কভু মোর! নাহি শুনি 
তেমনি ছুল্লভি অতি কৃষ্ণ-দরশন ॥ 

অধম যে আমি অতি তবু দয়া মোর প্রতি 
তাহার করুণা ম্মরি বিগলিত মন। 

যে চরণ মুনিগণ সদা করে আরাধন 
সে চরণ লক্ষ্মী বক্ষে করেন ধারণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


ব্রজনারী ধরে হৃদে ভক্তিভরে যেই পদে 
ব্রজের কাননে সদ! ভ্রমে যে চরণ-_ 

সে চরণ দরশন করিতে ব্যাকুল মন 
হেরিব এবার আমি সে চন্দ্রবদন ॥ 

ব্রহ্মা শক্ত করে ধ্যান সদা মুখে হরি গাঁন 
এ চরণ যোগী-হৃদে রহে অনুক্ষণ। 

যিনি হন বিশ্বভৃপ ব্রজধামে মায়ারূপ 
বহুভাগ্যে আমি তার পাব দরশন ॥ 

হরিতে অবনী ভার যুগে যুগে অবতার 
অবহেলে পাপী তাপী করেন উদ্ধার । 

পূজে যেবা সে চরণ অনায়াসে মুক্ত হন 
ভক্তের উপর তার করুণা অপার ॥ 

কংসের কপায় আঁজি হেরিব সে বূপরাজি 
তার অনুগ্রহ মোর ভাগ্যের কারণ । 

চলিতেছি আমি যত শুভ চিহ্ন হেরি কত 
দরশন মিলিবার ইহাই লক্ষণ ॥ 

ব্রজ মাঝে ভগবান গোঁপীদের যিনি প্রাণ 
ভক্তজন মনোবাঞ্থা করেন পুরণ । 

দেবপদে যার মতি পূজে যেবা নিতিনিতি 
শ্রীহরির কপাঁবারি পায় সেইজন ॥ 

মনোহর লক্ষ্মীকাস্ত মহিমার নাই অস্ত 
তাহার কমলপদ করিব দর্শন । 

রাম কৃষ্ণ দোহা সনে দেখ! হবে বৃন্দাবনে 
ভক্তিভরে তাহাদের পুজিব চরণ ॥ 


১২৭ 


১২৮ 


ভাগবতী কথ 


দুরে যাবে অমঙ্গল ফিরে পাব মনোবল 
তখন আমার হবে সফল জীবন। 

গোলোক বিহারী হরি লবেন বেদন। হরি 
কবেন আমারে কত সাস্তবনা বচন ॥ 

হ'য়ে পাপ বিমোচন শুদ্ধ তবে হবে মন 
শিথিল হইয়া যাবে কম্মের বন্ধন । 

দেখা পাব যেইদিন হরি পদে হব লীন 
তৃপ্ত হ'বে আখি ছৃ"্টী সফল জীবন ॥ 

ভক্তবাঞ্ছ। পূর্ণকাণী অন্থুর দমনকারী 
সব্ধাশ্রয় সব্বাধার সর্বজনগতি | 

পাপ নাশিয়া সমস্ত ধরিবেন মোর হস্ত 
আদরে কবেন কথা অখিলের পতি ॥ 

জগত জীবন তিনি ভকত নয়নমণি 
তাহার মোহনরপ হ্বাদে বিরাজিবে | 

ব্রজভূমি পুণাভূমি রজ তার লব চুমি 
ব্রজজমণি ব্রজরাজ সদা ধ্যানে রবে ॥ 

যশোদা জীবন ধন বাস তার বৃন্দাবন 
সমুজ্জল প্রভা খেলে নন্দের ভবনে । 

সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বময় যিনি প্রভু দয়াময় 
পরমাত্মা স্থষ্টিকর্তা রন ভক্তসনে ॥ 

স্বর্গে যত দেবগণ সদা পুজে ও চরণ 
মহাঁশক্তিধর হরি সর্বতাঁপহর] । 

শুভদিনে শুভক্ষণে সেই দেব নারায়ণে 
ভক্তিতে পৃজিয়। পাব কপাবারিধারা ॥ 


ভাগবতী কথা 


নানা কথা চিন্তা করি চলিছেন রথে চড়ি 
অবশেষে বৃন্দাবনে উপনীত হন । 

ধীরে ধীরে সেইকালে যায় রবি অস্তাচলে 
দিগন্তে রক্তিম আভা! অপুর্ব শোভন ॥ 

সখাগণে সঙ্গে করি পদকব্রজ্জে ফেরে হরি 
অক্রুর সে পদচিহ্ন স্থানে স্থানে হেরে। 

বজ্তাস্কুশ ধ্বজ চিহ্ন কৃষ্ণ ভিন্ন নহে অন্য 
রথে রহি তখন সে চিহ্ন লক্ষ্য করে ॥ 

পুলকে অবশ অঙ্গ ব্যাকুল পাইতে সঙ্গ 
আধখিজলে বক্ষ ভাসি ভিজিল বসন । 

হেরিতে চঞ্চল অতি নামি তাই দ্রুতগতি 
প্রণমিল ভূমি'পরে অক্রুর তখন ॥ 

পদচিহ্ন ধুলি'পরে নমি ত্বরা ভক্তিভরে 
অঞ্জলি পূরিয়া ধূলি রাখিল মস্তাকে 

রাম কৃষ্ণ দোহা সনে দেখা হ'লে সেইক্ষণে 
অক্রুর সে দিব্যরূপ হেরে অপলকে ॥ 

রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই রন তারা এক ঠাঁই 
ধবল শ্যামল রূপে বিমোহিত সবে । 

সেথা যত ভক্তজন দোহা করি দরশন 
কোমল কমলপদ হৃদে রাখে তবে ॥ 

কুহ্কুম চন্দন অঙ্গে শোভিতেছে কিব। রঙ্গে 
বনফুল বনমাল। কণ্ঠের উপর | 

শিরেতে মোহন চূড়া! অধরে বাশীটি ধর! 
কটিদেশে পীতাশ্বর রূপ মনোহর ॥ 


১২৯ 


১৩৩ 


ভাগবতী কথ৷ 


অক্রুর সে রূপ হেরি পুলকেতে ওঠে ভরি 
আনন্দাশ্রুধারা তবে বহিল নয়নে । 

আপন ভাগের কথা স্মরণ করিছে সেথা 
ভাঁবে হেন ভাগ্য কারো না হয় ভুবনে ॥ 

রাম কৃষ্ণ মৃত্তি ভেদে রহে দোহে ভক্তহৃদে 
অন্ধকার নাশি দেন আপন প্রভাবে । 

বৃন্দাবনে ছুই ভাই শোভা বৃদ্ধি ব্রজে তাই 
ধবল শ্যামল রূপ হেরে ভক্ত সবে ॥ 

হেরি দোহার মুবতি অক্রুর বিহ্বল অতি 
চিত্রের পুত্তলিসম দ্াড়ায়ে তখন । 

পুলকে অন্তর হেন সম্বিত হারায় যেন 
দৌহে তার এই ভাব করে নিরীক্ষণ ॥ 

বাহু করি প্রসারণ দিয়া তারা আলিঙ্গন 
সমাদরে লয়ে তবে আপন ভবন-_ 

তারে বসায়ে যতনে নব রতন আসনে 
ব্জন করিতে থাকে ভাই ছুইছজন ॥ 

যশোমতী কাছে আসি ভোজন করান বসি 
অক্রুরে করেন তুষ্ট বিবিধ ব্যঞ্জনে । 

রাম, আহারের পরে মুখশুদ্ধি দেন তারে 
কন কথা তার সনে মধুর ভাষণে ॥ 

করি তবে সম্বোধন অক্র্ররেরে নন্দ কন 
জিজ্ঞাসিব কিবা তোমা কংসের কুশল । 

হীন তার ব্যবহার ইষ্ট চিন্তা নাই তার: 


সাধুদ্ধেবী অত্যাচারী অতিশয় খল ॥ 


ভাগবতী কথা 


'সে যে অতি ছুরাচার তার নাই যে বিচার 
মনে তাই দয়। কভু নাহি উপজয়। 

যেরূপ ব্যাধের কাছে মেষপাল রহিয়াছে 
সেরূপ কংসের কাছে প্রজা সমুদয় ॥ 

সেজন নিষ্ঠুর অতি দয়া নাই কারো প্রতি 
ভগিনী তনয়গণে করেছে সংহার। 

ছরাচারী যেই রাজা বিনা দোষে দেয় সাজা 
কভু না মঙ্গল হয় সেরাজ্য রাজার ॥ 

আচরণ ভাল হ'লে শুভ তার ফল মেলে 
আপনার কন্মভোগ করে জীবগণ । 

ধন্মপথে চলে যেবা সাধুজনে করে সেবা 
অমঙ্গল তার হরি করেন হরণ ॥ 

এইরূপ কথা নানা করি নন্দ আলোচনা 
শয়নে পাঠান তারে বিশ্রামের তরে । 

আছে শযাঁতে অক্রুর হৃদি তার ভরপুর 
সকল বাধন তার সফল এবারে ॥ 

লোভ মোহ অহঙ্কার উপজয় নাহি যার 
শুদ্ধ মনে পায় সেই কৃষের চরণ । 

সদা হরি নাম গায় ধন মান নাহি চায় 
শ্রীহরি করেন তারে কৃপা বরিষণ ॥ 

একাদশী দিনে আজি স্মরি কৃষ্ণরূপ রাজি 
লিখি আমি ব্রজযাত্রা অন্তুর কাহিনী । 

শুকদেব মহামতি কন ইহ নুপ প্রতি 


হয় ইহ! ভকতির সুমধুর বাণী ॥ 


১৯৩১ 


১৩২ ভাগবতী কথা 


একাগ্রতা নাহি অত সাধনায় নাহি রত 
অক্রুরের ভক্তি হেরি জাগিল চেতন! । 

প্রভু সেই সম্পদের দিও কিছু আমাদের 
দূরীভূত হবে তবে সঞ্চিত বেদনা ॥ 

ভাগবত মাঝে তুমি শিক্ষা কত দিলে স্বামী 
এই গ্রন্থ ভারতের অমূল্য সম্পদ । 

অজ্ঞানীর! জ্ঞান পায় অহমিকা দূরে যায় 


অচিরেতে কাটে তার যতেক বিপদ ॥ 


শ্রীকষ্ণের অন্রুরের নিকট আগমন কারণ 
জিজ্ঞাসা 


বাম কৃ হ'তে মান পেয়ে তৃপ্ত হয় প্রাণ 
অন্তুর পালস্ক হ'তে করে গাত্রোথান। 

উঠি বসি সেইক্ষণ ভাঁবিল সে নিজমন 
মনোবাঞ্া পূর্ণ এবে, তিরপিত প্রাণ ॥ 

বৃন্দাবন যাত্রাপথে বাঞ্ছা যাহা করি রথে 
সেসকল বাসনা যে সফল এখন | 

অন্তরধযামী নারায়ণ দিয় মোরে দরশন 
অভিলাষ যাহা ছিল করেন পূরণ ॥ 

কংস মন্ত্রণা যা করে কৃষ্ণ জিদ্ঞাসি অক্রুরে 
কন খুড়া শোন এবে মোর নিবেদন । 

বন্দাবনে আগমন হয় তব কি কারণ 
বিস্তারিয়া কহ মোরে তার বিবরণ ॥ 

পিতামাতা পরিজন আছে তাঁরা কে কেমন 
সব কথা মোর কাছে কহ নিঃসংশয় । 

তখন অক্রুর কয় কিবা কব দয়াময় 
ভীষণ যন্ত্রণা দেয় কংস ছুরাশয় ॥ 

যতদিন এইজনা রাজা করিবে চালনা 
নিবারণ নাহি হবে এই অত্যাচার। 

নিষ্ঠুর সে অতিশয় যছুবংশ করে ক্ষয় 
আর না সহিতে পারি উপদ্রব তাঁর ॥ 


১৩৪ 


ভাঁগবতী কথা 


শুনি ইহা জনার্দন অগ্ররেরে তবে কন 
শীঘ্র মামি কংসরাঁজে করিব নিধন। 

মোর যত ভ্রাতৃগণে বধিয়াছে ছুষ্ট, প্রাণে 
পিতামাতা ছুজনারে করিয়া বন্ধন ॥ 

তাহাদের কারাগারে রাখে কংস অন্ধকারে 
সমুদয় সমাচার করেছি শ্রবণ । 

তার যত ভ্বৰাতিগণ করে মন্দ আচরণ 
যায় ছুষ্ট, ভগিনীরে করিতে নিধন ॥ 

বস্থাদেব কহে যবে মনে কংস চিস্তি তবে 
ভগ্ী হত্যাঁকার্য্য হ'তে হইল বিরত। 

বিষম বন্ধনে শেষে বাধে দৌোহে লৌহপাশে 
প্রাণে শুধু রহিয়াছে তাহারা জীবিত ॥ 

অক্রুর তখন কহে আছ হেথা ভ্রাতা দোহে 
তাই মহাচিন্তীন্বিত কংস এইক্ষণ। 

দেঁহারে করিতে ধ্বংস উপায় চিস্তিয়া কংস 
ছল করি করিয়াছে যজ্ঞ আয়োজন ॥ 

রচে যাহা রণস্থল ভয়ঙ্কর সেইস্থল 
রাখিয়াছে সেথা হৃষ্ট মহামল্লগণ । 

তোমাদের আনিবারে প্রেরণ করিল মোরে 
সেকাঁরণ হেথা মোর হয় আগমন ॥ 

অক্রুর কহিল যাহ! শ্রবণ করিয়া তাহা 
মুচকি হাপিয়! কন নন্দের নন্দন | 

ছুষ্টের দমন লাগি মোরা দোঁহে রহি জাগি 
অবন্য স্বজন কর্লেশ করিব মোচন ॥ 


ভাগবতী কথ! 


ছুই ভাই তারে বলি ত্বরা করি গেল চলি 
নন্দের নিকটে শেষে উপনীত হন । 

কহে পিতাঁরে তখন কর বক্তব্য শ্রবণ 
মথুরা হইতে খুড়া আসে বৃন্দাবন ॥ 

মথুরাঁয় এইক্ষণ হয় যজ্ঞ আয়োজন 
সেথায় যাইতে কংস করে নিমন্ত্রণ । 

রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য হেরিবাঁরে যজ্ঞ কাধ্য 
যাইব আমরা সবে পেয়ে আবাহন ॥ 

যত ব্রজগোপগণে আজ্ঞা কর এইক্ষণে 

_. প্রস্তুত হইয়া যজ্ছে যাইবারে ভ্রুত | 

খাগ্য বস্ত্র ভাঁরে ভারে নিতে বল সবাঁকারে 
হুপ্ধ, ক্ষীর, ননী ছান। দ্রব্য আছে যত ॥ 

ব্রজবাসিগণে সবে নন্দরাজ। কন তবে 

ংসরাজ নিমন্ত্রণ করেছে প্রেরণ । 

ব্রবাসী সকলেরে আসে দূত লইবারে 
প্রভাতে করিও সবে মথুরা গমন ॥ 

উৎসাহিত মনে অতি কহে নন্দ সবা প্রতি 
তোমাদের লয়ে যাবে রাম জনার্দন । 

যত ব্রজগোপগণ হইয়া প্রফুল্ল মন 
মথুরা যাবার তরে করে আয়োজন ॥ 


১৩৫ 


কৃষ্ণের মুর গমনে গোপীদের বিলাপ ও 
অন্রুরের বিশ্বরূপ দর্শন 


শোনে ব্রজে গোগীগণ অক্রুরের আগমন 
রাম কৃষ্ণে লইবারে মথুরা নগরে । 

এসেছে সে বৃন্দাবনে গোপীগণ যবে শোনে 
অত্যন্ত ব্যথিত তাঁরা হইল অন্তরে ॥ 

মনে পাইয়া আঘাত শিরে হানে করাঘাত 
নয়নের বারি ঝরি ভিজিল বসন । 

কাদিতে কাদিতে তারা হইল পাগলপার! 
হয় তাহে বিগলিত আখির অপ্ন ॥ 

ওহে বিধি এঁক বিধি লবে কাড়ি প্রাণনিধি 
করুণা তোমার কিগো নাই এক রতি । 

প্রেমে সবে মত্ত করি হরি লবে প্রাণ হরি 
নাহি দয়। উপজয় আমাদের প্রতি ॥ 

সেথা যত গো'ীগণ অতি শোকে নিমগন 
স্মরিয়া বিরহ ব্যথা বিচ্ছেদ যখন । 

'ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস করে শুধু হান্থতাশ 
জাগি হদে অতিশয় বেদনা তখন ॥ 

সেই স্তুচারু বদন নাহি পাব দরশন 
আর না শুনিতে পাব কালার বচন । 

তার মধুর পরশ হৃদি করিত সরস 
মনোবাথা দূরীভূত হইত তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বিচ্ছেদ ম্মরিয়া তবে ব্যথিত হইল সবে 
খুলিয়া ফেলিল তারা অঙ্গের ভূষণ । 

আলু থালু হয় বেশ খসি পড়ে বাঁধা কেশ 
ধুলায় লোটায় তবে তাদের বসন ॥ 

অন্র্রুর সে ভ্রুরমতি আসি অতি শীত্রগতি 
অন্তরের মণি চায় করিতে হরণ । 

সে যে বড়ই কঠিন নির্দয় অতীব হীন 

' বিচার না হয় কভু মনে জাগরণ ॥ 

এজগতে তার হেন নাহি হেরি ব্যক্তি কোন 
না জানি কি-দিয়া গড়া অন্তর তাহার । 

হেরি মোদের অবলা করিল সে এত হেলা 
আর নাহি সহ যায় তার ব্যবহার ॥ 

ক্ষণমাত্র অদর্শনে সব শুন্য হেরি মনে 
অন্তুর লইতে চায় সেই প্রাণধনে। 

ধার লাগি পতি ধন আর ছাড়ি পরিজন 
কেমনে বাঁচিব মোরা সে প্রিয় বিহনে ॥ 

না রহিলে কৃষ্ণধন নাহি রবে এ জীবন 
অক্রুর করিবে আজি মোদের নিধন। 

বধিলে নারীর প্রাণ গৌরব হইবে ম্লান 
কলঙ্কের কথা তবে কবে বিশ্বজন ॥ 

নিশা অবসান হ'লে কুতৃহলে হেলেছুলে 
রাম কানু যবে গোঠে করিত গমন-__ 

'ছেরি তবে দোহা মুখ অস্তারে জাগিত সুখ 


পুলকে হইত তবে প্রসন্ন বদন ॥ 


১৩৭ 


১৩৮ 


ভাগবতী কথা 


অনিমেষে হেরি তারে বাকা মুখে নাহি সরে 
কটাক্ষে মধুর দৃষ্টি হানে সেইজন। 

অপরূপ রূপরাঁশি অধরে মধুর হানি 
সকলে সে সুধারসে রহি নিমগন ॥ 

লয়ে যবে সখাগণে রাম কানু যায় বনে 
বিষাদে মগন রয় সবাঁর অন্তর । 

হইয়! ব্যাকুল তবে ইতি উতি চাহি সবে 
তারে মোরা নাহি হেরি বিরহে কাতর ॥ 

গোচারণ শেষে যবে নিজ বাঁসে ফেরে সবে 
দুর হ'তে তাহাদের হেরে গোপাগণ । 

গোস্পদের ধুলা অঙ্গে সখাগণ রহে সঙ্গে 
বদনে মধুর হাসি অতীব শোভন ॥ 

ধুলিধৃূসরিত বেশে আসে কৃষ্ণ অবশেষে 
রবি করে রহে তার আরক্ত আনন । 

হেরি সেই টাদমুখ মনে জাগে কত সুখ 
বিদূরিত হয় তবে সঞ্চিত বেদন ॥ 

রাম কানু হুইজন রথে করে আরোহণ 
যাত্রা হেরি গোপীদের অন্তর বিকল । 

করাঘাত করে বক্ষে অশ্রধার! বহে চক্ষে 
সবার কম্পিত দেহ, হইয়া চঞ্চল ॥ 

কাদি কহে বারে বারে যেতে নাহি দিব তারে 
দেখি সে কেমনে যায় মথুরা এখন । ্‌ 

রথচক্রে দিয়! মাঁথ। বসি রব মোরা সেথা 
দেখিতে পাইবে কান্থু মৌদের মরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


প্রাণনাঁথে নাহি দেখি না রাবে পরাণ সখি 
নিমেষাদ্ধ অদর্শনে না বীচি পরাণে। 

চলেছেন হরি যেথা গোপী সবে যাব সেথা 
কৃষ্ণ বিনা হেথা মোরা রহিব কেমনে ॥ 

সুমধুর তার হাসি মুগ্ধ করে মনে পশি 
রাসস্থলে কত লীল৷ করিলেন হরি । 

সবে করিয়া রোদন কত জানায় বেদন 
কহে কে বাজাবে বাঁশী মন মুগ্ধ করি ॥ 

প্রাণকৃষ্ে লয়ে যথে যাত্রা করে গোপ সবে 
রথের পশ্চাতে ত্বরা ধায় গোগীগণ । 

রথচক্র তারা তবে ধরি রাখে দৃঢ়ভাবে 
গোপগণ রথে রহি করে দরশন ॥ 

কৃষ্ণগত রহে প্রাণ কৃষ্ণ গোপা ধ্যানজ্ঞান 
বিচ্ছেদ স্মরিয়া হয় সজল নয়ন । 

লাঁজ মান পরিহরি উচ্চরন তবে করি 
কাতর অন্তরে তাঁরা করিল রৌদন ॥ 

কহে বিপদ ভঙ্জন কুপা কর নারায়ণ 
রাখ প্রভূ এইবাঁর মোদের জীবন । 

তার! জানায় বেদন! কহি সেথা কথা নানা 
রথোপরি ছিল তবে রাম জনার্দন ॥ 

গোপগণ সঙ্গে যত রাহে সবে হরষিত 
রাম কৃষ্ণ সাথে তারা করিয়া গমন । 

দধি, হুষ্ধ, ক্ষীর ছানা লয় আরো দ্রব্য নানা 
সংখ্য। তার ছিল কত না যায় গণন ॥ 


১৩৯ 


১৪০ 


ভাগবতী কথা 


রথগতি বন্ধ করি কহিলেন সবে হরি 
কেন বৃথা শোকে সবে করিছ রোদন । 

না করিও ছুঃখ আব আমি আসিব আবার 
সকলের সাথে পুনঃ হইবে মিলন ॥ 

কৃষ্ণের বচনে তবে শীস্ত হয় গোগী সবে 
প্রতীক্ষায় রবে তারা করিল মনন । 

দূরপথে যায় রথ বিফল যে মনোরথ 
স্থির নেত্রে হেরে তারা কৃষ্ণের গমন ॥ 

সবার বিশ্রাম তরে কালিন্দী নদীর তারে 
অন্তুর থামায় রথ ত্বরিত তখন । 

বৃক্ষমূলে কৃষ্ণ রাম দৌহে করিল আরাম 
তারপরে নীচে সেথা বসে গোপগণ ॥ 

হইয়া প্রসন্ন মন স্বর অন্রুর তখন 
জলের ভিতরে নামে স্নানের কারণ। 

সমাপন করি সান কৃষ্ণমন্ত্র করে ধান 
তাহাতে স্ুস্থির হয় অন্তর তখন ॥ 

রাম কৃষ্ণ ছজনারে হেরে জলের ভিতরে 
যমুনার জলে হয় অপুবব দর্শন । 

্রস্ত হয়ে পুনঃ চাহে হেরে রাম কৃষ্ণ রহে 
রথোপরি দেৌহা মূত্তি করে দরশন ॥ 

বারি মাঝে পুনঃ যবে অঞ্তুর মগন তবে 
রাম কৃষ্ণে পুনঃ হেরে জলের ভিতরে । ণ 

এইরূপে কতবার হেরে টোহে বার বার 
অন্রের বিস্ময়ে তবে ভাঁবিছে অন্তরে ॥ 


ভাগবতী কথ। 


অন্তর বাহিরে হরি রূপে হৃদি নিল হরি 
একাগ্রে অক্রুর ইহা করিল চিন্তন । 

কেবা সত্য মিথ্যা কেবা বুঝাইবে মোরে কেবা 
এত চিন্তি পুনঃ জলে হইল মগন ॥ 

রহি জলের ভিতরে অদ্ভূত মুরতি হেরে 
সহত্র মস্তকধারী রূপ স্থশোভন । 

পরিধানে নীলাম্বর শ্বেতবর্ণ শৃঙ্গধর 
মুকুন্দ মুরারি অঙ্কে উপবিষ্ট রন ॥ 

গীত বাস কটি 'পরে চতুভুজ রূপ ধরে 
কমল নয়ন ছৃণ্টী অতি চমৎকার । 

বদন শারদ শশী অধরে মধুর হাসি 
রক্তবর্ণ ওষ্টাধর ব্ুুধাবাঁকা তার ॥ 

স্ুমোহন যুগ্ম তৃরু মনোহর কর্ণ উরু 
আজানুলম্বিত বাহু অতীব সুন্দর | 

বক্ষ অতি পরিসর শোভে নাভি গহবর 
অরুণ বরণ নখ পল্লব উদর ॥ 

কণ্ঠে তার মণিহার কর্ণেতে কুগ্ডল আর 
সমুজ্জল আভা সেথা বিরাজে তখন । 

গলে শোৌভে বনমাঁলা চতুর্দিক তাঁহে আলা 
খবিগণ সেথা কত করিছে স্তবন ॥ 

দেবগণ ভক্তিভরে করিছেন স্ততি তারে 

আর শস্তু ব্রহ্মা আদি সুরাস্ুরগণ । 
সরম্বতী লক্ষ্মী মত দেবীগণ সেথা যত 


চতুর্দিকে ঘিরি তারে সেবিছে চরণ ॥ 


১৪০ 


১৪২ 


ভাগবতী কথা 


অপরূপ রূপ তার স্মরি তবে বার বার 
ভক্তিতে অক্র্ুর তাঁর করিল পূজন। 

যুক্তকরে তারপরে স্তুতি কত করি তারে 
অবশেষে হয় তার পরিতৃপ্ত মন ॥ 

একনিষ্ঠ রহে যবে বিশ্বরূপ হেরে তবে 
নারায়ণ অক্রুরেরে দেন দরশন | 

দয়াময় ভগবানে স্মর যদি একমনে 
নিশ্চয় করুণা তার পাবে অন্ুক্ষণ ॥ 


গোপীদের ভক্তি দেখি সজল আমার আখি 


তারা সবে কৃষে করে হৃদি সমর্গণ । 

লজ্জা, মীন, ঘৃণা, ভয় কিছু তবে নাহি রয় 
শ্রীহরি করেন তাই কৃপা বরিষণ ॥ 

ভাঁগবতে কৃষ্ণকথা হরি লয় মনোবাথ। 
পঠনে শ্রবণে হয় বৈকু্ঠে গমন । 

তাই বলি ওরে মন ডাক তারে অন্ধুক্ষণ 
অচিরে লভিবে তুমি রাতুল চরণ ॥ 


বিশ্বরূপ দর্শনে অক্রুরের স্তব 


জলমধ্যে বিশ্বরূপ নিরখিয়া অপরূপ 
তক্তিতে অক্রুর কৃষ্ণ করিল স্তবন। 

তুমি দেব নিরাকার সবাকার মূলাধার 
মায়াময় সব্বাশ্রয় জগত কারণ ॥ 

ওগে। ছুঃখ বিমোচন নমি তোমা নারায়ণ 
অপার মহিমা তব না হয় গোচর। 

নমঃ অখিলের পতি তুমি সর্বজনগতি 
প্রণমি তোমারে প্রভূ দেব গদাধর ॥ 

নাভিপদ্ম হ'তে পৃত ব্রহ্মা হন আবিভূতি 
তাহার শক্তিতে হয় জগত স্থজন । 

সূর্য্য চন্দ্র যাহ! রয় তোমা হ'তে স্থঙ্টি হয় 
জগত ঈশ্বর তৃমি বরুণ পবন ॥ 

জোতি্ময় তব রূপ হও তুমি বিশ্বভূপ 
গোগীরা তোমায় হদে করেছে ধারণ। 

ছুরাচাঁর যাঁরা অতি ভক্তিহীন মুঢ়মতি 
না জানে স্বরূপ তব অজ্ঞান কারণ ॥ 

তব মহিম? অনস্ত কেহ নাহি পায় অন্ত 
অসীম যে হও তুমি বেদ অগোচর। 

করে তব আরাধনা নানামতে নানাজনা 


কেহ বা তোমায় পুজে করি আড়ম্বর ॥ 


১8৪ 


ভাগবতী কথা 


যোগমার্গে যোগিগণ স্মরে তোম। অনুক্ষণ 
ভগবান জ্ঞানে কেহ করিছে পুন । 

এক মৃত্তি চিন্তি মনে কেহ তোমা রাখে ধ্যানে 
বহু মুত্তি ভাবি কেহ করিছে অর্চন ॥ 

তুমি জান বিশ্বঙ্গনে তোমা কেহ নাহি জানে 
যেমন আপিয়া নদী মিশে পারাবারে। 

তব মায়া যে অবাক্ত সবে জানিতে অশক্ত 
অনন্ত ব্রহ্মাগুরূপে বিরাজ অস্তরে ॥ 

তোমা হ'তে শ্যষ্টি হয় তোমাতেই পায় লয় 
প্রলয়ের কালে যত জীব সমুদয় । 

ধরাধামে আবিভ্ভৃতি লীলা তব কত মত 
প্রলয় কারণ তব মৎস্যরূপ হয় ॥ 

পরমপুরুষ তুমি তোমার চরণে নমি 
নারায়ণ তুমি হও সব্বমূলাধার । 

ব্রহ্মা মনে ভাবি কেহ পুলে তোম। ভক্তিসহ 
শিবজ্ঞানে কোন জন করিছে পুজন ॥ 

সমুদ্রমন্থন কালে কুম্মরূপ নিজে নিলে 
মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে করিলে স্থাপন । 

ধরিলে বরাহরূপ সে অতি অন্ভুত রূপ 
উদ্ধারিতে ক্ষিতি দক্তে করিলে ধারণ ॥ 

অবতার হ'য়ে হরি নরসিংহ রূপ ধরি 
হিরণাকশিপু দৈত্যে নখেতে চিডিলে । 

ভগুরাম রূপে ত্বরা নিঃক্ষত্র/ করিলে ধরা 


বামন হইয়া তুমি বলিরে ছলিলে ॥ 


ভাগবতী কথা 


পুনঃ তুমি শ্যামরায় রামরূপে অযোধ্যায় 
ছুরাঁচার রাবণেরে করিলে সংহার । 
গোকুলেতে গোপকুলে গোপবেশ অঙ্গে নিলে 


রাম কৃষ্ণ ছুইরূপে করিছ বিহার ॥ 

মায়া মোহে বিমোহিত নাহি জানি তত্ব অত 
অহমিকা আমাদের বুদ্ধি করে হীন । 

কম্মভোগ ভোগে শেষে মন্দগতি অবশেষে 
বৃদ্ধকালে হয় সবে পুত্রের অধীন ॥ 

এই সংসার অনিত্য মায়! খেলা হেথা নিত্য 
তাঁই নাহি চায় তোমা! নিজকম্মদোষে | 

ঘুরে মরে বৃথা তারা হয় শেষে পথহার! 
শাস্তিপথ নাহি পায় অবসাদ আসে ॥ 

আমি যে অজ্ঞান অতি কৃপা কর মোর প্রতি 
তব পদে ভক্তিভরে নমি বার বার। 

যত দৈত্য ছুরাঁচার সমূলেতে নাশিবার 
কক্ষিরপে ধরাধামে আসিবে আবার ॥ 

ওহে বিপদবারণ এবে লইনু শরণ 
অস্তকালে একবার দিও দরশন । 

বিশ্বস্তর দামোদর রূপ তব মনোহর 
বংশীধারী হৃষীকেশ দেব জনার্ধন ॥ 

অক্রুর করিলে স্ততি প্রসন্ন হইয়া অতি 
হরি লন ব্রহ্মমৃত্তি তবে নারায়ণ । 

ভাগবত কথা সার শোনে যেবা শাস্তি তার 
অক্লেশে পরমপদ লভে সেইজন ॥ 


১৪৫ 


১৪৬ ভাগবতী কথ 


রাখ ভক্তি তার প্রতি পাবে তারে কাছে অতি 
অচিরে কাটিবে তৰ সংসার বন্ধন । 

হরি যে ভক্তের প্রাণ ভক্তকে করেন ত্রাণ 
প্রেমের বন্ধনে তিনি বাঁধা অনুক্ষণ ॥ 


শ্রীকষ্ণের মধুর! গমন ও নগর দর্শন 


জলমধো স্তবকারী অক্রুরেরে বংশীধারী 
স্বরূপ দ্েখায়ে পরে করেন হরণ । 

মূত্তি যবে অন্তর্ধান ত্াজি তবে নিজস্থান 
কার্যাশেষে করিল সে রথে আরোহণ ॥ 

নিকটে আসিয়৷ তারি জিজ্ঞাসা করেন হরি 
চকিত তোমার নেত্র হেরি কি কারণ। 

কহ মৌর নিকটেতে জল স্থল আকাশেতে 
কিছু কি অদ্ভুত তুমি ক'রেছ দর্শন? 

যাহা কিছু বর্তমান তোনাতেই দৃশ্যমান 
তুমি ছাড়া মর্ত্য প্রত নাহি কোনজন । 

হেরি যাহা তব লীলা বুঝিলাম এইবেলা 
তব তত্ব সব কেহ জ্ঞাত নাহি হন ॥ 

সমাপন করি স্তৃতি চলি রথে দ্রতগতি 
অক্রুর শ্রীকৃষ্ণে ল'য়ে পৌছে মথুরায় । 

নিকটেতে মধুপুরী রাম সহ রন হরি 
জনগণ রথে দোহা দেখিবারে পায় ॥ 

গ্রামবাসী সেথা আসি হেরে দোহা বূপরাশি 
রাম কৃষ্ণে মিলি কাছে পুলকে মগন । 

সম্মুখে দৌহাকে দেখি অপলক রহে আখি 
কাষ্ের পুত্তলিসম রহে সর্বজন ॥ 


ভাগবতী কথা 


অক্রুরেরে অবশেষে কন হরি মুছ্ভাষে 
সন্ধাকালে না করিব নগরে গমন । 

অগ্ভ মোরা উপবনে গোপগণ রামসনে 
যাপন করিব রাত্রি করিন্থু মনন ॥ 

ফুল্পমনে এইবারে যাও তুমি ঘরে ফিরে 
প্রভাতে করিব মোরা নগর ভ্রমণ । 

অক্রুর এ কথ শুনি অন্তরে বেদনা মানি 
কহিল কেমনে ছাড়ি যাইব এখন ॥ 

হবে অন্তর শুশান তুমি যে ভক্তের প্রাণ 
ক্ষণতরে নাহি সহে তব অদর্শন । 

সঙ্গে তুমি লয়ে সবে মোর গুহে চল এবে 
ধন্য হয়ে যাব আমি হ'লে পদাপণ ॥ 

পৃত হবে বাঁসভুমি পদধূলি লব নমি 
ধোয়াইব ভক্তিভরে ও রাঙ্গী চরণ । 

পদধৌত বারি পড়ি শুদ্ধ হ'য়ে বাবে বাড়ী 
পিতৃলোক তৃপ্ত হবে আর স্ুরগণ ॥ 

পবিত্র সে বাঁরি পান শীতল করিবে প্রাণ 
খণ্ডন হইবে তবে সংসাঁর বন্ধন । 

পৃত তব শ্রীচরণ বলি করি প্রক্ষালন 
পুণ্য কীপ্তি বিশ্বমীঝে করেছে অর্জন ॥ 

জলের মহিমা যত শঙ্কর রহেন জ্বাত 
আপন মস্তকে তাই রাখেন যতনে । 

ইহা! ত্রিলোক সর্বত্র সদা করিছে পবিত্র 
সগর সম্ভতি মুক্ত হয় পরশনে ॥ 


ভাগবতী কথা 


তুমি দেব জগন্নাথ নমি তব পদে নাথ 
পরব্রহ্ম সুশ্মরূপ তুমি নারায়ণ। 

তুমি জগত জীবন স্মরি তোমা জনার্দিন 
যছু মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি হে পুণাকীর্তন ॥ 

তবে নন্দের নন্দন অক্রুর সমীপে কন 
রাম সহ যাব আমি তোমার ভবন । 

কংসরাজে শিক্ষা দিতে যাব অগ্রে মথুরাতে 
যছুকুল মরি দৈত্যে করিতে নিধন ॥ 

স্ুহাদের হিত যাহা! সাধন করিব তাহা 
অমঙ্গল যাহ! কিছু হবে বিনাশন | 

ফুল্লচিতে নি্গ ঘরে যাও তুমি আজ ফিরে 
পুনরায় আমাদের হইবে মিলন ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি অন্তরে সাজ্বন! মানি 
অন্রুর প্রণমি তারে চলিল তখন । 

শ্রীকৃষ্ণে করিছে ধ্যান নাহি তার অন্য জ্ঞান 
আনমনা হ'য়ে সে যে করিছে গমন ॥ 

চলি অক্রুর ত্বরিত মথুরায় উপনীত 
হেরে সেথা কংস বসি রাজ সিংহাসনে | 

কৃষ্ণ আগমন কথা অন্রুর জানায়ে সেথা 
কংসে কহি চলিল সে আপন ভবনে ॥ 

উপবনে রাম হরি সখাগণে সঙ্গে করি 
হরবিত মনে রাত্রি করেন যাপন । 

উৎসাহিত হ'য়ে অতি ফুল্পমনে ত্বরাগতি 
সবে মিলি করে তবে যাত্রা আয়োজন ॥ 


১৪৯ 


১%৩ 


ভাগবতী কথা 


চলিতেছে গোঁপগণ রাম কৃষ্ণ সঙ্গে রন 
হেরিতে বাসনা মনে মথুরা নগর । 

মধুপুরী হেরে তারা শোভা হেরি মাত্মহার! 
অ্রমণ করিছে সবে নগর ভিতর ॥ 

নানাবৃক্ষ সেথা আছে পথপার্খে শোভিতেছে 
মনোহর অট্রালিকা রাজপথ কত। 

লতা গুল্স নান! জাতি বিরাজিত শোভা অতি 
সারি সারি পুষ্পবৃক্ষ কাননে সজ্জিত ॥ 

সরোবরে সেথা কত শ্বেত পদ্ম বিকশিত 
তার মাঝে শোৌভিতেছে রক্ত শতদল । 

অরুণ কিরণ লাগি উঠিছে তাহারা জাগি 
যেন মেঘে খেলিতেছে তড়িৎ নকল ॥ 

স্বচ্চ সে সরসী জলে ধবল মরাল খেলে 
স্র্যা রশ্মি ঝলসিছে বক্ষেতে তাহার | 

কাননের মাঝে কত গন্ধ পুষ্প বিকশিত 
মধুমত্ত মধুকর তুলিছে বঙ্কার ॥ 

লয়ে সাথে সখাগণ চলিছেন জনার্দন 
অপরূপ শোভা হেরি বিস্মিত নয়ন । 

সেথা স্ষটিক নিম্মিত নগর তোরণ যত 
তাহা যে বিশাল কত না যায় বর্ণন ॥ 

ধান্তগোলা আছে যত তা পিত্বল মিশ্রিত 
বেদীতে খচিত রহে নানারত্ব কত। 

দ্রবা সেথা আছে যাহা সুরক্ষিত রহে তাহা! 
উদ্াঁন সেথায় কত পরিখা বেষ্টিত ॥ 


ভাগবতী কথ৷ 


চতুষ্পথ ম্বর্ণে মোড়া চমকিত হেরে যারা 
ধনীর আবাঁস যত স্বর্ণ নিম্মিত। 

আসবাব সেথা যত হয় সব গৃহোচিত 
অতীব শোভন তাহা রতন মণ্ডিত ॥ 

গবাক্ষের ছিদ্র যত নানারত্ব সমম্বিত 
নীলকাস্তমণি কত মাছে তাঁর গায় । 

হীরক, মুক্তা বৈর্র্ধ্য প্রভা যেন দীপ্ত স্্য্য 
মরকতমণি কত সাজান সেথায় ॥ 

ইহা যেন স্বর্গপুরী হেরে সবে আখি ভরি 
অতীব সুন্দর সেথা গৃহের গঠন । 

স্ব্ণময় রাজপুরী নানা রত্ব তাহে হেরি 
বিমোহিত চিতে সবে করিছে দর্শন ॥ 

রাজমার্গে হেবে আজ বিকীর্ণ তুল লাজ 
যবাদি অঙ্কুর পথে আরো রহে কত। 

“ধ ও চন্দন সিক্ত পুস্প কত গন্বাযুক্ত 
তোঁরণ দ্বাবের কুস্তে রয়েছে সজ্জিত ॥ 

প্রতিগুহে দ্ধারদেশে শোভিছে উভয় পাঁশে 
পূর্ণকুন্ত তছুপরি কদলী সবৃস্ত। 

কত সাজে পরিপূর্ণ রহে তাহে নানাব্র্ণ 
চতুন্দিকে কত শোভা নাহি তার অস্ত ॥ 

পুরনারী দীপ কত করিয়াছে প্রজ্জালিত 
সূর্ধা প্রভা সম তাহা রহে সমুজ্জল । 

জনগণ সেথা যত রূপ হেরি বিমোহিত 
পরস্পরে কহে তারা সৌন্দর্য সকল ॥ 


১৫ 


ভাগবতী কথা 


গোপগণে পরিৰৃত রাম কৃঞ্ণ উপনীত 
দোহারে হেগিতে আসে কত ভক্তজন । 

পুরনারী রহে যত চলিতেছে অতি দ্রুত 
একসাথে দৌহা রূপ করিতে দর্শন ॥ 

একহস্তে কোন নারী সোণার কঞ্কন পরি 
ছুটিছে হেরিতে সেই রূপ বিমোহন । 

রতন কুগুল যাহা এককর্ণে দিয়া তাহা 
উদ্ধশ্বাসে অতি দ্রুত করিছে গমন ॥ 

কেহ বা একটি পায় .  নৃপুর পরিয়া যায় 
কেহ করে এক হস্তে বলয় ধারণ । 

দিয়া আখিতে অঞ্জন কেহ করি প্রসাধন 
এক আখি শুন্য রাখি ছোটে সেইক্ষণ॥ 

নিদ্রা মগ্ন ছিল যার! শুনি ধ্বনি জাগি ত্বরা 
শয্যা তাজি চলি যায় যেথা প্রাণধন । 

তৈল শরীরে মর্দন আরস্তিয়া কোনজন 
অসমাপ্ত রাখি তাহা করিল গমন ॥ 

ক্রন্দন রত যে শিশু ভূমে মাতা রাখি আশু 
দহ রূপ হেরিবারে অতি বেগে ধায়। 

সম্ভতানেরে স্তন পান করাবারে যবে যান 
কৃষ্ণ কথ শুনি শিশু ভূমে রাখি যায় ॥ 

প্রাসাদের ছাদে চড়ি হেরে যথা বংশীধারী 
অপলকে রহে চাহি সেথা নীরীগণ। . 

মনে সাধ ছিল যাহা! পরিপূর্ণ আজি তাহা 
সবার সার্থক আখি সফল জীবন ॥ 


ভাগবতী কথ 


যবে তারা কাছে আসি হেরে কৃষ্ণ বূপরাজি 
পুলকে সজল হয় যুগল নয়ন। 

স্থির তবে হয় প্রাণ নাহি রহে বাহ জ্ঞান 
মুগ্ধ চিত্তে সবে তারে করে দরশন ॥ 

ধনী মানী যারা রন সে সব রমণীগণ 
রাম কৃষে হেরিবারে আসে রাজপুরে । 

পুরবাসী আছে যত কৃষ্ণবূপে বিমোহিত 
সবে মিলি কহে তবে ভাসি স্থখ নীরে ॥ 

কত পুণ্যে মোরা আজি হেরি তব রূপরাজি 
অপার করুণ? স্মরি হৃদি বিমোহিত। 

যত রহে গোপসতী তারা অতি ভাগ্যবতী 
তোমার মোহন রূপ হেরে অবিরত ॥ 

মিষ্ট হাসি চন্দ্রানন যেন সুধা বরিষণ 
রূপে মুগ্ধ হইয়াছি মোরা নারীগণ। 

আমাদের কু ছাড়ি যেয়ো না গো তুমি হরি 
তুমি বিনা হবে বাস শ্মশান মতন ॥ 

উঠি প্রাসাদ শিখরে পুস্পপাত্র লয়ে করে 
দোহা 'পরে করে তারা পুষ্প বরিষণ । 

অপরূপ দৃশ্যে তবে বাহ জ্ঞান হারা সবে 
ধন জন প্রতি আর নাহি রহে মন ॥ 

চিন্তি মনে কৃষ্ণ মৃত্তি সকলের জাগি স্ফুত্তি 
কল্পনায় প্রাণধনে করে আলিঙ্গন । 

মনে পাইয়া পরশ হৃদি হইল সরস 
স্মরি 'গ্রীতি পরশন পুলকিত মন ॥ 


১৫৩ 


১৫৪ ভাগবতী কথ 


মুনি ধষি দেবগণ ধ্যানে রাখি অনুক্ষণ 
তবু তার! নাহি পান ধার দরশন-__ 

কত ভাগ্যে পুরাঙ্গনা হইয়াছে সবে ধন্তা। 
তাদের নিকটে সদা রন জনার্ধন ॥ 

গোপীদের ভাগ্য ম্মরি আখি যায় জলে ভরি 
ভাবি তারা কত পুণ্য করেছে অর্জন । 

ভাগবতে লেখা কথা অপরূপ এই গাথা 


ছুঃখ হরে কাটে যত মায়ার বন্ধন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রজক উদ্ধার 


পথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণ পেলেন দেখিতে 
রজক চলিছে ক্বদ্ধে লইয়া বসন। 

করি তারে আবাহন মিষ্ট বাঁকো তবে কন 
বস্ত্র লয়ে কোথা তুমি করিছ গমন ॥ 

ধৌত বস্ত্র কর দান করিবারে পরিধান 
পরম মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয় । 

কৃষ্ের বচনে তার হয় ক্রোধের সঞ্চার 
হিতাহিত জ্ঞান তবে হইল বিলয় ॥ 

রূঢ় বাঁকো কাষে বলে কহি ভোরে এইকালে 
ভোদির যেযোগা নহে এাতন বমন। 

নিতা তোরা গিরি বনে ভ্রমিস্‌ রাখাল সনে 
এ হেন শোভন বস্ত্র না হয় দর্শন ॥ 

ওরে গোপের নন্দন স্পদ্দ৷ কেনরে এমন 
সামান্য রাখাল হয়ে এত অহঙ্কার । 

বর্গাগোপগণ সানে গো-পাল চরাস্‌ বনে 
তবু কেন ধৌত বস্ত্র সাধ পরিবাঁব ॥ 

রক্ষা পেতে যদি মন শীঘ্র কর পলায়ন 
কি সাহসে রাজবস্ত্র করিস্‌ প্রার্থনা । 

রাঁজার অমাতাগণ করে বিষম বন্ধন 


অহঙ্কারী বাক্তিদের ক্লেশ দেয় নানা ॥ 


ভাগবতী কথ 


কটু কথা দস্তভরে কহিল রজক তারে 
জানে না সে দর্পহারী দেব জনার্ধান । 

রূঢ় বাক্য শুনি হরি ত্রুদ্ধ হ'য়ে ত্বরা করি 
কারাগ্রেতে সুণ্ড তার করেন ছেদন ॥ 

রজকের চরগণ করি ইহা দরশন 
অঠিশয় ভীত তারা হয় সেইক্ষণ। 

অবশেষে উদ্ধশ্বাসে ছোটে তারা মহাত্রাসে 
চতুদ্দিকে কলরব শোনে জনগণ ॥ 

বস্ত্রের পুটুলি যাহা সেথায় ত্যঙ্িয়া তাহা 
মহাভয়ে সবে শীঘ্র করিছে গমন । 

তাহাদের পলায়ন লক্ষা করি সেইক্ষণ 
দর্পহারী করিলেন দর্পবিনাশন ॥ 

হরি তবে রহি তত্র লইয়া শোভন বস্ত্র 
রামসহ করিলেন ত্বরা পরিধান । 

আর আর বস্ত্র যাহ! গোপগণে দিয়। তাহা 
অবশিষ্ট যাহ! সব সেথা তাজি যান ॥ 

যদিও সে পাপমতি তবু হয় উচ্চগতি 
রজক বৈকুণ্ে তাই করিল গমন । 

পরম দয়াল হরি তাহাকে উদ্ধার করি 
বিশ্বমীঝে কীন্তি তার করেন স্থাপন ॥ 


তস্তবায় উদ্ধার ও মালাকার মোচনকথা। 


রজকে নিধন করি চলিছেন যবে হরি 
হেরিলেন চলে পথে এক ততন্তবায় । 

রাম কৃষ্ণ ছজনারে পায় যবে দেখিবারে 
চোহাঁরে ভক্তিতে তবে প্রণতি জানায় ॥ 

আসিয়! সে কষ্ণপাশে কহে অতি মুছভাষে 
কি ভাগা উদিত আজি ওহে জনার্দন | 

নয়ন যুগলে হরি অপরূপ বূপ হেরি 
জ্যোতি তার করে মোর পবিত্র জীবন ॥ 

আাজ্ঞা এব কর মোরে তব কাধ্য সাধিবারে 
সানন্দে তোমার বাকা করিব পালন । 

কহিলেন কৃষ্ণ তবে কহি যাহা শোন এবে 
রাজবন্ত্র পরিধান করিবার মন ॥ 

তস্তবায় নিজ মনে আপনার ভাগা মানে 
বসন পরায় দোহে বিবিধ বিধানে । 

অপরূপ বেশ করি সজ্জিত রাম ও হরি 
যথা যাহা শোভে তাহা রহে পরিধানে ॥ 

ভুবনমোহন রূপ হেরে সে যে অপরূপ 
শ্বেত, কৃষ্ণ ভিন্ন বর্ণ করে দরশন । 

পায় তবে দিবা জ্ঞান নাহি আর বাহ্যচ্ছান, 


জাগতিক যাহা কিছু হয় বিস্মরণ ॥ 


১৫৮ 


ভাগবতী কথা 


যুক্ত-করে তস্তবায় কহে প্রভু শ্যামরায় 
দয়া কর দয়াময় আমি অভাজন । 

এ দাসেবরে কুপা কর পাপ তাপ যাহ! হর 
ছিন্ন কর তুমি এবে সংসার বন্ধন ॥ 

শুনি তার সে বচন কন দেব নারায়ণ 
বর চাও যেইরূপ হয় তব মন। 

প্রেমে ভাসি অশ্রুদলে তন্তবায় তবে বলে 
নাহি চাহি তোমা কাছে তুচ্ছ মান ধন ॥ 

তব পদে রহে মতি এই কর মহামতি 
অন্ত বও নাহি মাগি কমললোচন। 

তার অতি ভক্তি হেরি প্রীত হ'য়ে কন হরি 
তব প্রত কৃপা মোর রবে অন্ুক্ষণ ॥ 

বরদানে শ্যামরায় করিলেন তৃপ্ত তায় 
সুদামার গৃহে পরে করেন গমন । 

জাতিতে সে মালাকার ফুলের বাবসা তার 
গাথে কত পুস্পমালা করিয়া চয়ন ॥ 

রাম কৃষ্ণ ছুজনারে মালাকাঁর যবে হেরে 
পুলকে অধীর হয় বিমোহিত মন । 

অপরূপ রূপ দেখি সজল হইল আখি 
ভূমে লুটি প্রণমিল দৌহারে তখন ॥ 

উত্তম আসন পরে বসাইয়। ছুজনারে 
সযতনে ধৌত করি দৌহার চরণ 

কহিল তাদের পাঁশ পবিত্র আমার বাস 
জন্মাজ্জিত বহুপুণ্যে এই সংঘটন ॥ 


ভাগবতী কথা 


পিতৃলোক দেবগণ আর মুনি খধিগণ 
অতিতুষ্ট মোর প্রতি তব আগমনে । 

বিষণ অংশে সমুদ্ভূত ধরাধামে আবিভূত 
তুই দেহে বিরাজিছ জগত কল্যাণে ॥ 

হুষ্টের দমন তরে আর শিষ্টে রক্ষিবারে 
আবিভূতি তুমি দেব এ মর ধরায় । 

যেবা তোম। ভক্তি করে রক্ষা কর তুমি তারে 
সর্বজীব তবু তব কৃপাবারি পায় ॥ 

তোম। হ'তে স্থষ্টি হয় তোমাতেই পায় লয় 
জগতের আত্মা তুমি ওহে সর্বাশ্রয়। 

তোমার মহিমা যত নাহি কেহ অবগত 
দয়া করি দয়াময় দাও গো আশ্রয় ॥ 

বিতরিয়া কপাকণা দূর কর এ যন্ত্রণা 
তোমার চরণে এবে লইনু শরণ । 

আমি তব ভৃত্য নাথ রাখি মোরে নিজ সাথ 
আহঙ্ঞা কর করিবারে কাধ্য সম্পাদন ॥ 

বিশ্বের আশ্রয় হরি তব পদ সেবা করি 
অন্তরের জ্বাল! যত হবে নিবারণ । 

তব পদ ছুইখানি অমৃতের সে যে খনি 
অতি ভাগ্যে পাই আমি তব দরশন ॥ 

সদামার কথা শুনি কহিলেন নীলমণি 
স্থগন্ধি ফুলের মালা কর আনয়ন। 

স্থনিপুণে সে তখন সাল্য করি বিরচন 
দোহারে সাজায় ত্বরা করিয়া যতন ॥ 


১৫৯ 


১৬০ 


ভাগবত কথা 


মাল হইয়া সজ্জিত রাম কৃ্ণ হন আীত 
কহিলেন বর চাহ যাহা তব মন । 

স্রদামা কহিল তবে দাও মোরে বর এবে 
দ্োহাঁপদে ভক্তি যেন রহে অন্ুক্ষণ ॥ 

পুনঃ কহি এইবার বর এক চাই আর 
পরহিতে সদা যেন রহে মোর মতি । 

ওহে কমললোচন এই মোর নিবেদন, 
ভক্ত যেন পায় মোর অবারিত প্রীতি ॥ 

হয়ে হরি আনন্দিত বর দেন ইচ্ছামত 
কন তারে দেবে ভক্তি রহিবে সতত । 

অতুল এইশ্বর্া হবে দিবাকান্তি তুমি পাবে 
ক্রমে ক্রমে বংশ তব হইবে বদ্ধিত ॥ 

বর দিয়া তবে হরি অুদামারে তুষ্ট করি 
রামসহ রাজপথে করেন গমন । 

মথুরায় সেসময় কৃষ্ণলীলা কত হয় 
ভাগ্য যার সেইজন করেছে দর্শন ॥ 

ভাগবত কথা যত অতিশয় সুললিত 
যেবা শোনে রোগ শোক দূরে যায় তার। 

অপরূপ এই বাণী শাস্তি মনে দেয় আনি। 


বেদন৷ অন্তরে কভু নাহি জাগে আর । 


শ্রীরুষ্ণ-কুজ্ামিলন 


রাম কৃষ্ণ একসাথে চলিছেন রাজপথে 
হেনকালে দেখিলেন নারী একজন । 

জুন্দরী যুবতী সে যে সাঁজিয়াছে নবসাজে 
হস্তে তার ছিল তবে সুগন্ধি চন্দন ॥ 

বয়সে নবীন নারী যুবা মন লয় হরি 
যদিও কুজ তার পুষ্ঠেতে বিরাজে । 

চোখভাসা দীর্ঘনাসা মুখে তার মিষ্ট ভাঁষা 
পরম সুন্দরী সে যে নারী মাঝে রাজে ॥ 

তাহারে সম্মুখে হেরি কহিলেন বংশীধারী 
কহগো সুন্দরী তুমি কাহার ললনা। 

কোথায় তোমার গতি জানিতে বাসনা অতি 
কার তরে গন্ধ-পাত্র লয়েছ বলনা ॥ 

এই সুগন্ধি চন্দন হেরি মোর মুগ্ধ মন 
ত্বরা ইহ] অঙ্গে দিতে বাসনা এখন । 

দেহে যদি এইক্ষণ গন্ধ কর প্রলেপন 
অতিশয় তুষ্ট হব ভাই ছুইজন ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি কুক্জা কহিল তখনি 
নিশ্চয় তোমার ইচ্ছা করিব পূরণ । 

এবারে তোমারে কই কংসদাসী আমি হই 
একাগ্র অন্তরে করি তাহার সেবন ॥ 


১৬৭ 


ভাগবতী কথা 


কুজ! হয় মোর নাম ংসগৃহে রহে ধাম 
অন্থুলেপ কন্মে রাজ! করে নিয়োজন । 

এই অঙ্গ বিলেপন তার প্রিয় সর্ববক্ষণ 
দেহে তাই দেন তিনি সুগন্ধি চন্দন ॥ 

তোমাদের অঙ্গে দিতে কুগ্ঠী নাহি জাগে চিতে 
যোগ্য পাত্র হও দৌহে জ্ঞাত যে এখন । 

দহ রূপ দরশনে প্রেম জাগে কুব্জা মনে 
তাই গন্ধ ছুজনারে করিল লেপন ॥ 

কুষ্কৃমে চিত্রিত করে অঙ্গ শোভা! তাহে বাঁড়ে 
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ অতীব সুন্দর । 

রাম কৃষ্ণ ছুজনারে অনিমেষ নেত্রে হেরে 
রূপজ্যোতি করে তার মোহিত অস্তর ॥ 

কংস-সেবা বিস্মরণ মনে তার জনার্দন 
অপলকে কুক তারে করে দরশন । 

এই ভাঁব দরশনে দয়! জাগে তার মনে 
সদয় হ'লেন তবে দেব নারায়ণ ॥ 

দ্রশন ফল কিবা জানাইতে হরি সবা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি করান দর্শন । 

কুজারে তখন হরি তোলেন চিবুক ধৰি 
তাহার পদাগ্রে রাখি আপন চরণ ॥ 

দেহ তবে খু হয় কুজ আর নাহি রয় 
কুঁজী নাম চিরতরে হয় অপস্থত | 

স্ুপ্রকাশ রূপরাশি সবে হেথা দেখে আসি 


কৃষ্ণের মহিমা হেরি সবে চমকিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


কুক্জা ছিল যে নিন্দিত আজি সবার বন্দিত 
শ্রীকৃষ্ণের অহৈতৃকী করুণার বশে । 

ভকতের প্রতি তার কৃপা বর্ষে অনিবার 
তার দয় মানবের ছুঃখ যত নাশে ॥ 

আকহিয়া বস্ত্র তার কহে কুজা এইবার 
পরশি তোমারে নাথ অন্তর চঞ্চল । 

কহি শোন জনার্ঘধন তব রূপে ষুগ্ধ মন 
তোমারে ছাঁড়িলে হ'বে অন্তর বিকল ॥ 

কৃপা করি রাখ হরি তব পদে দাসী করি 
এবে প্রভু কর মোর বাসনা পুরণ । 

সত্য কহি তোম। বিন। এ জীবন রহিবেন। 
তোমার সাক্ষাতে প্রাণ দিব বিসঙ্জন ॥ 

কুজার বাসনা হরি অন্তরে বুঝিতে পারি 
তার প্রতি তবে তিনি কৃপান্বিত হন । 

রাম আর সখা সবে উপনীত রহে যবে 
কুজজারে তখন কন করি সম্বোধন ॥ 

এইবার কহি যাহা! ধীর চিত্তে শোন তাহা 
তোমার নিকটে আমি না যাব এখন । 

ছুঃখ না রাখি অন্তরে যাঁও তুমি ঘরে ফিরে 
পশ্চাতে তোমার গৃহে করিব গমন ॥ 

অগ্রে কংসে বধি প্রাণে রক্ষা করি মিত্রগণে 
অবশ্ঠ বাঁসনা তব করিব পূরণ । 

জেনে আমার বচন নহে অলীক কখন 
হৃষ্ট মনে কর তুমি ব্বগৃহে গমন ॥ 


১৬০৩ 


১৬৪ 


ভাগবতী কথা 


মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট যবে কুক্জা গৃহে ফিরে তবে 
পরে হরি রামসহ করেন গমন । 

রাজপথে দোহা হেরি বণিকের ত্বরা' করি 
দরশন আশে সবে সমবেত হন ॥ 

তাঁরা তবে ছু'জনাঁরে ভক্তিভরে পুজিবারে 
গন্ধপুষ্প নানা দ্রব্য করে আনয়ন । 

রাম কৃষ্ণ হেরি তারা পুলকেতে আত্মহারা 
কেহ আসি বক্ষে করে চরণ ধারণ ॥ 

বণিকের পত্বীগণ দোহে করে দরশন 
হেরি রূপ বিমোহিত হৃদি সবাঁকার । 

হয়ে ব্যাকুল অন্তরে ইচ্ছে কৃষে লভিবারে 
বেশতভৃষা প্রতি দৃষ্টি না রহে কাহার ॥ 

আলু থালু কেশ পাশ পড়ে খসি কটি বাস 
পটচিত্র সম সবে দাঁড়ায়ে তখন | 

পুরনারী রহে যার! রূপে সবে জ্ঞানহার। 
বিহ্বল হইল সবে, প্রেমেতে মগন ॥ 

সদা দেব নারায়ণ ভক্তি ডোঁরে বাঁধা রন 
যাহার যেমন ইচ্ছা পূরাণ তখন । 

পরম দয়াল হরি ভক্তজনে কৃপা করি 
পাপ তাপ যত তার করেন হরণ ॥ 


শ্বীকষ্ণ কর্তৃক যজ্ঞধনুর্তঙগ 


জনার্দন রাম সাথে চলিতে চলিতে পথে 
জিজ্ঞাসেন ধনুর্ষজ্ঞ কোথা আয়োজিত । 

যজ্তস্থান পুরবাঁসী দেখাইল কাছে আসি 
অতঃপর সেথ। দৌহে হন উপনীত ॥ 

হেরে তারা সেসময় ধনু এক সেথা রয় 
সে যে অতি ভয়ানক ইন্দ্রধনু প্রায় । 

রক্ষিগণ অনুক্ষণ করে তাহা সুরক্ষণ 
চতুর্দিকে কত বার ঘিরিয়াছে তায় ॥ 

দীর্ঘকাল পূর্বে নীত রহিয়াছে সুরক্ষিত 
এশ্বর্ধা জ্ঞানেতে হয় ইহার পূজন। 

ধন্নু যে তুলিতে যান রক্ষী হতে বাধা পান 
সেকারণে সেথা নাহি যাঁয় কোনজন ॥ 

সেথা ভ্রাত। ছইজন উপনীত যবে হন 
প্রবেশ নিষেধ তারা করিল তখন । 

সে বাধা না শুনি হরি লইলেন ধনু কাড়ি 
জনগণ সেই দৃশ্য করে দরশন ॥ 

অতি ক্রোধে সেসময় শরীর কম্পিত হয় 
রক্তবর্ণ রহে তার যুগল নয়ন । 

বামহস্তে ধন্নু ধরি অবহেলে তবে হরি 


করেন রক্ষী সমক্ষে ত্বরা উত্তোলন ॥ 


১৬৬ 


ভাগবতী কথা 


ধন্ুকেতে জারোপণ করিলেন সেইক্ষণ 
প্রত্যক্ষ করেন তাহা স্বর্গে দেবগণ। 

হস্তী যথা অবহেলে ইক্ষু শুণ্ডে ভাঙ্গি ফেলে 
তেমনি নিমেষে ধনু ভাঙ্গে নারায়ণ ॥ 

ধনুর্ভঙ্গ তীব্র ধ্বনি শোনে সেথা যত প্রাণী 
ত্বর্গে মর্তো সেই শব্দ জাগায় কম্পন । 

হেরি ধনুর ভপ্জন চমকিত রক্ষিগণ 
ক্রোধেতে কম্পিত হয়, আরক্ত লোচন ॥ 

ধর ধর মার মার তারা এরূপ চীৎকার 
করিতে করিতে করে দৌহারে বেষ্টন । 

রাম কৃষ্ণ উভয়েরে সেসময় বধিবাঁরে 
বেষ্টন করিয়া রহে যত রক্ষিগণ ॥ 

মন্দ অভিপ্রায় যত হ'য়ে কৃষ্ণ অবগত 
ব্যবস্থা করেন তবে হইয়া ক্রোধিত। 

ভগ্ন ধনু দ্বিখপ্তিত দৌোহে করে করি ধৃত 
তাহ! দ্বারা রক্ষিগণে করেন নিহত ॥ 

উপনীত জনগণ করে তবে দরশন 
রাম কৃষ্ণ ছুজনার কত শক্তি রয়। 

অকু ভাব সৌন্দর্য্য হেরি সকলে আশ্চর্যা 
অঙ্গ তেজ তাহাঁদের অতি জোোতিম্য় ॥ 

নিঃসন্দেহে ভ্রাতাগণ দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ হন 
শন্কি হেরি পুরজন ইহা অবগত | 

সেথা ভ্রাতা ছইজন করিছেন বিচরণ 
ক্রমে ক্রমে স্থর্্যদেব হন অস্তমিত ॥ 


ভাগবতী কথ 


হেনকাঁলে গোপ যত সেইস্থানে উপনীত 
আসিলেন নন্দরাজ লয়ে শিশুগণ । 

রাম কৃষ্ে হেরি তবে পুলকে মগন সবে 
শ্রাস্তি দূর করিবারে সবে সেথা রন ॥ 

ভ্রাতৃদ্বয় সেইক্ষণ পদ করি প্রক্ষালন 
মিষ্টান্নাদি ননী ছাঁনা করেন ভোজন। 

ংস-ভীতি নাহি মানি সবে মিলি সে রজনী 

স্বচ্ছন্দ অন্তরে সেথা করিল যাপন ॥ 

অনুচর বধ কথা কংস যবে শোনে হেথা 
ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ শোনে সেথা আর- 

হয় তবে অতি ভীত জাগে চিস্তা অবিরত 
অতাস্ত অশাস্তি সদা রহে প্রাণে তার ॥ 

জাগরণে কী ম্বপনে ছুলক্ষণ সেইক্ষণে 
প্রকাশিছে যাহ! হয় মৃত্যুর সমান । 

প্রতিবিম্ব জলে পড়ে মস্তক তাহে না হেরে 
আকাশে দেখিতে পান চন্দ্র ছুই খান ॥ 

নগ্রবেশে নৃপপাশে ভীষণ মুরতি আসে 
দাড়ায় সে যমদণ্ড করি উত্তোলন । 

শিরে তার পুনঃ পুনঃ তীব্র বেগে হানে যেন 
যন্ত্রণায় অস্থির সে হইল ভীষণ ॥ 

কংসরাজ সেইক্ষণ স্বপ্নে করে নিরীক্ষণ 
আপনার প্রতিবিশ্বে ছিদ্র যে সকল। 

পদাঙ্গুলি অদর্শনে জাগে অতি ভীতি প্রাণে 
হেরিল বিকৃতবর্ণ যত বৃক্ষাদল ॥ 


১৯৬৭ 


১৬৮ 


ভাগবতী কথা 


হেরে আরও স্বপন মৃতসনে আলিঙ্গন 
গর্দভ পৃষ্ঠেতে চড়ি করিছে ভ্রমণ । 

মৃণাল সে রাশি রাশি ভক্ষণ করিছে আসি 
কত শত মন্দ স্বপ্ন করিছে দর্শন ॥ 

দিগম্বর মৃত্তি ধরি জব! পুষ্প মাল্য পরি 
যেন সে তৈলাক্ত দেহে করিছে ভ্রমণ । 

অশুভ স্বপন এত হেরি কংস চিন্তীন্বিত 
নিদ্রাভঙ্গে মনে তাঁর ভীতি জাগরণ ॥ 

বিনিদ্র রজনী কাটে স্থখ স্বপ্ন যায় টুটে 
বেদনা অন্তরে গীড়া দেয় অন্ুক্ষণ । 

অধৈর্ধা হইয়। মনে পরিষদ মিত্রগণে 
কহিল সে যত তার স্বপ্ন বিবরণ ॥ 

করি উপায় চিস্তন মিলি সব মন্ত্রিগণ 
সুনিপুণে রণস্থল করিল নিন্মাণ। 

শ্রেষ্ঠ যত বীরগণে রাখে কংস সেইখানে 
বনু উচ্চ মঞ্চ কত সেথা বর্তমান ॥ 

মঙ্গল কলস দিয়া পুষ্পমাল্য সাজাইয়া 
মঞ্চোপরি তোলে তারা বিচিত্র নিশান । 

নানাবর্ণ সমন্বিত সেথ৷ তোরণ নিম্মিত 
অপরূপ শোভা তবে হয় দৃশ্যমান ॥ 

কত গীত নানা বাছ্য শোনে সেথা সবে অদ্ 
বহুদূর হ'তে ধ্বনি শ্রুত সেইক্ষণ। 

কংসের এ আয়োজন শোনে যবে জনগণ 


নানা আলোচনা তারা করিল তখন ॥ 


ভাগবতী কথ। 


নবপগণ রহে যত হয় সেথা উপনীত 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কত আসে দলে দলে । 

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সবে নিজস্থানে বসে তবে 
উচ্চ মঞ্চে বসে কংস বসিলে সকলে ॥ 

ভেরী বাজে উচ্চ রবে জনগণ শোনে সবে 
মল্লগণ রঙ্গস্থলে করিলে প্রবেশ । 

চাঁনূর মুষ্টিক শল আর কুট ও তোশল 
অসীম সাহসী তাঁরা শকতি অশেষ ॥ 

সেথা যত মল্লগণ করি সব আয়োজন 
একে একে মল্লরঙ্গে হইল প্রবিষ্ট । 

নন্দ আদি গোপ যত হ'য়ে সবে নিমন্্রিত 
রণস্থলে আমি দেখে যত বীর শ্রেষ্ঠ ॥ 


১৬৯ 


শ্রীকৃষ্ণের কুবলয় হস্তী নিধন ও 
মল্লভূমি প্রবেশ 


রণবাগ্ভ শোনে যবে রাম কৃষ্ণ দোহে তবে 
চলিলেন রঙ্গস্থল যেথায় নিম্মিত। 

হেরে তারা অতঃপর হস্তী এক ভয়ঙ্কর 
কুবলয় নাম তার রয়েছে শায়িত ॥ 

বলরাম সহ হরি যুদ্ধের উদ্চোগ করি 
আটসাট বস্ত্রে হন সজ্জিত তখন । 

রহি তারা সেইস্থানে তবে আরক্ত লোচনে 
কহিলেন হস্তিপকে করি সম্বোধন ॥ 

রণস্থলে যাব মোরা পথ ছাড়ি দাও ত্বরা 
লয়ে যাও দ্বার হ'তে হস্তী দ্রতগতি । 

নতুবা এ কুবলয় যাবে শীঘ্র মালয় 
তোমাকেও পাঠাইব শমন বসতি ॥ 

শুনি এতেক বচন হস্তিপতি সেইক্ষণ 
করীপুষ্ঠে রহি হয় অতি ক্রোধান্বিত। 

তবে ত্বরা হস্তী শিরে হানে অঙ্কুশ সজোরে 
তাহে সে উন্মত্ত হয় হইয়া গীড়িত ॥ 

প্রজ্জলিত হুতাশন যেন যুগল নয়ন 
কালাস্তক যম সম হয় কলেবর । 

হ'য়ে অতি ক্রোধান্বিত তখন ধাইয়! দ্রুত 
শুণ্ডে করী ধরি ফেলে কৃষ্ণে অতঃপর ॥ 


ভাগবতী কথা 


পাইয়া সম্মুখে তায় আছাঁড়ি মারিতে চায় 
পদে তারে দলিবারে ভাবে করিবর । 

তবে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে শুগ্ড ছাড়াইয়া ফেলে 
আক্ষালন করে তাহে গজ্জে ভয়ঙ্কর ॥ 

্রীহরিরে ধরিবারে চতুর্দিকে দ্রুত ঘোরে 
তবু করী নাহি পারে শ্রীকৃষ্ণে ধরিতে। 

কুবলয়ে তবে হরি ত্বরা করি পুচ্ছ ধরি 
বামহস্তে লয়ে তারে ফেলেন ভূমিতে ॥ 

সর্পে গরুড যেমন ধরে চঞ্ুতে আপন 
ধরিলেন জনার্দন হস্তীরে তেমন । 

ল'য়ে গাভী বসগণ ক্রীড়া করে শিশুগণ 
করী সহ সেইমত খেলে জনা্দিন ॥ 

হেরে সবে শক্তি তার যবে নন্দের কুমার 
ঘুরালেন হস্তী পুচ্ছ করি চক্রাকার। 

এরূপ বিক্রম হরি দেখাইয়া ত্বরা করি 
করীর সম্মুখ আসি দাড়ান এবার ॥ 

তারে ধরিতে যখন শুগ্ড করে প্রসারণ 
মুষ্ট্যাঘাত করে হরি করীরে তখন । 

বিষম মুষ্টির ঘায় দ্রেত সে পলায়ে যায় 
ওষ্ঠটাগত হয় প্রাণ পাইয়া বেদন ॥ 

উদ্দপুচ্ছে ধায় করী নাহি চায় পাছু ফিরি 
তখন পশ্চাতে তার ছুটি দ্রুত হরি-_ 

পুচ্ছ পরে ধরি জোরে আকধি ফেলেন তারে 
ভূমেতে পড়িয়া করী যায় গড়াগড়ি ॥ 


১৭১ 


১৭২ 


ভাগবতী কথ 


সকল বিক্রম তার বিফল যে এইবার 
তবু করী ধায় ক্রোধে কৃষ্ণে ধরিবারে । 

তখন সজোরে হরি করীর শুগুটী ধরি 
অবহেলে চক্রাকারে ঘুরাঁলেন তাঁরে ॥ 

পদাঘাতে এইবারে ফেলিলেন ভূমি'পরে 
সে আঘাতে হইয়! সে অস্থির তখন-__ 

ভীষণ গর্জন করি ত্বরা প্রাণ তাজে করী 
কংসরাজ সেই শব্দ করিল শ্রবণ ॥ 

করী পৃষ্ঠে সেইক্ষণ করি হরি আরোহণ 
অরুেশে করেন তার দস্ত উৎপাটন । 

দস্তাঘাতে অবশেষে জনার্দন অনায়াসে 
হস্তিপকে সেপময় করেন নিধন ॥ 

শুভ্র করী-দস্ত হরি আপনার করে ধরি 
সেথা তার দেহ ত্যজি করেন গমন | 

রামে লয়ে সেইক্ষণ ফুল্লচিত্তে জনার্দন 
রণক্ষেত্রে চলিলেন করিবাঁরে রণ ॥ 

অঙ্গ রক্তিম বরণ সমুজ্ল সে বদন 
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘন্মের ক্ষরণ । 

অপরূপ রূপ তবে নিরখিছে সেথা সবে 
মোহন মুরতি হেরে সভাসদগণ ॥ 

বিপদে স্মরিলে তাকে সাড়া দেন ভক্ত ডাকে 
অলক্ষ্োে সাস্তবনা তিনি করেন প্রদান । 

যেভাঁবে যেজন ভাবে দেখা দেন সেইভাবে 
বাসনা সবার হরি তখন পুরাণ ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


ভকতরঞ্রনরূপে হেরে ভক্ত বিশ্বভৃপে 
ভক্তাধীন ভগবান পরম কারণ । 

মল্লগণ সবে তারে কালাস্তক রূপে হেরে 
মহাবলবস্ত যেন বজের মতন ॥ 

শান্ত মৃত্তি জনার্দন করিছেন সুরক্ষণ 
শক্রগণ হেরে তারে যেন ছতাশন । . 

মথুরাঁনগরবাসী কৃষ্ণ রূপ হেরে আমি 
বপি যবে আলো করি রাজসিংহাসন ॥ 

দরশনে রূপ তারি হরষিত গোপনারী 
প্রিয়পে সবে তারে চিন্তে মনে মনে | 

নন্দ আদি গোপ যত হেরে তাকে শিশু মত 
ব্রজের গোপাল জানি খেলে একসনে ॥ 

জনক জননী পাশে সাজিলেন শিশু শেষে 
বন্ত্বদেব পুত্র তিনি জ্ঞাত সববজন। 

কংসরাজ ভোজপতি সদা রন ভীত অতি 
মৃতুারূপে তবে তারে করি দরশন ॥ 

যোগে রহি যোগিগণ জ্ঞাত তাঁরে নারায়ণ 
পরমকারণ প্রভু শ্রীমধুস্দন । 

কৃষ্ণ ধ্যানে নিমগন সদা রন মুনিগণ 
কুষ্জের স্বরূপ তাঁরা করেন মনন ॥ 

বলরামে সঙ্গে করি রঙ্গালয়ে যাঁন হরি 
কুবলয়ে হেলাভরে করিয়া নিধন । 

সম্মুখে দৌহারে যবে ংসরাজ হেরে তবে 
অতীব উদ্বিগ্ন হন, বিষাদে মগন ॥ 


১৭৩ 


১৭৪ 


ভাগবতী কথা 


হুইভ্রাতা এককালে উপনীত রণস্থলে 
অপূর্ব তাদের বেশ আকর্ণ নয়ন । 

বাহু আজানুলম্বিত তাহে রতনে শোভিত 
গলে মালা, অঙ্গে রহে বিচিত্র বসন ॥ 

স্ুগীত বসনধারী দাড়াইয়া বংশীধারী 
বক্ষে শোভে মনোহর কৌন্তুভ ভূষণ। 

অপরূপ রূপ শোভা যোগিজন মনো লোভ 
সবে সেথা রূপস্ুধা করিছে গ্রহণ ॥ 

রাম কৃ্ণ ইইজন নররূপী নারায়ণ 
পাগী তাগী উদ্ধারিতে মর্ত্যে আগমন । 

জনগণ সেথা যত রূপে সবে বিমোহিত 
অপলকে হেরে তারা সে চন্দ্রবদন ॥ 

হেরি কাছে ছু'জনারে ভাসে সবে স্ুখনীরে 
বিন্ময় মানিল সেথা সভাজনগণ। 

এরা জগতকারণ পরমপুরুষ হন 
প্রদীপ্ত তাদের আখি অপুর্ব শোভন ॥ 

দেবকীর গর্ভে যবে জন্ম লন কৃষ্ণ তবে 
বস্্রদেব নন্দালয়ে রাখিলেন তারে ! 

রহি সেথা বারবার কত মত লীলা তার 
কংসভগ্ী পৃতনারে শিশুকালে মারে ॥ 

তৃণাবর্ত আদি যত বধে হরি দৈত্য কত 
মায়ারূপী বৃক্ষে বাল্যে করে উৎপাটন । 

ব্যোমনাম। দৈত্যবরে নিধন করিয়া পরে 
অরুেশে করিল শিশু দাবাগ্নি ভক্ষণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


বিষম কালীয় নাগে দমন করিয়া আগে 
দেবেন্দ্র দর্প যত করেন হরণ । 

গোবদ্ধন গিরি হরি বামকরে রাখে ধরি 
গোকুলেরে বারি হ'তে করিতে রক্ষণ ॥ 

তাহার অগ্রজ রাম সকল গুণের ধাম 
প্রলম্ব অস্ত্রে তিনি করেন সংহার । 

বৎস বক আদিযত নাশিলেন হরি কত 
তাহার পরশে হয় দেত্যের উদ্ধার ॥ 

সবে মিলি রণস্থলে নানা কথা যবে বলে 
তুরী, ভেরী, কাসি, ঢোল বাজিল বাজন। 

চানুরাদি মল্লগণ শ্রীহরিরে তবে কন 
শোন ওগো নন্দস্থুত মৌদের বচন ॥ 

কহি এবে তব ঠাই তোমরা যে ছুইভাঁই 
হও মহাবলশালী জ্ঞাত সর্বজন । 

জানি এবে দৌোহাগুণ মল্লযুদ্ধে স্থুনিপুণ 
কংসরাজ তোমাদের করে নিমন্ত্রণ ॥ 

রণসাজে এসময় সাজ তর ভ্রাতৃদ্বয় 
করিবেন রাজা এই রণ দরশন । 

নুপ-মান এই ঠাঁই রেখো যেন ছুই ভাই 
হইলে প্রসন্ন রাজা তুষ্ট সবজন ॥ 

শুনি তাদের বচন তবে যশোদা নন্দন 
ফুল্পচিত্বে মৃদ্ুভাষে মল্ল প্রতি কন । 

কহিতেছি এসময় এই সমরে নিশ্চয় 


রাখিব রাজার মান ভাই ছইজন ॥ 


৯৭৬ 


ভাগবতী কথ! 


মল্লযুদ্ধ করিবারে উপনীত এইবারে 
প্রচুর উৎসাহ রহে মোদের এখন । 

যদিও বালক হই তোমাদের কাছে কই 
সমবলী সহ রণ করিবার মন ॥ 

তুলা বলী মল্প সবে আনয়ন কর এবে 
মোরা এই মল্লরণে নামিব নিশ্চয় । 

সভাসদগণ যত হও সবে অবগত 
এ কার্যে ধরম নাশ কতু নাহি হয়॥ 

শুনি কৃষ্ণের বচন কহে কংসচরগণ 
মহাশক্তিশালী হন রাম জনার্দন | 

বয়সে বালক বটে বলে এরা নাহি হটে 
জ্ঞাত এবে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভাই ছুইজন ॥ 

এদের শক্তি যে কত না যায় বর্ণন অত 
বলবান কুবলয়ে করেছে নিধন । 

চানুরের সাথে রণ করিবেন জনার্দন 


মুষ্টিকের সাথে রাম যুঝিবে এখন ॥ 


কৃষ্ণ ও রাম কর্তৃক চানুর ও মুষ্টিক বধ 


কহে চানুর তখন ওহে নন্দের নন্দন 
না করি বিলম্ব যুঝ আমাদের সনে । 

স্থির করি নিজ মন কর রণ সন্বর্ষণ 
সুষ্টিক তোমার সঙ্গে যোগ দিবে রণে ॥ 

শুনি গোলোকের পতি হরষিত হ'য়ে অতি 
পরস্পর পরস্পরে আরম্তিল রণ। 

ঠেলাঁঠেলি প্রথমেতে করে সবে হাতে হাঁতে 
বুকে বুকে জোরে ধাকা দেয় সেইক্ষণ । 

পরম্পরে একসাথ পদে হান্লু আঘাত 
জানুতে জানুতে করে যুদ্ধ অতঃপর । 

মাঝে মাঝে চারিজনে হুঙ্কারিছে একমনে 
বজপাত হয় যেন মেদিনী উপর ॥ 

মাথে মাথে পরস্পরে ঠঁকিতেছে বারে বারে 
সবে মিলি এইমত যুঝিছে ভীষণ । 

ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে আক্ষালন কত করে 
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ আরক্ত লোচন ॥ 

এইবরুপে মহা রণ হয় সেথা সংঘটন, 
প্রত্যক্ষ করিল সবে সে রণ তখন । 

দর্শকেরা সবে মিলি দেয় যবে করতালি, 
চট চট শবে হয় বধির শ্রবণ ॥ 

১২ 


১৭৮ 


ভাগবতী কথ 


হেরি ইহা নারীগণ অত্যন্ত ব্যাথিত হন 
পরস্পর পরস্পরে কহিল তখন । 

কেন আজ কংসরাজ করিছে অধন্ম কাজ 
শিশুদের বধিবারে এই আয়োজন ॥ 

নন্দের নন্দনদ্বয় নিতান্ত বালক হয় 
শিশু সাথে রণ হয় ধ্বংসের কারণ । 

নিন্দনীয় কাধ্য হেন করিছেন রাজা কেন 
না হয় উচিত তার এ সভা স্থজন ॥ 

রণস্থলে কংস আসি হেরিছে আপনি বসি 
যুগল শিশুর আজি একত্রে মরণ। 

চানুর মুষ্টিকদয় মল্পনামে খ্যাত রয় 
বজসম কলেবর জ্ঞাত বিশ্বজন ॥ 

তাদের অগুকৃতি হেন বিশাল পর্বত যেন 
স্থকোমল হয় অতি যুগল কুমার। 

ইহাদের সাথে রণ নহে উচিত এখন 
অধন্মে হয়েছে পুর্ণ এ বিশ্বসংসার ॥ 

অনুচিত বিজ্ঞজনে অবস্থান এইস্থানে 
হেরিলে এ রণ হয় অধন্ম অর্জন । 

এ কন্ম উচিত নয় কহি একথা নিশ্চয় 
অতীব অগ্ঠায় হয় হেন আচরণ ॥ 

অধন্মের আচরণ যদি করে কোনজন 
ধাশ্মিক যে জন যদি উচিত না কন-_ 

পাপ তার হয় অতি নাহি কভু অব্যাহতি 


অস্তিমে নরকে বাস নিশ্চয় তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


রাম কৃষ্ণ যুদ্ধে রত ঝরে ঘন্ম অবিরত 
অতি শ্রমে হয় ম্লান দোহার বদন | 

যথা পদ্ম পত্রোপরি ও সমুজ্ল রহে বারি 
ঘন্ম তথ] দৌঁহারূপ করিছে বদ্ধন ॥ 

হ'য়ে আরক্ত বদন কাপে ক্রোধে বীরগণ 
সবাকার আখি তবে রহে বিস্ষারিত । 

ছুই ভাই কৃষ্ণ রাম যুদ্ধ করে অবিরাম 
তখন যে মহাঁরণ হয় সংঘটিত ॥ 

সেথা যত নারীগণ করি ইহা দরশন 
সপ্রেম অন্তরে তবে কহিল বচন । 

দোহা কিব। বপরাশি শোক তাপ দেয় নাশি 
কত ভাগা করিয়াছে বন বৃন্দাবন ॥ 

রাম-হরি পদদ্বয় সদ! যাঁর বক্ষে রয় 
তাহার ভাঁগোর কথা না যায় বর্ণন। 

রহে তার কত পুণা হইয়াছে সে যে ধন্য 
অপরূপ রূপরাশি হেরি অনুক্ষণ ॥ 

যুগ যুগ ঘোর বনে রহি যোগী অনশনে 
একমনে চিস্তি সদা কৃষ্ণের চরণ-_ 

না পারে জানিতে কতু তুর্ববোধা যে বিশ্ববিভূ 
সব তত্ব জ্ঞাত তার নহে কোনজন ॥ 

পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে ক্রীড়া সদা সখাসনে 
কৃষ্ণপদ হেরি তাবে মুগ্ধ হয় মন । 

যোগী সদ! করি ধ্যান দেখা তার নাহি পান 


শস্ভু চান কৃষ্ণপদ করিতে বন্দন ॥ 


৯৭৯) 


১৮৩ 


ভাগবতী কথা 


ব্রজবাসী নারীগণ কত পুণো সর্বক্ষণ 
চরণ কমল তার করে দরশন। 

হ'য়ে তবে আত্মহারা ,.. কৃষ্ণলীলা গাছে তারা 
কষ্ণধ্যানে সদা সবে রহে নিমগন ॥ 

কত পুণো ধন্য হন সেই বন বৃন্দাবন 
নিরস্তর হৃদে তার কৃষ্ণের চরণ। 

তথায় গোপিকানাথ গোপীদের ল'য়ে সাথ 
ফুল্লচিতে বনমাঝে করেন ভ্রমণ ॥ 

ধন্য তবে গোপীকুল হৃদি আনন্দে আকুল 
তারা সবে বিশ্বমাঝে অতি ভাগাবতী । 

কৃষ্ণসঙ্গ লভে যবে আত্মহারা হয় সবে 
কৃষ্ণ ভিন্ন নাহি জানে ব্রজের যুবতী ॥ 

গোগী ভীতি নিবাঁরিতে নারায়ণ চিস্তি চিতে 
করিলেন স্থির তবে শক্রর নিধন । 

চানুর শ্রীহরি সঙ্গে যুঝিতেছে নানা রঙ্গে 
মুষ্টিকের সাথে করে সন্কর্ষণ রণ ॥ 

গ্রীকষ্জের তীব্র চড়ে মনে ভীতি জাগি পরে 
চানুরের মনে হয় ক্রোধের সঞ্চার । 

কৃষে। হত করিবাঁরে মুষ্ট্যাঘাত তবে করে 
করিল সে কৃষ্ণ-অঙ্গে, কতই প্রহার ॥ 

ব্যথিতের ব্যথা হরে ব্যথা কেব! দিবে তারে 
স্মরিলে বেদনা ত্বরা করে পলায়ন । 

তাহারে বধিতে পারে হেন শক্তি কেবা ধরে 


দৈত্যের আঘাতে তাই ভীত হরি নন ॥ 


ভাগবতী কথ 


এইবার হ্ৃধীকেশ চানুরের ধরি কেশ 
উদ্দে তুলি জোরে তারে ঘুরান ভীষণ । 

কুম্তকার চক্র যথা অবিরত ঘোরে তথ৷ 
কিছুক্ষণ ঘুরি দৈতা ছাঁড়িল জীবন ॥ 

যবে তার মৃত হয় হেরে সবে সেসময় 
ভূমি'পরে আছে দেহ পর্বত প্রমাণ । 

হ'য়ে রাম ক্রোধান্থিত তবে তিনি অতি দ্রেত 
মুষ্ট্যাঘাতে মুষ্টিকের হরিলেন প্রাণ ॥ 

চানুর, মুষ্টিক, শল কুট দানব তোষল 
সকলের প্রাণ লন ভাই ছুইজন | 

অন্ত মল্প রহে যাঁরা রক্ষিতে জীবন তারা 
উদ্বশ্বীসে হরা সবে করে পলায়ন ॥ 

সভাসদ ছিল যত প্রশংসিল দোঁহে কত 
তাহাদের বীধা হেরি সবে চমকিত। 

স্বর্গে রহি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ 
কংস ভিন্ন সকলেই হন পুলকিত ॥ 

রণস্থলে ছিল যাঁরা দর্শন করে তারা 
অস্ভুত বিক্রম এই শিশু ছ'জনার। 

শুনি ইহ বিশ্বজন অতীব বিস্মিত হন 
ভ্রাতা দেৌহে ভগবান জ্ঞাত এইবার ॥ 


১৮১ 


ংস বধ 


রণক্ষেত্রে হত যবে যত বীর মল্ল সবে 
কংসরাজ হন তবে অতীব চঞ্চল । 
চতুর্দিকে অমঙ্গল হেরি তিনি সেসকল 
আতঙ্ক জাগিল মনে, অস্তর বিকল ॥ 
ভীতি যবে উপজয় অমাত্যেরে ডাকি কয় 
বাগ্ভভাগ্ড মহারোল কর নিবারণ । 
ংস তবে চরগণে কহিলেন সম্বোধনে 
দুতগণ শোন এবে আমার বচন ॥ 
বস্থদেব-পুত্রদ্বয় অতিশয় হুষ্ট হয় 
দোহারে মথুরা হ'তে কর বহিক্ষার । 
ব্রজবাসী গোপগণ যারা করে আগমন 
সব! হ'তে বলে কাড় ধন এইবার ॥ 
নন্দ যে ছজ্ঞয় অতি বাধ তারে শীন্রগতি 
বন্থদেব প্রাণ কর এখনি হরণ । 
উগ্রসেন দেবকীরে বাঁধি রাখি ছুইকরে 
তীব্র অস্ত্রে কর ত্বরা তাদের নিধন ॥ 
মোর এ বাক্য পালন না করিবে যেইজন 
পাঠাইব শীঘ্র তারে শমন ভবন । 
সের এহেন বাণী শ্রীকষ্ণ তখন শুনি 


সমুচিত শিক্ষা দিতে করিলেন মন ॥ 


ভাগবতী কথা 


হ'য়ে হরি ক্রোধান্থিত একলন্ফে উপনীত 
মঞ্চোপরি যথা রহে কংসের আসন । 

মৃত্যুরূপী ভগবানে হেরি সে সম্মুখ পানে 
পাংশুবর্ণ হ'য়ে যায় ত্বরিত বদন ॥ 

তবে রাখিতে জীবন করি উপায় চিন্তন 
খড়গ বম্ম করে কংস করিল ধারণ । 

নাশিবারে কৃষ্ণে আগে ধাইল সে অতি বেগে 
উত্তোলন করি অসি বধের কারণ ॥ 

সেসময় জনার্ধন কংসে করিতে নিধন 
করি তার কেশগুচ্ছ তীব্র আঁকরণ__ 

মহাসর্পে খপতি যথা ধরে ক্রোধে অতি 
ধরিলেন কংসরাজে শ্রীহরি তেমন ॥ 

যবে অতি রোষভরে জনার্দন কংসে ধরে 
মাথার মুকুট তাঁর হইল পতন । 

এইবার ক্রোধে হরি ছুই হাত জোরে ধরি 

ংসরাজে ভূমি'পরে করেন ক্ষেপণ ॥ 

যবে হইল পতন ংস হারায় চেতন 
তবে তার বক্ষোপরি রন নারায়ণ। 

রাজা ত্বরা তাজে প্রাণ কাছে তার ভগবান 
সঞ্চিত পাপের তাহে হইল খণ্ডন ॥ 

মৃত করীরে যেমন সিংহ করে আকর্ষণ 
তেমনি আকর্ষে কংসে দেব জনার্ধন । 

হেরি সবে দৃশ্য তার করে উচ্চে হাহাকার 


মহাকোলাহল তাহে হইল স্থজন ॥ 


১৮৩ 


১৮৪ 


ভাগবতী কথা 


কায়া যবে ছাড়ে প্রাণ সম্মুখেতে ভগবান 
চতু্ূজ যৃত্তি কংস করে দরশন | 

কৃষ্ণ তার ধ্যানে জ্ঞানে কৃষ্ণ সদা রহে মনে 
শ্রীক্চে সে অন্ুক্ষণ করিত চিন্তন ॥ 

যদিও সে ছিল অরি করেন উদ্ধার হরি 
কৃষে চিন্তি হয় তার নিশ্মল অন্তর । 

ছষ্ট দৈত্য কংসরাঁজ মুক্তি তাই পায় আজ 
পুম্পক রথে সে স্বর্গে যায় অতঃপর ॥ 

হেরি জ্যোষ্টের নিধন কংসরাজ ভ্রাতৃগণ 
মহাকোপে উত্তেজিত, কম্পিত বদন । 

রাম কৃষ্ণ ছুজনারে একসনে বধিবারে 
তবে তারা অসিবম্ম করে আনয়ন ॥ 

রক্তবর্ণ আখি রাগে আসে সবে ছুটি বেগে 
মহাতেজে কলেবর করিয়া কম্পিত। 

রাম তাহা দরশনে ক্রোধান্থিত হ'য়ে মনে 
অসির প্রহারে সবে করিলেন হত ॥ 

তরুসম সেইকালে লুটে সবে ভূমিতলে 
ঝড়ে যথা ধরণীতে বৃক্ষের পতন । 

ভয়ঙ্কর দৈত্য যত সবে সেথা হয় হত 
সেই দৃশ্য জনগণ করে দরশন ॥ 

শুস্যপথে দেবগণ করে পুম্প বরিষণ 
রামের বিক্রম হেরি সবে বিমোহিত | - 

আকাশ মণ্ডলে অন্ত বাজিল সকল বাচ্ 


মুনিগণ করিলেন স্তব স্তি কত ॥ 


ভাগবতী কথা 


'সেথা যতেক অগ্গরা নানা ন্ৃতা করে তারা 
স্বর্গে মর্ত্যে সকলেই পুলকে মগন । 

রাম কৃষ্ণ রহে যেথা গীত সেথা মধুগাথ। 
তাদের গুণের কথা কহে ভক্তজন ॥ 

'রহে দৌহা৷ দৈববল তুচ্ছ যে আর সকল 
দেবশক্তি বলে তার! সদ! বলীয়ান । 

করি কংসের নিধন কীণ্তি করেন স্থাপন 
অস্তে ভারে বধি কৃপা করিলেন ত্রাণ ॥ 

কংস অতি পুণ্যবান সদা করি কৃ্ণে ধান 
ভগবানে করেছিল অস্তুরে বন্ধন । 

সেইরূপ তুমি তারে চাও যদি লভিবারে 
নিরস্তর তার ধ্যানে রহিও মগন ॥ 


১৮৫ 


ংস-বনিতাদের খেদ 


কংসের নিধন জানি শোকান্বিত ছই রাণী 
ভূমেতে লুটায় পড়ি হয় অচেতন । 

জ্ঞান যবে ফিবে পায় করে শুধু হায় হায় 
নাহি জানি কোন পাঁপে হইল এমন ॥ 

করাঘাত করে বক্ষে অশ্রু ধারা বহে চক্ষে 
পুনঃ পুনঃ শিরে তারা করিছে আঘাত । 

তুমি যে গো ছিলে রাজা তবে কেন পেলে সাজা 
কি হেতু মোদের আজ এমন বরাত ॥ 

ওহে অবলার গতি একি করিলে হুর্গতি 
শোকসিস্কু মাঝে মোরা হইন্থ মগন। 

শূন্ট হেরি চারিধার গৃহে মন নাহি আর 
কেন বিধি নাহি দিলে মোদের মরণ ॥ 

কেন যচ্ঞ আরম্তিলে নিমন্ত্রণ কৃষে দিলে 
সেকারণে হয় আজ হেন অমঙ্গল । 

অকালে শমন আসি লইল তোমারে গ্রাসি 
মোদের বাসনা যত না হয় সফল ॥ 

ত্জি পুত্র বন্ধুগণ ছড়ি আত্মীয় স্বজন 
কোথায় তৃমি গো নাথ করিলে গমন । 

নিজ বলে শক্রগণ সদা করিতে দমন 


কালের কবলে কেন অকালে পতন ॥ 


ভাগবতী কথা 


তোমার এ রাজা ধন কারে করি সমর্পণ 
গেলে চলি সুদূরেতে ওহে প্রাণেশ্বর | 

শৃন্য তব সিংহাসন শৃন্ট এ রাঁজ ভবন 
শৃম্যপুরী দেখিতে যে অতি ভয়ঙ্কর ॥ 

অন্তর বেদনা যত কাদিয়া কহিছে কত 
কহে শোকে জীবনের নাহি প্রয়োজন । 

হেনকালে যছুপতি - আসি তথা দ্রুতগতি 
কংস-জায়া প্রতি কন সান্ত্বনা বচন ॥ 

ছুঃখ কেন অকারণ কেন কাদ অনুক্ষণ 
শাস্ত হও যাঁও চলি আপন ভবন । 

কেন এই হাহাকার নাহি কর শোক আর 
পতি তব করিয়াছে ব্বরগে গমন ॥ 

এ ভব যন্ত্রণা যত. হইয়াছে অপগত 
তবে কেন তার লাগি করিছ রোদন । 

ইহাতে নাহিক ফল হবে তাহে অমঙ্গল 
হিতবাণী দ্ৌোঁছে কর শ্রবণ এখন ॥ 

ধৈর্ধা ধর সতীগণ কার্য করে যে যেমন 
তেমনই কন্মফল ভোগ তার হয় । 

আপনার কন্মমত ফল পাঁয় জীব যত 
কহিতেছি সারকথা করিয়া নিশ্চয় ॥ 

কম্মফলে কংসরাজ তাজিয়াছে প্রাণ আজ 
কেন দৌঁহে হইতেছ এত শোঁকান্বিত। 

তাহাদের জনার্ঘি বুঝাইয়৷ যবে ক'ন 
বাকা মানি ছুঃখ তবে হয় প্রশমিত ॥ 


১৮৭ 


১৮৮ 


ভাগবতী কথা 


মিষ্টবাকো প্রবোধিয়া হরি গেলেন চলিয়া 
ধসের সে মৃতদেহ করিতে সংকার। 
করণীয় কার্ধা যত হয় সেথা সম্পাদিত 
বিধিমত শ্রাদ্ধকার্যা হইল তাহার ॥ 
কম্মফল জীবগণ ভোগ করে অনুক্ষণ 
ইহা হ'তে অবাহতি না পায় কখন। 
শুভকম্ম কর যদি পাপমুক্ত হ'বে হাদি 


স্থনিশ্চিত শুভফল মিলিবে তখন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মাতা-পিত। উদ্ধার 
ও নন্দ বিদায় 


ংসরাজ মৃতদেহ সমাপ্ত হইল দাহ 

করি হরি পিতৃমাতু বন্ধন মোচন-_ 

তাদের চরণে পরে নমিলেন ভক্তিভরে 
প্রভৃজ্ঞানে তারা নাহি দিল আলিজন ॥ 

জনার্দন সেইক্ষণ মায় করি বিস্তারণ 
তাহাদের দেবজ্ঞান করেন হরণ। 

মাতা দেবকী তখন পুত্রে ত্বরা ক্রোড়ে লন 
স্নেহের পরশ দেন করিয়া চুম্বন ॥ 

মাতা তবে পুত্রে বলে বাপ কত বাথ! দিলে 
সহিয়াছি কত র্লেশ তোমার কারণ। 

বড় কঠিন জীবন আছে তাই এতক্ষণ 
ডেকেছি তোমায় কত করেছি রোদন ॥ 

তুমি হেথ! ছাঁড়ি মোরে কভু নাহি যেয়ো দূরে 
ও বদন না হেরিলে না রবে পরাণ । 

ব্যাকুল রহিত হৃদি ভাবি মনে আস যদি 
ন্মরিয়া তোমার রূপ ভাসিত বয়ান ॥ 

উভে করি সন্বোধন তবে কন জনার্দন 
মিলিয়াছে এই দেহ তোমাঁদের তরে । 

জনক ও জননীরে যেবা না পালন করে 
তার সম পাগী নাই এ বিশ্ব মাঝারে ॥ 


১৯১০ 


ভাগবতী কথ 


তারা দৌোহে শ্রেষ্ঠ হন কহে বিশ্বে সর্বজন 
পিতা হতে মাতা শ্রেষ্ঠ জানিও নিশ্চয় । 

শিশু যবে গর্ভে রে মাতা কত বাথা সহে 
তাই সদা পূজনীয় মাতৃপদদ্বয় ॥ 

জননীর স্সেহ যত বণিতে অশক্ত অত 
এ ন্সেহ সঞ্চিত শুধু সন্তান কারণে । 

মাতা সম গুরুজন নাহি বিশ্বে কোনজন 
তাঁর সম বন্ধু নাই এ তিন ভূবনে ॥ 

শতবর্ষ পুত্র যদি সমপিয়া নিজ হৃদি 
সেবা করে নিরবধি পিতা ও মাতারে। 

তবুও সে নাহি পারে পূর্ণ সেবা করিবারে 
পিতৃ-মাতৃ খণ কেহ শোধিতে না পারে ॥ 

সমর্থ হইয়া যেবা নাহি করে মাতৃসেবা 
চরম তুর্গতি হয় নিশ্চয় তাহার । 


দোহে আমার কারণ পেলে ছঃখ অনুক্ষণ 


হইন্ু অধম পুত্র গর্ভেতে তোমার ॥ 

কংস অতি ছুরাচার করিয়াছে অত্যাচার 
তোমাঁদের পারি নাই করিতে সেবন । 

ভ্রাতৃদ্বয় ছিনু মোরা পরবাসে তোম। ছাড়া 
তাই মা অশক্ত ছুঃখ করিতে মোচন ॥ 

জননী গে ক্ষম দোষ নাহি কর কোন রোষ 
পিতৃমাত পদসেবা করিব এখন । 

শুনি তাহার বচন পিতা-মাতী মুগ্ধ হন. 
কৃষ্ণের মায়ায় তবে হইল বন্ধন ॥ 


ভাগবতী কথা 


আমি দেবকী তখন বক্ষে তারে তুলি লন 
ঠাদমুখ হেরি মাতা গুলকে মগন। 

প্রেমানন্দে সেইক্ষণ হয় অশ্রু বরিষণ 
পিতামাতা উভয়ের তিরপিত মন ॥ 

ছুজনারে তুষি হরি যান চলি ত্বর1 করি 
মাতামহ উগ্রসেন নিকটে তখন । 

কহিলেন তার প্রতি শোন ওগো মহামতি 
মথুরার সিংহাসনে বসিও এখন ॥ 

রাজ্যোপরি অধিকার হবে তব এইবার 
তব আচ্ঞা শিরোধার্যা করিব নিশ্চয় । 

দেশবাসী ছিল যত কংস-ভয়ে অতি ভীত 
তাহার মৃতাতে আর নাহি রয় ভয় ॥ 

কংসের বিনাশকারী সব্বজনত্রাত৷ হরি 
উগ্রসেনে রাজা দেন হ'য়ে ফুল্লমন | 

পিতৃপদে নারায়ণ করিলেন নিবেদন 
শোন পিতা আমরা যে দেবকী নন্দন ॥ 

সযতনে যশোমতী আর তুমি মহামতি 
পালন করেছ মোরে স্নেহে অতুলন । 

সষ্টচিত্তে এইবারে যাও ফিরে নিজ ঘরে 
না হইও পিতা তুমি শোকে নিমগন ॥ 

এইস্থানে জ্ঞাতিগণ বিষাদে মগন রন 
স্তএব হেথা আমি রহিবু এখন। 

বাধা যে আমার মন যেথা বন বৃন্দাবন 


সেথাকার কথা মনে জাগে অন্ুক্ষণ ॥ 


১৪১১ 


১৯২ 


ভাগবতী কথা 


ত্রজবাসী সকলেরে দিও সাস্বনা এবারে 
মান যেন নাহি রহে কাহারে বদন । 

যত রহে গোপগণ সবার ব্যথিত মন 
চঞ্চল হইল তবে যেতে বৃন্দাবন ॥ 

নন্দরাজ অবশেষে কহিলেন মৃছ্ুভাষে 
ফিরিয়া যাইব আমি আপন ভবন । 

গোপগণ নন্দ সনে চলে বিষণ্ন বদনে 
রহে তবে সবাঁকার সজল নয়ন । 

পুত্রমুখ দরশনে বন্থদেব তৃপ্ত মনে 
শোক তাপ সমুদয় হয় বিদূরিত । 

পাইয়। হারানো নিধি দেবকী ন্মরিছে বিধি 
প্রশান্তি জাগিয়া তার হৃদি বিগলিত ॥ 

ভাগবতে লেখা কথ হরে যত মনোবাথা 
অপরূপ লীলা কত তাহে ব্যক্ত রয় । 

তাই বলি ভক্তজন স্মর তারে অনুক্ষণ 
শেষ দিনে হরি কৃপা মিলিবে নিশ্চয় ॥ 


রাম কৃষ্ণের গুরুগৃহে বাস 
ও গুরুদক্ষিণ। 


নন্দ নিরানন্দ মনে চলিছেন বৃন্দাঁবনে 
কৃষ্ণে মিলি বস্থদেব হরষে মগন । 

পুত্রদের এইবার উপনয়ন সংস্কার 
আঁড়ম্বরে করিবারে করেন মনন ॥ 

বেদজ্জ ব্রা্ষণগণ গৃহে করি আনয়ন 
বিধিমত করিলেন কার্য সম্পাদন । 

ধেন্ু রত্ব আদি যত দ্বিজগণ পায় কত 
স্বর্ণ, রৌপা কত দেন না যায় গণন ॥ 

রাম কৃষ্ণ জন্মদিনে বস্থদেব মনে মনে 
কংসদ্বারা হত ধন করেছেন দান । 

সেই কথা স্মরি তবে বন্থুদেব বিপ্র সবে 
গাভী অর্থ আদি বহু করেন প্রদান ॥ 

দোহার উপনয়ন হয় যবে সমাপন 
দ্বিজত্ব লভিল তবে ভাই ছুইজন | 

্রক্মচর্যয ব্রত তার! পালন করিল ত্বরা 
ঈশ্বর হইয়া তবু জীব আচরণ ॥ 

রাম কৃষ্ণ ভ্রাতা দৌহে যান তবে গুরুগৃহে 
অবস্তী নগরে ধাম, সান্দীপনি নাম । 

উপনীত হ'য়ে সেথা ভক্তিতে কহিয়া কথা 
শ্রদ্ধাভরে ছুই ভাই করিল প্রণাম ॥ 


১৩ 


১৪৯৪ 


ভাগবতী কথা 


মুনির নিকটে সেথা নিবেদিল সব কথা 
শ্রবণে হ'লেন মুনি পুলকে মগন । 

বহু বিদ্যা গুরুপাঁশে শিক্ষা করি অবশেষে 
দৌহে গৃহে ফিরিবারে করে আবেদন ॥ 

বাস ছাড়া বু দিন সকলে বিরহে ক্ষীণ 
যাত্রাকালে কর মুনি দক্ষিণা গ্রহণ । 

তাহাদের শক্তি জানি তবে মুনি সান্দীপনি 
ভাধ্যার নিকটে ত্বরা করেন গমন ॥ 

পরামর্শ দোহে করি আসে ত্বরা যেথা হরি 
আবেদন করিবারে ব্যাকুল তখন। 

কৃষে পরম কারণ জানিয়া আপন মন 
কন মুনি শোন এবে আমার বচন ॥ 

আমাদের সবে মাত্র ছিল অত্র এক পুত্র 
প্রভাসে সাগরে তার হয়েছে মরণ । 

যদি কিছু দিতে চাও মৃত পুত্র আনি দাও 
তবে সে দক্ষিণা মোরা করিব গ্রহণ ॥ 

মহা বীর বলরাম নন্দের নন্দন শ্যাম 
করেন তথাম্তব বলি রথে আরোহণ । 

উপনীত তারা ধীরে প্রভাস সাঁগর তীরে 
তবে সেথা রন বসি (হে কিছুক্ষণ ॥ 

সাগর তাদের হেরি আসি সেথা ত্বরা করি 
করে নানা উপচারে দোহারে পূজন। 

ভগবান নারায়ণ সাঁগরেরে তবে কন 


শীঘ্র মোর গুরুপুত্রে কর আনয়ন ॥ 


ভাগবতী কথা 


তারে ক'রেছ হরণ তুলি তরঙ্গ আপন 
এবার ফিরায়ে দাও গুরুর নন্দন । 

কৃষ্ণের বচন শুনি কহে সাগর তখনি 
সত্য কহি আমি তারে করিনি হরণ ॥ 

শোন কহি জনার্ধন নাম তার পঞ্চজন 
শঙ্খরূপে রহিয়াছে জলের মাঝার। 

হয় মোর অনুমান সেই ছুষ্ট হরে প্রাণ 
অতএব নাই দোষ ইহাতে আমার ॥ 

সাগরের বাক্য হরি তখন শ্রবণ করি 
ক্রোধে তিনি জলমধ্যে ত্র! করি যান। 

সেথা সেই দৈত্যে হেরি লন তাঁর প্রাণ হরি 
উদরেতে গুরুপুত্রে দেখিতে না পান ॥ 

শঙ্ঘাস্থুর দেহ হ'তে উৎপন্ন সে শঙ্খ হাতে 
করিলেন আরোহণ রথে ভগবান । 

বলরাম জোষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষায় রন সেথা 
তারে লয়ে সংযমনী পুরী পানে যান ॥ 

পৌছি সেই যমপুরী বাজালেন শঙ্খ হরি 
শুনি যম আমি করে দৌহারে পুজন । 

সকল জীবের তুমি আশ্রয় কারণ স্বামী 
অবনীর ভার যত করেছ হরণ ॥ 

তোমরা যে ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ 
মায়াতে মানবরূপ করিলে ধারণ। 

মম বাসে আগমন কহ প্রভু কি কারণ 
বল তুমি কিবা কাধ্য সাধিব এখন ॥ 


১৯১৫ 


ভাগবতী কথা 


জেনো স্বীয় কম্মদোঁষে গুরুপুত্র হেথা আসে 
কালপ্রান্তে আসিয়াছে তোমার সদন | 

মোর আদেশে এখন কর তারে আনয়ন 
তাহাঁর কারণে মোর হেথা আগমন ॥ 

কন যবে নারায়ণ যমরাঁজ সেইক্ষণ 
গুরুপুত্রে তার কাছে করে আনয়ন । 

রাম হরি অতঃপর চলে অবস্তী নগর 
অবশেষে গুরুগৃহে উপনীত হন ॥ 

পুত্রে তার করে দিয়া তিরপিত দৌহা হিয়! 
পুনঃ তারে লভি.মুনি আনন্দে আকুল । 

দক্ষিণা বাঞ্ছিত যাহা দিয়াছ গুরুকে তাহা 
আমার ভাগোর যে গো নাহি হয় তুল ॥ 

যিনি হেন শিষ্য পান তিনি বহু ভাগ্যবান 
তোমাদের কীত্ডি কভু ম্লান নাহি হবে। 

মিলি শিষ্য দোহা সম মনোরথ সিদ্ধ মম 
স্বীয় ধামে ভ্রাতৃদ্ধয় ফিরে যাও এবে ॥ 

গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি ওঠে দৌহে রথোপরি 
মথুরার পথে তারা করিছে গমন । 

তবে পবন গতিতে রথ লাগিল চলিতে 
উপনীত অবশেষে মথুরা ভবন ॥ 

পুলকিত প্রজাগণ পায় যেন হৃত ধন 
বহুদিনে মিলিয়াছে অমূল্য রতন । 

পিতা মাতা দরশনে উৎফুল্লিত হন মনে 


তাহাদের নমে তবে ভাই ছুই জন ॥ 


ভাগবতী কথা 


শ্রীকৃষ্ণের কথা যত স্থমিষ্ট মধুর মত 
শুনিলে কহিলে হয় তৃষ্ণা অপগত | 
হইয়৷ নিবিষ্ট মন শোন যত ভক্তজন 


অন্তরে প্রশান্তি তবে মিলিবে নিয়ত ॥ 


১৪৯৭ 


উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন ও গোগীগণকে 
সান্ত্বনা দান 


শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন 
কৃষ্ণকথা কব এবে স্মধুরে অতি । 

বেদনা পাইয়৷ হৃদে গোপগোপী যত কাদে 
মথুরায় সেই কৃষ্ণ রন হ্বষ্টমতি ॥ 

বৃহস্পতির শিষ্য সে জন্ম শ্রেষ্ঠ যুবংশে 
বৃঝকুল শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী নামেতে উদ্ধব। 

সকলের মধ্যে হয় বুদ্ধি তার অতিশয় 
জনগণ প্রিয় তিনি কৃষ্ণের বান্ধব ॥ 

মিষ্টবাক্যে জনার্দন কাছে তারে ডাকি কন 
ব্রজবাসী তরে এবে যাও বৃন্দাবন | 

যেথা মাতা নন্দরাণী কহিবে কুশল বাণী 
মিষ্টভাষে তুষ্ট সবে করিবে তখন। 

বিরহে কাতর যারা গোপগোগীগণে ত্বরা 
আমার বারতা তুমি করিও জ্ঞাপন । 

রহে যত ব্রজজন স্মরে মোরে অন্ুক্ষণ 
ব্যাকুল অন্তরে তার। জানায় বেদন ॥ 

পরিহরি গৃহ ধন কুলধন্ম নিজ জন 
আসিয়াছে গোপনারী আমার কারণ ।, 

হ'য়ে সবে একচিত্ত আমারে ভজিছে নিত্য 
কোনরূপে করিতেছে জীবন ধারণ ॥ 


ভাঁগবতী কথা! 


বন্দাবন পুরী যথা ত্বরা তুমি গিয়া তথ! 
কুশল বারতা মোৌর কহিও সবারে। 

মথুরায় আসি যবে কহিয়াছি সেথা সবে 
দ্রেত আমি ফিরে যাব তোমাদের তরে ॥ 

মনে রয় সেই আশা আমি তাদের ভরসা 
প্রতীক্ষায় দিন তার করিছে যাপন । 

গোপগোপী ব্রজে যত সবে এবে শোকান্বিত 
মৃতপ্রায় হইয়াছে আমার কারণ ॥ 

কৃষ্ণের আদেশ যবে উদ্ধব ত্বরিত তবে 
আরোহণ করে রথে প্রফুল্ল স্তরে । 

দ্রুতগতি চলে রথ অতিক্রম করি পথ 
নব নব কত দৃশ্য রহে চারিধারে ॥ 

বৃন্দাৰবনে শোভা কত হেরে যবে উপনীত 
সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা মনোরম অতি। 

হাম্বারবে ধেনুগণ ডাঁকিতেছে সেইক্ষণ 
বৎস যত ছুটিতেছে গাভীগণ প্রতি ॥ 

লম্ফ দিয়। বেগে ধায় শুত্রবর্ণ শোভে তায় 
স্তনভারে ক্রিষ্ট গাভী বৎসে হুদ্ধ দেয় । 

সেথা রহি গোপগণ দুগ্ধ তবে দোহি লন 
কৃষ্ণগুণ গান তারা করে সেসময় ॥ 

অপরূপ বনশোৌভ। দরশনে মনোলোভা 
প্রস্ফুটিত নানা পুষ্প রহে থরে থরে । 

বসি পাখী শাখা'পরে ডাকিতেছে নানাসুরে 


বনপাথী কৃষ্ণ বলে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 


১৪৯১৪ 


২০০ 


ভাগবতী কথা 


মধু পানের কারণ অলি তোলে গুঞ্জরণ 
গুণ গুণ করি তারা কৃষ্ণ কথা বলে। 

কারগুব, হংস জলে খেলে অতি কুতৃহলে 
সরোবর বারি শোভে শ্বেতপদ্মদলে ॥ 

উদ্ধবেরে সমাগত হেরি নন্দ হ'য়ে গ্রীত 
ত্বরা আসি করিলেন তারে আলিঙ্গন । 

দিয়া আসন তখনি পাদ অধ্য দেন আনি 
পথশ্রান্তি হ'লে দূর, করান ভোজন ॥ 

অতি যত্বু সহকারে মিষ্টান্নাদি দিয়া পরে 
চাঁমর লইয়। তবে করেন ব্যজন | 

স্বকোমল শয্যাপরে শয়ন করান তারে 
বিশ্রামান্তে শ্রাস্তি তাঁর হইল মোচন ॥ 

ডাকি নন্দ তারপরে কহিলেন উদ্ধবেরে 
কহ তুমি মথুরার কুশল এখন । 

দেবকী কেমন তথ! বল বন্ুদেব কথ 
রাম কৃষ্ণ বার্তী আর জানিবার মন ॥ 

মোরে রাখে কি স্মরণে আর গোপগোপীগণে 
যশোমতী মাতাঁরে কি মনে আছে তার। 

রহে যত ব্রজজন সবার যে কৃষ্ণ মন 
তাহাদের স্মরণ কি করে একবার ॥ 

যেথা বন বৃন্দাবন আর গিরি গোবদ্ধন 
গাভী বসসহ রয় ব্রজশিশু যত-_ . 

সত্য তুমি কহ মোরে নিত্য কি তাদের স্মরে 
সব ছিল অনুগত, কৃষ্ণ সেবা রত ॥ 


ভাগবতী কথা 


কহ আমারে এখন কবে পুনঃ জনার্ধন 
ক্রীড়াতে মাতিবে ল/য়ে ব্রজশিশুগণ । 

ত্য কহ গুণমণি কবে সেই নীলমণি 
সবারে করিবে তৃপ্ত দিয় দরশন ॥ 

সেই হাসিমাখা মুখ হেরিলে জাগিত স্তুখ 
দেখিতে পাব কি আর সে বাঁকা নয়ন। 

দাবানল হ'তে প্রাণে বাঁচায় সে গোপগণে 
ইন্দ্রভয় হ'তে করে সবারে রক্ষণ ॥ 

স্ৃত্যু হ'তে কতবার রাখে প্রাণ সবাকার 
ভীষণ কালীয় হ'তে রক্ষে ব্রজজন । 

ছিনধ মোরা কৃষ্ণসনে তাই লীলা জাগে মনে 
মোহন মূরতি স্মরি হৃদে অনুক্ষণ ॥ 

কব কি আর উদ্ধৰ কৃষ্ণময় হেরি সব 
বুঝি বা ধরায় জন্ম লন নারায়ণ । 

রাম আর জনা্চন অবনীতে ছুইজন 
করিছেন পাঁপভার একত্রে মোচন ॥ 

গর্গমুনি মুখে যাহা শ্রবণ করেছি তাহা 
একে একে ঘটিতেছে শোন বিবরণ। 

কুবলয় মহাকরী নাঁশে তারে প্রাণে হরি 
মহা মহ! মল্লগণে করেন নিধন ॥ 

বলশালী কংসান্ুরে অনায়াসে প্রাণে মারে 
বিন! শ্রমে সিংহ যথা গজে করে হত । 

'ধেনুক দানবে হরি সহজে বিনাশ করি 


বিশাল সে ধনু ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড মত।॥ 


২০১ 


২০২ 


ভাগবতী কথা 


বক, অরিষ্ট দৈত্যাদি তৃণাবর্ত প্রলম্বাদি 
সবারে অক্রেশে নাশে ভাই ছুইজন । 

গোঁবপ্ধন গিরি হরি - এক হস্তে রাখি ধরি 
অবিচ্ছিন্ন সাতদিন দীড়াইয়া রন ॥ 

কৃষ্ণ কথা কহি আজ কাদিছেন নন্দরাজ 
পুত্র অদর্শনে জাগে অন্তরে বেদন। 

কৃষ্ণের মহিমা কথা শ্রবণে জননী সেথা! 
স্মরি সেই টাদমুখ সজল নয়ন ॥ 

অতিশয় স্সেহভরে স্তন হ'তে তুগ্ধ ঝরে 
পুত্রে কাছে নাহি হেরি ব্যাকুলিত মন। 

এ প্রাণ যে কৃষ্ণ বিনা আর জীবিত রবে না 
কোথা কৃষ্ণ বলি মাতা করিছে রোদন ॥ 

হেরি এ স্সেহ উদ্ধাব জাগতিক ভোলে সব 
অন্তর বাহিরে সে যে বিমুগ্ধ তখন | 

নন্দে করি সম্বোধন উদ্ধব তখন কন 
কেন তুমি করিতেছ শোক অকারণ ॥ 

ভগবাঁন নারায়ণ শুধু তব পুত্র নন 
সবার যে পিতা, পুত্র, করেন পালন । 

প্রতি দেব দামোদর হন জগত ঈশ্বর 
বিশ্বময় বিরাজিত পরম কারণ ॥ 

বিশ্বের স্থজনকারী ছুই ভাই রাম হরি 
পরম পুরুষ তারা সবার উপর | 

কালরূপে নারায়ণ প্রাণীদের প্রাণ লন, 


জগত প্রধান তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 


ভাগবতী কথা 


পাঠালেন কেন হেথা কব আমি সেই কথ 
এক চিত্তে নন্দরাজ করিও শ্রবণ । 

পুত্র তব কিছুদিনে আসিবেন বুন্দাবনে 
ত্যজ ক্ষোভ, বৃথা শোক নাহি প্রয়োজন ॥ 

সর্বজীবে ভগবান নিয়ত বিরাজমান 
যথা বন্ছি কাষ্ঠমধ্যে রহে বিদ্যমান । 

নাহি মন্থন করিলে অগ্নি তাহে নাহি জলে 
ভক্তি বিনা তথা কৃষ্ণে কেহ নাহি পান ॥ 

মাতা পিতা কন্া পুত্র বন্ধু, আত্মীয় কলত্র 
উত্তম অধম তিনি না করেন জ্ঞান । 

সদাই সবার প্রতি দেখান সমান প্রীতি 
অহঙ্কার নাই তার, নাই অভিমান ॥ 

অবতীর্ণ লীল। হেতু স্থজিলেন মায়৷ সেতু 
ধর! মাঝে ভক্তগণে করিতে পালন । 

রমাপতি নারায়ণ জম্মকম্ম হীন হন 
ধরম রক্ষিতে ছুষ্টে করেন দমন ॥ 

মায়ার অতীত যিনি সর্ধব গুণময় তিনি 
তবু তার লীলাখেলা চলিছে নিয়ত । 

অজ্ঞানতা রহি মনে ভগবানে নাহি চিনে 
তাই বিশ্বে কষ্ট ভোগে জীব অবিরত ॥ 

আতারূপে নারায়ণ জীবে রন অনুক্ষণ 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি সর্ব মায়াময় । 

ভবিষ্যত, বর্তমান সবা মাঝে ভগবান 


স্থাবর, জঙ্গম যাহা তিনি সমুদয় ॥ 


২০৩, 


-২০৪ 


ভাঁগবতী কথা 


ভাঁগবত কথা যত স্ম্বাছু অমৃত মত 
শ্রবণে একাগ্র চিত্তে উপলব্ধি হয় । 

আছ যত ভক্তজন নিত্য কর আস্বাদন 
অন্তরে প্রশান্তি তবে লভিবে নিশ্চয় ॥ 


উদ্ধবের সহিত গোগীগণের কথোপকথন 
ও বিলাপ 


শুকদেব পুন; কন পরীক্ষিত হে রাজন 
বৃন্দাবন কথা কব শোন গো এখনি । 

কুষ্ণ-সখ! উদ্ধবের আর নুপতি নন্দের 
কথোপকথনে হয় প্রভাত রজনী ॥ 

যবে শশী অস্তমিত ভানু হয় প্রকাশিত 
তবে সবে ওঠে ত্র! ত্যজিয়া শয়ন। 

ব্রজপুরে গোপীগণ সান করি সমাপন 
আরম্তিল দধি দুগ্ধ করিতে মন্থন ॥ 

রজ্ছু আকষণে রত গোঁপা-দেহ যে কম্পিত 
রিনি রিনি বাজিতেছে বাহুর কম্কন । 

ছুলিছে কণ্ঠের হার কর্ণের কুণ্ডুল আর 
আরক্ত আনন করে সৌন্দর্য্য বর্ধন ॥ 

গোগীগণ সেইক্ষণে নন্দরাজ নিকেতনে 
দেখে এক ন্বর্রথ সেথা উপনীত । 

পুন; হেথা রথ কেন কাহার বা রথ হেন 
মনে মনে চিন্তে তবে ব্রজনারী যত ॥ 

কেহ বলে ক্রোধবশে বুঝি বা অন্রুর আসে 
এসেছিল পূর্বে সে যে কংস প্রয়োজনে । 

হরেছিল প্রাণধন পুনঃ কেন আগমন 
না জানি কেন সে আসে কি কাধ্য সাধনে ॥ 


২০৬ 


ভাগবতী কথা 


ব্রজে আসে কৃষ্ণধন বলে সেথা গোপগীগ্ণ 
কোন গোপী বলে তবে কেন সে আসিবে । 

কহিতেছে গোগী আর বলি শোন এইবার 
বুন্দাবনে নাই কৃষ্ণ কারে বা লইবে ॥ 

আমাদের লইবারে আসে রথ এইবারে 
মনোরথ পূর্ণ সখী বুঝি এতদিনে । 

কৃষ্ণ লাগি মনে ব্যথা কহে তাই নানাকথা 
ঝরে কত অশ্রু তবে সবার নয়নে ॥ 

উদ্ধবের সেইক্ষণ হয় সেথা আগমন 
আজানুলঘিত বাহু কমল নয়ন । 

গলদেশে শোভে তার বনফুলে গাথা হার 
পরিধানে পীত বাস অতি সুদর্শন ॥ 

ব্র্বাসী সেথা যত বিস্ময়েতে বিমোহিত 
তখন উদ্ধবে সবে করিল বেষ্টন। 

রূপ তার অপরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ 
বেশভৃষা সব কিছু কৃষ্ণের মতন ॥ 

জিজ্ঞাসিল গোগীগণ হও তুমি কোনজন 
বুঝি তুমি কৃষ্ণ সখা হেন লয় মন। 

রাম কৃষ্ণ হুইজন' কুশলে আছেন কিনা 
কহ তুমি আমাদের সে কথ! এখন ॥ 

জনক জননী কথা জেগেছে কি মনে সেথা 
তাই বুঝি তোমার এ ব্রজে আগমন । 

এইস্থানে কেবা আর প্রিয়জন আছে তার 


যার কথ! কৃষ্ণধন করিবে স্মরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


তার যে মমতা কত এবার হইনু জ্ঞাত 
কমলের সাথে যথা অলির মিলন । 

তারা স্বকাধ্য সাধিয়। যায় দ্রুত পলাইয়া 
তেমনি মোদের ছাড়ি যায় কৃষ্ণধন ॥ 

নরপতি ছুরাঁচাঁরী প্রজাগণে যায় ছাড়ি 
বিচ্যা শিখি ছাড়ে যথ। শিষ্য গুরুজনে-_ 

দক্ষিণ পাইয়া পরে দাতাগণে দ্বিজ ছাড়ে 
সেইমত যায় শ্যাম ছাড়ি গোপীগণে ॥ 

পুরাতন পন্ত্র যথা বৃক্ষগণে ত্াজে তথা 
ভোজনাস্তে যায় চলি যেমন ব্রাঙ্মণ_ 

তৃণহীন ক্ষেত্র ববে তাজে তাহা পশু তবে 
গোগীগণে ছাঁড়ি যান শ্রীহরি তেমন ॥ 

আমাদের বধি প্রাণে চলি গেল সে কেমনে 
হৃদয়ে করুণ তার নাহি উপজয়। 

এ হেন কঠিন প্রাণ নাহি হেরি কোনস্থান 
না জানি মোদের ছাড়ি কিভাবে সে রয় ॥ 

উদ্ধবেরে সবে সেথা জানাইয়া মনোব্যথা 
কৃঞ্ণলীল! একত্রেতে গাছে সেসময় । 

স্মৃতি তার অবিরত হৃদিমীঝে জাগে কত 
চতুর্দিকে গোপীগণ হেরে কৃষ্ণময় ॥ 

কেহ বা উদ্ধব প্রতি কহে হ'য়ে ম্লান অতি 
কি কারণে মথুরায় আছেন শ্রীহরি । 

পিতামাতা! গোপীগণে তার আছে কি স্মরণে 


কন কি ব্রজের কথা কহ সত্য করি ॥ 


২০৭ 


২০৮ 


ভাগবতী কথা 


গোগীগণ প্রাণ ধন কোথ। প্রভু জনার্দন 
আবার হেরিব কবে সে চাঁরু বদন । 

যমুন! পুলিনে বসি বাজাত মোহন বাঁশী 
হরি নিত সেই স্বরে আমাদের মন ॥ 

কহে উদ্ধব তখন ধন্য সব গোপীগণ 
বাসুদেব ভিন্ন কিছু নাহি অন্ত জ্বান | 

যেবা তার ধ্যানে রত হয় তার শ্রেষ্ঠ ব্রত 
অতি শীঘ্র সেইজন হরি কৃপা পাঁন। 

ভক্তিদ্বারা সবে তারে বাধিয়াছ প্রেমডোরে 
তার লাগি পতিপুত্রে দিলে বিসর্জন । 

কৃষ্ণপ"রে রাখি মন ধন্য সব গোগীগণ 
তোমাদের শুদ্ধ! প্রেমে বিমোহিত মন ॥ 

পুনঃ উদ্ধব তখন গোগীগণ পাশে কন 
শোন সবে মথুরার যত বিবরণ । 

সেইস্থানে আমি রই কৃষ্ণের কিস্কর হই 
তিনি মোরে করেছেন হেথায় প্রেরণ ॥ 

কহিতেছি সত্য করি সবারে লইয়া হরি 
কুশলে আছেন তথা সহ সন্কর্ষণ। 

পাঠালেন কৃষ্ণ মোরে তোমাদের দেখিবারে 
তাই মোর এসময় হেথা আগমন ॥ 

উদ্ধব নিকটে তব কুশল কি আর কব 
মোদের অন্তরে যে গো প্রদাহ নিয়ত । 

কর তুমি নিরীক্ষণ যত কুস্থম কানন 


পুষ্পহীন, কলি তার না হয় স্ফুটিত ॥ 


১৪ 


ভাগবতী কথ৷ 


মধুলোভে অলিগণ নাহি তোলে গুঞ্জরণ 
আর তারা নাহি করে সুখে মধুপান । 

দেখ মাধব বিহনে মাধবিকা শুক্ষ মনে 
কোকিল ললিত স্বরে নাহি করে গান ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বিহনে সবে বিষাদে মগন এবে 
বিরহে করিছে তারা কতই রোদন । 

কোথা আছ কৃষ্ণধন দাও সবে দরশন 
তোম] বিনা বৃন্দাবন শ্মশান এখন ॥ 

গোগীদের বাথা শুনি কহে উদ্ধব তখনি 
ধের্যা ধরি শোন সবে আমার বচন । 

নারায়ণে তনু মন করিয়াছ সমর্পণ 
তার ধানে অনুক্ষণ রয়েছ মগন ॥ 

ছুল্লভ ভকতি যাহা লভিয়াঁছ সবে তাহা 
তপস্ায় নাহি ইহা পান মুনিগণ। 

পতি পুত্র মিত্রে আর করি সবে পরিহার 
পরমপুরুষে হৃদি ক'রেছ অপণ ॥ 

শ্রীকৃষ্চের আজ্ঞা মত কার্য করি সম্পাদিত 
তাহার বারতা যাহা করেছি বহন । 

কহিবারে যেই কথা উপনীত আমি হেথা 
এসময় কব তাহা শোন গোপীগণ ॥ 

যাহা কন ভগবান কর সবে অবধান 
তিনি সব! আত্মারূপে অধিষ্ঠিত রন। 

প্রভু দেব জনার্দন আপন মায়াঁতে রন 


সর্ধমূলাধার তিনি পরম কারণ ॥ 


২০৯ 


ভাগবতী কথা 


বিশ্বে স্জন পালন চলে তাঁর অনুক্ষণ 
কভু তিনি ধ্বংসরূপ করেন প্রয়োগ । 

ধ্যানে রাখে যেইজন হরি তার কাছে রন 
গোগীগণ সাথে কভু না হবে বিয়োগ ॥ 

শুনি উদ্ধবের কথা জুড়ায় তাদের ব্যথ৷ 
কোন গো'পী সেথা তারে কহিল তখনি । 

অতাচারে সদা রত কৃষ্দ্বারা কংস হত 
নিশ্চিন্তে কাটায় সবে দিবস যামিনী ॥ 

অতি স্থুখের বিষয় বান্ুদেব দয়াময় 
আনন্দে আছেন রহি মথুরা নগরী । 

রসশান্ত্রে গুণমণি স্থনিপুণ মোরা জানি 
হইয়াছে প্রিয় তার মথুরার নারী ॥ 

আমরা যে গ্রামা নারী না জানি ছল চাতুরী 
আর তার নাহি প্রীতি আমাদের প্রতি । 

ব্রজবাসী সবাকারে এবে কি স্মরণ করে 
ফিরিবে কি সেই কালা ব্রজেতে সম্প্রতি ॥ 

পূণিমার দিনে হরি রাসমঞ্চে কেলি করি 
সেসময় হরি ল'ন আমাদের মন। 

কতু কি সে কথা কন তোমা জিজ্ঞাসি এখন 
সে রাত্রি কি কালাটাঁদ করেন স্মরণ ॥ 

পুনঃ কি আসিবে কান্ছ লয়ে সাথে সখা ধেন্ু 
হেরিব কি আর তাকে ব্রজের মাঝার । 

সবে করি সম্বোধন কহে গোপী আরজন 
বুন্দাবনে কান্থ কতু না আসিবে আর ॥ 


ভাঁগবতী কথ 


লন সেথা রাজ্যভার হুঃখ আর নাই তার 
করেছেন শক্রগণ সবারে নিধন । 

বহু রাজার নন্দিনী গ্রহণ করিয়া তিনি 
সেথায় পরম সুখে আছেন এখন ॥ 

এহেন এশ্বরয্য ছাঁড়ি - না আসিবে হেথা হরি 
আমাদের অভিলাষ না হবে পূরণ । 

মধুময় প্রীতি তার জাগে হৃদে বার বার 
স্মৃতি যত কতু নাহি হয় বিস্মরণ ॥ 

ক্মরি সে ললিত গতি মধুময় হাস্ত অতি 
যত চাই ভুলিবারে তত পড়ে মনে। 

কোথা ব্রজের কানাই মোরা দরশন চাঁই 
আধার যে বৃন্দাবন তোমার বিহনে ॥ 

আবার ব্রজেতে আসি সকলের সাথে মিশি 
পুলকিত কর সবে ওগো নারায়ণ । 

বেদনা পাইয়। হদে উচ্চরবে সবে কাদে 
তাদের যে কৃষ্ণগত প্রাণ সববক্ষণ ॥ 

কৃষ্ণের বান্ধব জানি যতেক ব্রজরমণী 
উদ্ধবেরে সেসময় করিল পুজন । 

তখন নন্দ ভবনে গোঁপগোগী সব! সনে 
কিছুকাল আনন্দে সে করিল যাপন ॥ 

কৃঝ লীল! সংকীর্তন করে উদ্ধব তখন 
শুনি গান গোপীগণ ধ্যানে নিমগন | 

যত ব্রজের যুবতী সবে কৃষ্ধে প্রেমবতী 
তারে তারা করিয়াছে অন্তরে বন্ধন ॥ 


২১১ 


২১২ 


ভাগবতী কথা 


ব্রহ্মা, ইন্্ মুনিগণ বাঞ্ছে ধার শ্্রীরণ 
উদ্ধমুখে যোগমার্গে করিয়া সাধন 

তবু তারা নাহি পায় সেই পরম আশ্রয় 
সে চরণ সদা হদে রাখে গোপীগণ ॥ 

যদি ভক্তি সহকারে অজ্জঞজন পূজে তারে 
ঈশ্বর করেন তার পরম কল্যাণ । 

নাহি জানি যদিখায় অম্বতের ফল তায় 
অবশ্যই শাস্ত তার হইবে পরাণ ॥ 

ব্রজগোপী বিনা আর হেন ভাগ্য হয় কার 
যাদের কৃষ্ণের বাহু কষ্ঠেতে শোভিত । 

নাহি পান লক্ষ্মী যাহা গোপীগণ লভে তাহা 
না যায় বর্ণন তাঁরা ভাগ্যবতী কত ॥ 

ব্রজমাঁঝে বিরাঁজিত বৃক্ষলতা আছে যত 
কতপুণ্া তারা সবে করেছে অর্জন । 

যদি কৃপা মোর প্রতি এই কর বিশ্বপতি 
বৃন্দাবনে করি যেন জনম গ্রহণ ॥ 

ব্রজনারীগণ যবে পথ ধরি চলি যাবে 
পদধূলি অঙ্গে আমি করিব লেপন । 

ষার চিন্তা অনুষক্ষণ করে যোগী খষিগণ 
গোপী তারে প্রেমডোরে করেছে বন্ধন ॥ 

কহি উদ্ধব সবারে ল'য়ে বিদায় এবারে 
করিলেন তবে তিনি রথে আরোহণ । 

নন্দ আদি গোঁপগণ আনি নান! উপায়ন 


অশ্রপূর্ণ নেত্রে তারে করিল অর্পণ ॥ 


ভাঁগবতী কথ 


উদ্ধবে বিদায় দিয়া তাদের ব্যথিত হিয়। 
ব্রজ্বাসী সবাকার সজল নয়ন । 

কন নন্দ সেসময় যদি জন্ম নিতে হয় 
তবে যেন মোর গৃহে আসে কৃষ্ণধন ॥ 

গোগীদ্বারা সম্মানিত মথুরায় উপনীত 
উদ্ধব আবার পুরে করি পদার্পণ-_ 

শ্রীকষ্চ-সমীপে সেথা কহি গোপী গ্রীতিকথা 
যাঁর যাহা উপায়ন করিল অর্পণ ॥ 

ভবসাগর কাণগ্ডারী সবার মঙ্গলকারী 
শ্রীহরির শ্রীচরণ কর সবে সার। 

ভাগবতে রাখি মতি পাঠ কর নিতি নিতি 
অন্তরে আনন্দ তবে মিলিবে অপার ॥ 


২১৩ 


শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ ও কু! মিলন 


উদ্ধব ফিরিলে পরে জিজ্ঞাসেন হরি তারে 
জানিবারে ব্রজবাঁসী সবার কুশল | 

গোপগোগী সবাকার বল বারতা এবার 
কিভাবে কাটায় সবে দিবস সকল ॥ 

শ্ীদামাদি সখাগণ আছে সবে কে কেমন 
যশোদা মাতার কথা কহগো এখন । 

সেথা! রোহিণী জননী কেমন আছেন শুনি 
গোষ্ঠপানে যায় কিনা ধেনু বংসগণ ॥ 

সদাই জাগিছে মনে সেই বন বৃন্দাবনে 
যশোমাতা ন্লেহ যত রয়েছে স্মরণে । 

আজি হে সখা উদ্ধব কি আর কহিব সব 
ব্রজভূমি অনুক্ষণ জাগে মোর মনে ॥ 

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কহিল উদ্ধব সেথা 
করযোড়ে পদে তার করিয়৷ প্রতি । 

তব লাগি যশোমতী শোকাম্বিত রহে অতি 
সাস্বনার বাকো তারে কহিন্থু সম্প্রতি ॥ 

ব্রজবাঁসী গোপীগণ কাদিতেছে অনুক্ষণ 
তোমার বিচ্ছেদে তারা যেন উন্মাদিনী |. 

হেরি ভূতল-উপরি রোহিণী রয়েছে পড়ি 


কত আর কব হরি ছুঃখের কাহিনী ॥ 


ভাগবতী কথা 


ধেন্ু বংস আদি যত তব তরে ব্যাকুলিত 
নিবদ্ধ তাদের দৃষ্টি মুরার পানে । 

উদ্যানে নাহি সে শোভা পুষ্পরাজি হীনপ্রভা 
পাখীরা সেথায় রহে বিরত কুজনে ॥ 

ব্রজের রাখাল যারা বিরহে কাতর তার! 
মাঠে আর নাহি যায় গোচারণ তরে। 

ব্রজবাঁসীগণ যত রহে সবে শোকাদ্বিত 
জাগিছে বেদনা সদা তাদের অন্তরে ॥ 

উদ্ধবেরে সেইক্ষণ কহিলেন জনার্ধন 
কু্জার নিকটে মোর রহিয়াছে পণ। 

মনোবাঞ্ছ পুরাইতে যাব তার নিকটেতে 
করিব তাহারে তৃপ্ত করি আলিঙ্গন ॥ 

উদ্ধবেরে সঙ্গে করি কুজা গৃহে যান হরি 
মুক্তাদামে আচ্ছাদিত তাহার ভবন । 

বিচিত্র পতাকা কত চতুর্দিকে সুসজ্জিত 
মনোহর চন্দ্রাতপ শঘা। ও আসন ॥ 

দীপমালা প্রজ্জলিত ধুপবাসে আমো দিত 
আসবাব রহে যাহা সব গৃহোচিত । 

চতুর্দিকে শোভা কত না ষায় বর্ণন অত 
হেরি ইা৷ শ্রীকৃষ্ণের হৃদি পুলকিত ॥ 

শ্রীহরির আগমন যবে করে দরশন 
ত্বরিত দাড়ায় কুজ! ত্যজিয়া আসন । 

সঞধগণে ল'য়ে সবে আসিয়া সন্ধে তবে 


আসনে বসায়ে তারে করিল পূজন ॥ 


২১৫ 


২১৬ 


ভাগবতী কথা 


কুজ। পরে উদ্ধবেরে পুজে অতি ভক্তিভরে 
করেছিল শ্রীহরিরে যেভাবে পূজন । 

এত তার শ্রদ্ধা হেরি তুষ্ট হয় হৃদি তারি 
তখন সে বসে ভূমে স্পশিয়া আসন ॥ 

আহ্বান করিয়া হরি কুজার করেতে ধরি 
আপনার শয্যাপার্থ্ে বসান যতনে । 

শুনি তার প্রেম কথা জুড়ায় কুব্জার ব্যথা 
তবে তারে আলিঙ্গন দেন প্রীতমনে ॥ 

প্রেমভরে ত্বরা করি কুজার শয্যাতে হরি 
পুলকিত মনে তবে করেন শয়ন । 

পাইয়া নিকটে তারে হরষে অস্তর ভরে 
ভাঁবে সে কি ভাগ্য তার উদিত এখন । 

কুজা সপ্রেম বচনে কহে কথা হরি সনে 
বলে নাথ কিছুদিন হেথা কর বাঁস। 

এবে তোম। ছাড়ি দিতে ইচ্ছা নাহি হয় চিতে 
মোর সাথে ফুল্ল মনে রহ পীতবাস ॥ 

কামরূপে ভগবানে করেছিল বাঞ্ছা মনে 
শ্রীহরি কুজারে তাই দেন কাম বর। 

তাহারে আদর করি সম্মান বাড়ান হরি 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া অতঃপর ॥ 

মুক্তিদাত৷ পায় কাছে তবু মুক্তি নাহি যাচে 
কৃষ্ণের নিকটে সে যে কাম শুধু চায়। 

গোপীদের কৃষ্ণে নিষ্ঠা তাই তাদের প্রতিষ্ঠা 
শুদ্ধ প্রেমে ধ্যান করি তারে কাছে পায় ॥ 


ভাগবতী কথা 


কুজার বাসনা হরি সকল পুরণ করি 
করেন উদ্ধবে লয়ে রথে আরোহণ । 

নগরের পথে ত্বরা চলিলেন তবে তারা 
অবশেষে উপনীত আপন ভবন । 

কুজার মিলন কথা জুড়ায় সঞ্চিত ব্যথা 
ভক্তবাঞথণ পূর্ণকারী দেব নারায়ণ। 

ভাগবতে রাখি মতি পড় ভক্ত নিতি নিতি 
জীবের যে নাই গতি বিনা জনার্দন ॥ 


২১৭ 


শ্রীকৃষ্ণের অক্রুরগৃহে গমন ও তাহাকে 
হস্তিনায় প্রেরণ 


ভগবান জনার্ধন করি প্রতিজ্ঞা স্মরণ 
যাইতে অন্রুর গৃহে করেন মনন । 

গমনের আয়োজন করিলেন সেইক্ষণ 
মথুরা পুরীতে রথ করি আনয়ন ॥ 

হেরে অন্রুর তখন আছে রথে তিনজন 
ঘুর হতে প্রত্যক্ষ সে করে আগমন । 

রাম ও উদ্ধবে হরি আপনার সঙ্গে করি 
সহসা অক্রুর-গৃহে উপনীত হন ॥ 

করি সবে দরশন হৃদি পুলকে মগন 
আনন্দাশ্র পূর্ণ হয় যুগল নয়ন । 

রাম কৃষ্ণে তারপরে নমে যবে ভক্তিভরে 
প্রীতিভরে দ্ৌোহে তারে দেন আলিঙ্গন ॥ 

ত্বরা অক্রুর তখন দিয়া বসিতে আসন 
সযতনে দোহ। পদ করে প্রক্ষালন । 

ভক্তিভরে তারপরে ধৌত বারি ধরি শিরে 
ভার্যাসহ ত্বরা তাহা করিল গ্রহণ ॥ 

তাহাদের শ্রীচরণ করি সেথা সম্মার্জন 
্বীয়ক্রোড়ে অক্তুর তা করিয়া স্বাপন_ 

দিব্য বসন ভূষণ ত্বরা করি আনয়ন 


ভক্তি ভরে ছুজনারে করিল পৃজন ॥ 


ভাগবতী কথ! 


স্থগন্ধি চন্দন আনি অঙ্গে মাখায়ে তখনি 
দিল সে দৌহার গলে গন্ধ পুষ্প হার। 

সাজাইয়া ছজনারে পুলকে অস্তর ভরে 
কহে তবে মম বাস পবিত্র এবার ॥ 

বিশ্বে পরম কারণ হও তোমরা! ছু'জন 
প্রধান পুরুষ তুমি দেব জনার্দান | 

ব্রহ্মারূপে তুমি হরি জগত স্থজন করি 
বিষুণব্ূপে জীবগণে করিছ পালন ॥ 

ওহে দেব নারায়ণ তুমি জীবের কারণ 
মহাকাল রূপে কর প্রাণীর নিধন । 

আপন প্রভাবে হরি কংসের পরাণ হরি 
কুলের উদ্ধার তুমি করিলে সাধন ॥ 

তব মায়াতে নিয়ত বদ্ধ বিশ্বে জীব যত 
আসিলে মানব রূপে উদ্ধার কারণ । 

ধরণীর ভার হরি রক্ষিলে জীবেরে হরি 
ভক্তের বাসনা যত করিছ পুরণ ॥ 

অসুর দানব কুলে বিনাশিলে অবহেলে 
তোমায় চিনিতে নারে যারা মুটুজন। 

এই ভাগ্যের কারণ তুমি দেব জনার্ঘন 
বহু পুণ্যে মম গৃহে তব আগমন ॥ 

যোগী খষি মুনিগণ নাহি পায় এ চরণ 
নিরস্তর শুদ্ধ চিত্তে করি তব ধ্যান। 

তোমারে জগতম্বামী প্রত্যক্ষ করিন্ধু আমি 
আমার মতন কেহ নহে ভাগ্যবান ॥ 


২১৪ 


২৪ 


ভাগবতী কথা 


জায়া, পুত্র, মিত্র ধন দেহ গৃহাদি স্বজন 
মায়ার শৃঙ্খল কর সকল মোচন। 

সদা মতি রহে হেন তব কৃপা স্মরি যেন 
পাদপক্পে আজি মোৌর এই নিবেদন ॥ 

অক্রুর কর্তৃক স্তত আর হইয়া অচ্চিত 
হাস্যাননে তবে তারে কন ভগবান । 

করি তোমায় মিনতি নাহি কর এত স্তুতি 
তুমি যে পিতৃব্য মোর পিতার সমান ॥ 

মোরা তব আজ্ঞাধীন সদা তোমার অধীন 
তোমা হেন জ্ঞানবান কেবা আছে আর। 

সকলে তোমায় জানে সর্বজনে সদ। মানে 
তুমি সাধু মহাজন বিদ্রিত সংসার ॥ 

ভাগাবান যিনি হন পান তব দরশন 
সিদ্ধ হয় কার্য তার কাটে অমঙ্গল । 

মিত্র মোর আছে যত শ্রেষ্ঠ তুমি হও তাত 
তব অদর্শনে হবে অন্তর বিকল ॥ 

জলময় পথ কত বিশ্বমাঝে বিরাজিত 
শিলাময় মৃত্তি যত রহে প্রতিষ্ঠিত । 

তাদের দর্শনে হয় অস্তিমেতে পাপক্ষয় 
সাধুরে হেরিলে পাপ ত্বর৷ দূরীভূত ॥ 

কহি তাত এবে যাহা অবধান কর তাহ! 
হস্তিনা নগরে তুমি যাও একবার । 

সেখানে পাগ্ুবগণ রহিয়াছে কে কেমন 
সকল সংবাদ তুমি লবে সবাকার ॥ 


ভাগবত কথ 


রাখি শিশু পুত্রগণ স্ব্গগামী পাও হন 
অকাল মৃত্যুতে কুস্তী শোকে নিমগন । 

জনগণ মোরে বলে ধৃতরাষ্ট্র সবে পালে 
মহাছুষ্ট হয় তাঁর শতেক নন্দন ॥ 

বৃদ্ধ রাজা পুত্র-বশে কোন্‌ কাধ্যে রত শেষে 
সে সব বারতা মোরে করিবে জ্বাপন । 

পাওুরাজ পুত্র সবে কিভাবে পালিত এবে 
তোমার নিকটে তাহা জ্ঞাত হতে মন ॥ 

প্রয়োজন হয় যাহা পশ্চাতে হইবে তাহা 
মিত্রের কল্যাণ যাহা করিব সাঁধন। 

অন্রুরে আদেশ করি উদ্ধবে লইয়া হরি 
রামসহ করিলেন মথুরা গমন ॥ 

পরম দয়াল হরি অক্রুরে করুণা করি 
দিলেন প্রমাণ তিনি ভকত বসল । 

ইচ্ছা যদি তীব্র হয় অপূর্ণ কিছু না রয় 


ভক্তবাঙ্ক। ভগবান করেন সফল ॥ 


২১ 


অন্রুরের হস্তিনাপুরে গমন ও পাগুবগণের 
ংবাদ লইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্তন 


শুকদেব মহামতি কহে শোন নরপতি 
অক্রুর হস্তিনাপুরে করিল গমন । 

সুদীর্ঘ সে পথশেষে উপনীত অবশেষে 
নগরের শোভা হেরি মুগ্ধ তার মন ॥ 

পুরীতে প্রবেশি তবে হেরিল সে সেথা সবে 
ধৃতরাষ্ট্র ভীন্ঘ, কুস্তী, বাহিলিক বিছুর । 

অশ্বথামা ছযো ধন আর পাগ্ুপুত্রগণ 
সকলের সাথে দেখা করিল অন্রুর ॥ 

সবে তারা এইবার জ্ঞাত হতে সমাচার 
প্রিয়জন বার্তা যত জিজ্ঞাসে তখন। 

অন্রুর জিজ্ঞাসে পরে সংবাদ যা জানিবারে 
সবার কুশল তারা করিল জ্ঞাপন ॥ 

তথায় বৃদ্ধ রাজার জানিবারে ব্যবহার 
অন্রুর কয়েক মাস করিল বসতি । 

ধৃতরাষ্ট্র নরপতি পুত্রবশ হন অতি 
শতপুত্র হয় তার ছুরাচার অতি ॥ 

মান্ত রাজা তিনি রন মন্দ বুদ্ধি তবু হন 
পুত্র মতে করিতেন কার্য সম্পাদন ॥ 

পাগুপুত্র রহে যত স্বধন্মেতে সদা রত 
তাহাদের অনুগত তাই প্রজাগণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ঈর্ষান্বিত সদ! রন 
প্রভাবসম্পন্ন হেরি কুস্তীর তনয় । 

বল, বীর্ধ্য, বিনয়াদি সত্য, নিষ্ঠা রহে অতি 
পাগুবেরা তাই প্রজা অনুরক্ত রয় ॥ 

জ্রাতাসহ ছধ্যোধন কহে সদা কুবচন 
কুম্তী পুত্রগণে হিংসা করে সর্বক্ষণ । 

দিতে সবারে যাতনা চেষ্টা তারা করে নানা 
তাঁদের নিধন চিন্তা হৃদে অনুক্ষণ ॥ 

কুস্তী বিছুর ছজন মিলি অক্রুরে তখন 
একে একে জানালেন যত বিবরণ। 

সেকালে অন্তরে হেরি জন্মস্থান কথা ম্মরি 
জিজ্ঞাসেন তারে কুস্তী করিয়। রোদন ॥ 

সবার কুশল বাণী অগ্রে ভ্রাতা কহ শুনি 
ভগ্মী, ভ্রাতৃপুত্রগণ, ম্মরে কি কখন ? 

পিতা। মাতা ভ্রাতাগণ কতূ করে কি স্মরণ 
কুলন্ত্রীরা সথাগণ কি কহে এখন ॥ 

রাম কৃষ্ণ ভ্রাতা দৌোহে আমার কথা কি কহে 
জানিতে বাসনা এবে তাদের কুশল। 

পিতৃহীন পুত্রগণ কবে পাবে দরশন 
শ্রীহরি নাশিবে কবে বেদনা সকল ॥ 

হেকৃ্ক! করুণাসিন্ধু, তুমি যে সবার বন্ধু 
এখন বিপন্ন জনে করগো৷ উদ্ধার । 

বিপদ ভঞ্জন হরি ছুঃখ নাশ ত্বরা করি 
কত কষ্ট পাইতেছি হের এইবার ॥ 


২৩ 


২৪ 


ভাঁগবতী কথা 


কোথা তুমি হে গোবিন্দ অদৃষ্ট আমার মন্দ 
সন্তানের ক্লেশ যে গো সহা নাহি হয়। 

নিলে তোমার শরণ কর যাতনা হরণ 
তব কৃপা বিনা মোর নাই যে আশ্রয় ॥ 

কুম্তী ব্যথিত অন্তরে কৃষ্ে কত স্তুতি করে 
অশ্রুপূর্ণ রহে তার যুগল নয়ন । 

বিছুর অক্রুর মিলি সাম্বনার বাক্য বলি 
দুর করে তবে তার কতক বেদন ॥ 

বিছুরে লইয়া সাথে অক্তুর চলিয়া পথে 
ধৃতরাষ্্র নিকটেতে উপনীত হুন। 

তবে প্রণমি রাজারে পরিচয় কহি তারে 
রাম কৃষ্ণ বার্তা পরে করিল জ্ঞাপন ॥ 

তুমি রাজা বীর্ধাবান খ্যাতি তব সর্বস্থান 
বিচিত্রবীর্যের হও প্রথম সম্ভান । 

সহোদর অনুজাত হন যবে স্বর্গগত 
হস্তিনাপুরেতে রাজা! হ'লে বর্তমান ॥ 

পিতাঁপম প্রজাগণ নুপে করে সম্ভাষণ 
পুত্রপম ন্মেহে রাজা পালেন সবারে । 

অনুগত প্রজা সবে ধন্মেতে পাল এবে 
তাহে তব কীত্তি রবে এবিশ্ব মাঝারে ॥ 

অধম্মের আচরণ কর যদি অনুক্ষণ 
অপধযশ গাথা তবে গাবে সর্বজন | 

পাণুপুত্র নিজপুত্র সমজ্ঞান কর অত্র 


পরম কল্যাণ তব হইবে সাধন ॥ 


১৫ 


ভাগবতী কথ 


কৃহি আমি হে রাজন শোন এবে দিয়া মন 
সংসার অনিত্য হয় সব মায়াময় । 

এ পৃথিবী মাঝে যাহা! ধন জন রহে তাহা 
সব (মথ্যা এই বাক্য জানিও নিশ্চয় ॥ 

কতু নিত্য নাহি হয় . ক্ষণেকে যে পায় লয় 
ঈশ্বরের চক্র ইহা চলে সর্বক্ষণ। 

রাজ্য ও এশ্বর্ধা যত সব মরীচিক। মত 
পুত্র, মিত্র ভার্ষ্যা আর আত্মীয় স্বজন ॥ 

নিজ দেহ প্রিয় যাহা ভম্মীভূত হয় তাহা 
তবে কেন মিছে মায়া রাজ্যের কারণ। 

সুখ হুঃখ ভোগ যত ক্মফলে সংঘটিত 
মায়াময় সংসারে তা ঘটায় বন্ধন ॥ 

অধন্ম করিয়া রাজা যদি নাহি পালে প্রজা 
অস্তিমে নিশ্চয় তার নরকে গমন | 

বুদ্ধিহীন যেইজন হেন কম্মে রত রন 
স্বজন পীড়নে হয় অধম্ম অর্জন ॥ 

অতএব নরপতি বধন্মেতে রাখি মতি 
কর্তব্য পালন কর স্থির করি মন। 

কুরু আর পাগুবেরে সম দেখ এইবারে 
ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন ॥ 

অক্তুরের শুনি কথা কহিলেন রাজা সেথা 
শোনালে আমায় তুমি মঙ্গল বচন। 

তোমার যতেক বাণী অমৃত সমান মানি 


তবু তৃপ্ত নাহি হয় মন যে এখন ॥ 


২৫. 


১১১ 


ভাগবতী কথা 


হৃদি মোর অবিরত পুত্র বশে বশীভূত 
হিতাহিত বুদ্ধি তবে আর নাহি রয় । 

যেমন বিছ্যাৎ গতি তেমনি আমার মতি 
ক্ষণেক জাগিয়। জ্ঞান দ্রুত পায় লয় ॥ 

শুভ কার্য আমা হ'তে নাহি হবে ধরণীতে 
ঈশ্বর বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয় । 

ভূভার হরণকারী ভগবান চক্রধারী 
লঙ্ঘন তাহার কাধ্য সম্ভব ন! হয় ॥ 

এই জগত সংসার তিন গুণের আধার 
শান্ত, ঘোর মূঢ় এই তিন রূপ তার। 

শ্রীকৃষ্ণের লীল! যত কেহ না বুদ্ধিতে জ্ঞাত 
অবোধ মানব ুগ্ধ মায়ার মাঝার | 

ধার সিদ্ধান্ত ছুর্ববোধ্য তিনি সবার আরাধ্য 
সংসার চক্রের মাঝে গতি তার রয়। 

বিশ্বপতি সেজনারে নমি আমি বারে বারে 
ধাহার ইচ্ছায় চলে জগত নিচয় ॥ 

ধৃতরাষ্ট্র-অভিপ্রায় অক্রর জানিয়া তায় 
ত্বরা সে বিছুর সহ করিল গমন । 

মথুর! পুরীতে যবে উপনীত হন তবে 
ধৃতরাষ্ট্র বার্তা কষে করে নিবেদন ॥ 

কুস্তীর যতেক কথ৷ শ্রীকৃষ্ণ জানায় সেথা 
হস্তিনা-সংবাদ যত করিল জ্ঞাপন । . 

বার্তা যত জানিবারে শ্রীহরি পাঠান তারে 


কার্যশেষে নিজগৃহে করে সে গমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কৃষ্ণের মহিমা কথা কবিতায় আছে গাথা 
ভাগবত পড়ি আমি লিখি লীল। তার 
অনন্য ভকতি যার সেই পারে বুঝিবার 


নতুবা তাহার লীলা বোঝা অতি ভার। 


৭ 


কৃষ্ণের জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ; দ্বারকাপুরী 
নির্মাণ ও কালযবন নিধন 


অস্তি, প্রাপ্তি নামে রয় 'সরাজ পত্ীঘয় 
পতির মৃত্যুতে যায় পিতার ভবন । 

যত বৈধব্য কারণ করে তার! নিবেদন 
জনক মগধ-রাজ নিকটে তখন ॥ 

শুনি রাজ! জরাসন্ধ ক্রোধবশে হন অন্ধ 
বিষাদে মগন হয় অন্তর তাহার। 

সমূলে যাদবগণে বধিবারে সেইক্ষণে 
চলেন মথুরা পানে করিয়া হুঙ্কার ॥ 

ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিলেন তখনি 
কোলাহল করি সবে চলে অত:পর । 

উপনীত যবে তারা৷ বেষ্টন করিয়া ত্বরা 
অবরোধ করে পরে মথুরা নগর ॥ 

জরাসন্ধ-সৈম্য যত উদ্বেল সমুদ্র মত 
করিয়াছে রুদ্ধ, কৃষ্ণ করে দরশন । 

অবরুদ্ধ সেই পুরী আত্মীয়-স্বজন হেরি 
ভীতিবশে সকলেই আতঙ্কিত হন ॥ 

ভূভার হরণকারী অবতার কথ! ম্মরি 
দেশ রক্ষা তরে কৃষ্ণ করেন চিন্তন । 

পৃথিবীর ভার যারা মগধের সৈগ্গে ত্বরা 
প্রথমে ভাবেন হরি করিতে নিধন ॥ 


ভাগবতী কথা 


জরাসন্ধে এইক্ষণে না বধিব আমি প্রাণে 
তবে সে করিবে পুনঃ সৈম্ত আনয়ন । 

একত্রে মিলিলে সবে নিধন সহজে হবে 
ধরণীর ভার যত হবে বিমোচন ॥ 

পাঁপীর বিনাশ তরে সাধুজনে রক্ষিবারে 
পৃথিবীর মাঝে মোর হয় আগমন | 

বিশ্বে ধন্ম সংরক্ষিতে আর অধন্ম নাশিতে 
আমি যে মাঁনব দেহ করেছি গ্রহণ ॥ 

যবে এভাবে চিস্তন করিছেন নারায়ণ 
তেজঃপুঞ্জ ছু'টি রথ নামিল সেথায় । 

রয়েছে সারথি সাথে পতাকাদি ছিল মাথে 
অলৌকিক অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্ভমীন তায় । 

হেরি রথ জনার্দন বলরামে ডাকি কন 
যছদের বিপদ যে সম্মুখে এখন । 

রক্ষাকর্তা তূমি হও এবে সবারে বীচাও 
রণযোগা অস্ত্রশস্ত্র করিয়া গ্রহণ ॥ 

আত্মীয় বান্ধব সবে রক্ষ তুমি এইভাবে 
শক্রগণে ত্বরা করি, করিয়া সংহাঁর | 

ছুষ্টের দমন তরে শিষ্টজনে পালিবারে 
তুমি আর আমি দ্নোহে হই অবতার ॥ 

বহু অক্ষৌহিণী সেনা যাহা গণনা যায় না 
সঙ্গে লয়ে জরাসন্ধ ঘিরেছে এখন । 

অস্ত্র শত্্র নিয়া সাথে আরোহণ কর রথে 


দারুক সারথি রথ করিবে চালন ॥ 


২২৯ 


৩০ 


ভাগবতী কথ 


শ্রীহরি সারথি মিলি শঙ্খ ফুকে ধ্বনি তুলি 
নগর বাহিরে রথ দাড়ায় তখন। 

পাঞ্চজন্য অবিরত সেসময় হয় শ্রুত 
উচ্চরব রণবা্ভ শ্রবণে ভীষণ ॥ 

সেই শব্দে হ'য়ে ভীত কাপে সেথা শত্রু যত 
জরাসন্ধ হেরি দোহে কহিল তখন । 

অগ্রে কহে কৃষ্ণ প্রতি তুমি যে বালক অতি 
লঙ্জা হয় তোম! সাথে করিবারে রণ॥ 

যুদ্ধ যদি জাগে মনে এস রাম মোর সনে 
ধৈর্যা ধরি স্থির তুমি রহ কিছুক্ষণ । 

যদি মোর বাণদ্বারা মৃত্যু তব হয় ত্বর! 
দেহ তাজি হবে তব স্বরগে গমন ॥ 

কিন্বা রাম তুমি মোরে বধ কর এইবারে 
হৃদি মাঝে ছঃখ আর না রবে তখন । 

কৃষ্ণ যে শিশু, দুর্বল না জানে রণ কৌশল 
ক্ষণকাঁলে যুদ্ধে তাঁর হইবে মরণ ॥ 

শুনি তাহার বচন কহিলেন নারায়ণ 
আতুর মুমূর্ষু বাক্য না করি শ্রবণ। 

হেন অলীক ভাষণ নাহি কোন প্রয়োজন 
কেন তুমি করিতেছ বৃথা আম্ফালন ॥ 

যদি কর যুদ্ধ আশ " এসো তবে মোর পাশ 
রয়েছি প্রস্তুত আমি করিবারে রণ। 

শুনি কৃষ্ণের বচন জরাসন্ধ সেইক্ষণ 
অতি ক্রোধে ওঠে জ্বলি যেন ছুতাশন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বায়ু ও মেঘ যেমন সূর্যে করে আবরণ 
ধুলি যথ। ঢাকে অগ্নি যাহা৷ প্রজ্জলিত-_ 

রাম কৃষ্ণে সৈন্দ্বার! জরাসন্ধ ঘেরে ত্বর!1 
রথ, ধ্বজ, অশ্বসহ করি আবরিত ॥ 

শত শত ছাড়ে শর হয় শব্দ কড় কড় 
মহাকোপে করে তবে বাণ বরিষণ। 

বাণে ঢাকিল গগন নাহি সূর্য্য দরশন 
কুষ্কার ছাঁড়িছে কত শক্রসৈন্তগণ ॥ 

নিজ সেনাগণে হরি বাণেতে পীড়িত হেরি 
ক্রোধান্বিত হয়ে করে ধনুর্বাণ লন । 

তুণ হতে অবিরত বাণ করি বহিষ্কৃত 
শক্রুসৈন্ত "পরে ত্বরা করেন বর্ষণ ॥ 

হস্ত, রথ, অশ্ব কত সেসময় হয় হত 
ভূমে সেথা ম্বৃত সৈন্য রহে অগণিত। 

শোণিতের বহে নদী হেরিলে কম্পিত হৃদি 
ছিন্ন হস্ত সর্পসম তাহে বিরাজিত ॥ 

মুণ্ড সেথা দৃশ্যমান যেন কচ্ছপ সমান 
দ্বীপ সম দৃষ্ট হয় হস্তী যত মৃত । 

অশ্ব যত প্রতিভাত ঠিক কুম্তীরের মত 
ছিন্ন-উরু মস্ত সম রহে সেথা কত ॥ 

তথা নরকেশ যত হয় শৈবালের মত 
ধনুক তরঙ্গ সম সেথায় অশেষ । 

আয়ুধ সমূহ যত যেন গুল গুচ্ছ কত 


আঁভরণ হয় তালু নাহি তার শেষ ॥ 


২৩১ 


২৩২ 


ভাগবতী কথা 


সন্কর্ষণ সেইক্ষণ বধে শত্রু সৈম্তগণ 
জরাসন্ধ দ্বারা সবে ছিল সুরক্ষিত । 

মুষলে আঘাত করি লন রাম প্রাণ হরি 
মৃতদেহগুলি তবে ভূতলে লুষ্টিত ॥ 

জরাসন্ধ মহারাজ অতি ভীত হন আজ 
হেনকালে রাঁমদ্বার1 তিনি ধৃত হন। 

মহাতেজে গজবরে যেমন কেশরী ধরে 
তেমনি আকর্ষে রাম নিধন কারণ ॥ 

হেরি অসি উত্তোলন তবে দেব নারায়ণ 
বধিতে নিষেধ করি বলরামে কন। 

আমার সঙ্কল্প যাহা তোমায় বলেছি তাহা 
তাহাতে অভীষ্ট যাহা হইবে সাধন ॥ 

রাম আর নারায়ণ বিশ্বপতি ছুই জন 
দোহা হতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি হয়। 

গুণ তাদের অনস্ত কেহ নাহি পায় অস্ত 
কটাক্ষে পারেন ধরা করিবারে লয় ॥ 

এসব শত্রু নিধন হয় অতি সাধারণ 
ইহা যে রাম কৃষ্ণের ক্রীড়ার মতন । 

করে দৌোহে আচরণ ঠিক মানব মতন 
উপনীত তাই তারা করিবারে রণ ॥ 

যবে কন নারারণ মুক্তি দেন সক্কর্ষণ 
মনঃকষ্টে জরাসন্ধ করিল গমন। 

তপস্তা করিতে মন চলিছেন তাই বন 
পথে তবে নুপ দ্বার বাধাপ্রাপ্ত হন ॥ 


ভাগবতী কথা! 


'কন রাজ! কি কারণে চ*লেছ বিষঞন মনে 
কর্্মফলে হয় তব এই পরাজয় । 

তপস্তা। কি প্রয়োজন লজ্জা শোক অকারণ 
বিক্রম তোমার কত বিশ্বমাঝে রয় ॥ 

পাইয়া অনেক সাজা মগধে ফিরিল রাজা 
হইয়াছে রণে হত সৈন্য তাঁর যত। 

কষ্ণদ্বারা উপেক্ষিত তাই অন্তর ব্যথিত 
পরাঁজয় করে তার শির অবনত ॥ 

উত্তাল তরঙ্গ মত বধি রণে সৈন্য যত 
সাগর উত্তীর্ণ হন রাম নারায়ণ । 

রাম কৃষ্ণ ভাতা দৌহে ফিরিলে অক্ষত দেহে 
দেবগণ করিলেন পুষ্প বরিষণ ॥ 

মথুরা নগর বাসী পুলকে বদনে হাসি 
রণজয়ী রাম কৃষে করি দরশন । 

তাহাঁদের কীন্তি যত ঘরে ঘরে হয় গীত 
চারিদিকে উৎসবের কত আয়োজন ॥ 

পুরীতে প্রবেশক্ষণ শঙ্খ ফুকে নারীগণ 
ভেরী, তুরী, নানা বাছ্য বাজিছে তখন । 

ছুন্দুভি মুদঙ্গ যত নান! স্বরে বাজে কত 
বিচিত্র পতাকা কত চৌদিকে শোভন ॥ 

তোঁরণাঁদি নিরমিত তাহে পুষ্প স্থশোভিত 
বারি ধৌত পুরী পথ অতীব নির্মল । 

পুরনারী সেথা আসি রাখে মঙ্গল কলসী 
রহে তাহ! নানা বর্ণে চিত্রিত সকল ॥ 


২৬৩ 


৩৪ 


ভাগবতী কথ৷ 


বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ করে বেদ উচ্চারণ 
গাহিল মঙ্গল গীতি সেথা নারীগণ। 

রাম কৃষ্ণ প্রবেশিলে তাঁর! সবে সেইকালে 
পুষ্প লাজ করে ল'য়ে করে বিকীরণ ॥ 

মা্য, অঙ্কুর, অক্ষত ছড়াইল তারা কত 
পুরবাসী সবে তাহা করে নিরীক্ষণ । 

মনোব্যথা রহে যত হেরি দোহে বিদুরিত 
মথুরা বাঁসীরা সবে পুলকে মগন ॥ 

জরাসন্ধ বহুবার সঙ্গে লয়ে সৈন্য তাঁর 
প্রবেশে মথুরা মাঝে করিবারে রণ। 

কৃষ্ণের নিকটে তার এইবার হয় হার 
দুঃখে তাই করিলেন স্বদেশে গমন ॥ 

রণে সপ্তদশ বার পরাজদ্ম হয় তার 
পুনঃ সেথা যুঝিবারে করে আয়োজন । 

পাঠায় নারদ পরে বীর কালযবনেরে 
সহসা সে রণক্ষেত্রে আসে সেইক্ষণ ॥ 

সবার অপরাজেয় বীর মাঝে সে যে শ্রেয়ঃ 
সম তাঁরে করে জ্ঞান বীর বৃষ্ঠিগণ। 

ম্নেচ্ছ সৈন্য অগণন লয়ে সে কালযবন 
করিল মথুরা রুদ্ধ করি আক্রমণ ॥ 

নগরবাসীরা যত হেরি সবে আতঙ্কিত 
শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে তাহা করিয়া চিস্তন-_ 

ত্বরা তিনি সেইক্ষণ বলরামে ডাকি কন 
হিত কথা কব ভ্রাতা শোন দিয়া মন ॥ 


ভাগবতী কথা 


এযে আশ্চর্য ব্যাপার আসে শক্র বার বার 
ঘিরেছে যবন সৈন্য মথুরা এখন । 

তাহাদের সঙ্গে যবে যুদ্ধে সৈন্য রত রবে 
জরাসন্ধ নিজ সৈহ্য আনিবে তখন ॥ 

ছইদিক হতে ত্বরা আক্রান্ত যে হব মোরা 
বন্ধুগণ অনায়াসে হইবে নিহত । 

যারা রহিবে জীবিত কষ্ট দিয়া নানামত 
জরাসন্ধ নিজবাসে লইবে ত্বরিত ॥ 

নির্ভয়েতে জ্ঞাতিগণ রহে যাঁতে সর্বক্ষণ 
কৌশলে করিব আমি বিধান তেমন । 

পুরী করিয়া নির্মাণ যবনের লব প্রাণ 
জ্ৰাতিগণে সেইস্থানে করিয়া প্রেরণ ॥ 

বিশ্বকশ্মীরে তখন গ্রীহরি ডাকিয়া কন 
আমার আদেশে গড় নগর শোভন । 

অতি মনোরম করি তার মাঝে গড়ি পুরী 
নির্মাণ কৌশল তব করাও দর্শন ॥ 

দুর্গ অতি দু করি সাগরের মাঝে গড়ি 
তার মাঝে করিলেন নগর নিন্মাণ। 

নগরের মাঝে পুরী অপরূপ শোভা! তারি 
দ্বাদশ যোঁজন রহে বিস্তৃত সেস্থাঁন ॥ 

বিশ্বকর্মা নিজ মনে গড়ে পুরী স্থুনিপুণে 
দ্বারকা তাহার নাম হইল তখন । 

অতীব শোভন পুরী সবা হৃদি লয় হরি 
স্ব প্রাচীর তার দুর্গের বন্ধন ॥ 


৩৫ 


২৩৬ 


ভাঁগবতী কথা 


কল্পবৃক্ষ চারি ধারে তাহে শোভা আরো বাড়ে 
রচিল তাহাতে কত কুন্থম কানন । 

সেথায় তোরণ যত সব রজত নিম্মিত 
পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত অপুর্ব শোভন ॥ 

ভবন রয়েছে কত শুভ্র স্ফটিক নিন্মিত 
উচ্চ চূড়া রহে তার স্বর্ণেতে মণ্ডিত। 

অশ্বশালা সেথা যত তাহ! রজত নিম্মিত 
সুবর্ণ কলস দ্বারা রহে অলঙ্কৃত ॥ 

রঙ্ধন আগার যাহা পিত্তলে নিম্মিত তাহা 
স্বর্ণ তার শিখরেতে করে ঝল্মল্‌। 

গৃহ কত নিরমিত যাহা সুবর্ণ মগ্ডিত 
পদ্মরাঁগ মণি তার শীর্ষে সমুজ্জল ॥ 

গৃহতল তথ রয় মহাঁমরকতময় 
তাহে শোভা করিয়াছে অধিক বর্ধান। 

ভগবান কৃষ্ণ তরে দেবসভা সেথা গড়ে 
পারিজাত বৃক্ষ পার্থ অতীব শোভন ॥ 

মথুরার জনগণে হরি অতি সযতনে 
রাখেন নূতন সেই দ্বারকা' ভবনে । 

সেথা স্বর্গপুরীমত হয় সদা প্রতিভাত 
জাগতিক প্রলোভন নাহি আসে মনে ॥ 

রাম কৃষ্ণ ছুইজনে আসেন মথুরা পানে 
উপনীত হ'য়ে রামে কন জনার্দিন। 

তূমি হেথা স্থনিপুণে পাল এবে প্রজাগণে 
যবন নিধনে আমি করিব গমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বলরামে কহি হরি চলিলেন ত্বরা করি 
অস্ত্রশস্ত্র কিছু নাহি সঙ্গে রহে তার। 

অস্ত্রে কিবা প্রয়োজন রক্ষা কর্তা নিজে হন 
শুধু তবে ছিল গলে পদ্মপুষ্পহার ॥ 

চন্দ্রমা উদিত যথা উজ্জ্বল আলোক তথা 
প্রীকঞ্চের কৃষ্রূপে দিক উদ্ভাসিত । 

গলেতে শোভিছে তার কৌন্ত্ভ মণির হার 
বক্ষমাঝে চিহ্ন রহে শ্রীবংস অস্থিতে ॥ 

কোমল কমল আখি বিমোহিত সবে দেখি 
আজানুলম্বিত বাহু অতীব শোভন । 

শোভিছে কুঞ্চিত কেশ অপরূপ তাহে বেশ 
মনোরম অতি তার সহাস্ বদন ॥ 

মহেশ্বর সদা তারে পাব্বতী সহিত স্মরে 
গোঁপীরা অন্তরে তারে করেছে বন্ধন। 

মুনি, খষি, যোগিগণ ধ্যানে সদা নিমগন 
সফল জনম যদি পাঁয় দরশন ॥ 

পুরী হ'তে বাহিরিতে পায় যবন দেখিতে 
নিরস্ত্র হইয়া হরি করিছে গমন । 

পদব্রজে সে গমন হেরে যবে কালযবন 
শ্রীকৃষ্ণের পাছু পাছু ধাইল তখন ॥ 

ধরিব ধরিব করে ধরিবারে নাহি পারে 
ধরিবার আশা মনে রহে বর্তমান । 

হাতের নাগালে পায় তখনি ধরিতে যাঁয় 


অমনি শ্রীকৃষ্ণ বহু দুরেতে পালান ॥ 


২৩৭ 


২৩৮ 


ভাগবতী কথা 


ধরিবার বাসনায় আবার নিকটে যায় 
ধৃত না হইলে তারে ধরা অতি দায়। 

যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যানে রহি নিমগন 
কদাঁচিত ঈশ্বরের দরশন পায় ॥ 

এই ভাবে যবনেরে দূরে গিরি গহবরে 
লইয়া গেলেন তবে দেব নারায়ণ । 

প্রথমে সেথায় হরি প্রবেশেন ত্বরা করি 
পশ্চাতে যবন সেথা করিল গমন ॥ 

আসি পর্বত কন্দরে হেরিলেন হরি পরে 
সেথায় মানব এক করেছে শয়ন । 

বন্ত্রাবৃত ছিল দেহ চিনিল না তাকে কেহ 
সহসা সেথায় হরি হন অদর্শন ॥ 

যবন ভাঁবিল মনে কৃষ্ণ আছেন শয়নে 
বস্ত্রাবৃত জনে সেথা করি দরশন । 

তখন কালযবন কহে হেন কুবচন 
কে রে মূঢ় নিদ্রাছলে ক'রেছ শয়ন ॥ 

নারায়ণ ভাবি তারে পদাঘাঁত করে জোরে 
নিদ্রাভঙ্গে সেইজন মেলিল নয়ন । 

যবনে সম্মুখে দেখি রক্তবর্ণ হয় আখি 
অতি ক্রোধে জাগে তাঁর শরীরে কম্পন ॥ 

সে কালযবন পানে যবে রোষে দৃষ্টি হানে 
আঘি হ'তে হয় তার অগ্নি ররিষণ। . 

সেই তেজে সে ত্বরিত হয় সেথা ভস্মীভূত 
এইভাবে মরণ সে করিল বরণ ॥ 


ভাগবতী কথা ২৩৯ 


জনার্দিন এইবেলা দেখালেন তার লীলা 
কৌশলে কালধবনে করিয়া নিধন । 
ভাগবত কথা সার ্মর তারে বার বার 


শ্রবণ মনন কর হ'য়ে একমন ॥ 


মুচুকুন্দ উদ্ধার 


শুকদেবে রাজা কন কহ মুনি এইক্ষণ 
যবনে করেছে ভস্ম তিনি কোনজন । 

কেব। সেই মহাশয় কিবা তার নাম হয় 
কোন বংশে জন্ম তার কার পুত্র হন ॥ 

কোন তেজে যবনেরে নিমেষে বিনাশ করে 
পর্ববত-কন্দরে কেন রয় তার বাস। 

জানিতে আমার মন তুমি অতি বিচক্ষণ 
বিস্তারিয়া কহ মোরে তার ইতিহাস ॥ 

শুনিয়া রাজার বাণী কহিলেন মহামুনি 
ইক্ষণাকু বংশের তিনি মান্ধাতা নন্দন । 

সত্যবাদী, জিতেক্দিয় মহাজ্ঞানী দ্বিজপ্প্রিয় 
সদাঁশয়, ধীর অতি তেজে হুতাশন ॥ 

মুচুকুন্দ নাম তার প্রিয় তিন সবাকার 
শুভচিস্তা অস্তরেতে রহে অনুক্ষণ । 

ইন্দ্র আদি দেবগণ আত্মরক্ষা তরে কন 
আমাদের দৈতাভয় কর নিবারণ ॥ 

বহুদিন সবাকারে মুচুকুন্দ রক্ষা করে 
রহিল না আর ভয় তাদের তখন । ী 

ভীতি যবে নিবারণ দেবগণ তুষ্ট হন 


মুচুকুন্দে তবে তারা রুহেন বচন ॥ 


১৬ 


ভাগবতী কথ 


দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় বান্ধব আর 
কালবশে হইয়াছে সবার নিধন । 

বংশে তব কোনজন জীবিত যে নাহি রন 
মৃতজন তরে শোক কিবা প্রয়োজন ॥ 

ধাহার ইচ্ছায় রয় জগতের জীবচয় 
হন তিনি সবাকার বিনাশ কারণ। 

জ্জানিগণ সবে কহে চিরজীবী কেহ নহে 
জন্মিলে অবশ্য তার হইবে মরণ ॥ 

শোক তাপ অনুক্ষণ ভোগ করে সেইজন 
তত্বজ্ঞান নাহি যার অগ্পবুদ্ধি হন । 

মনে তব বাঞ্া যাহ মোর কাছে মাগ তাহা 
দিব বর মনোমত যা ইচ্ছা এখন ॥ 

মুক্তিপদ বর ছাড়া অন্য বর দিব ত্বরা 
তাহার অন্যথা কভু না হবে এখন । 

রাজা করি নমস্কার কহেন নিকটে তার 
আমার অভীষ্ট বর দাও দেবগণ ॥ 

এখন প্রার্থনা এই যেন গো অমর হই 
রহি যেন নিদ্রামগ্ন গুহার ভিতরে । 

যদি পর্ববত কন্দরে কেহ নিদ্রা ভঙ্গ করে 
নিমেষে সে হবে ভন্ম তোমাদের বরে ॥ 

দেবগণ সেথা পবে কহেন তথাস্ত তবে 
মুটুকুন্দ গুহা মধো করিল শয়ন । 

সেথা তার সেসময় সুগভীর নিদ্রা হয় 
হেনকালে জাগরিত করিল যবন ॥ 


২৪১ 


২৪২ 


ভাগবতী কথ 


যুচুকুন্দ-কোপানলে দেহাগ্নিতে সেইকালে 
ক্ষণমধ্যে যবনের হইল মরণ। 

ভন্মীভূত দেহ যবে নারায়ণ ত্বরা তবে 
মুচুকুন্দ সম্মুখেতে উপনীত হন ॥ 

নবঘন রূপ তার গলদেশে পুষ্পহার 
বিমল কাস্তি সেই মদনমোহন । 

কর্ণেতে কুগুল দোলে দর্শকের মন ভোলে 
জ্যোতিশ্ময় পে শোভে সুচারু বদন ॥ 

কণ্ঠ কৌন্তরভে শোভিত তাহে সৌন্দর্য বদ্ধিত 
শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুভূজধারী। 

কষ অলকে আবৃত গণ্ড হয় সুশোভিত 
গীতবাস কটিদেশে বৈকুষ্ঠবিহারী ॥ 

হাস্তযুত সে আনন যবে করে দরশন 
বিমোহিত হইল সে পুলকিত মন। 

ত্বরা তবে ভূমে লুটি ধরিয়া চরণ ছু"টা 
বিনয় বচনে কৃষ্ে করে সম্ভাষণ ॥ 

হও তুমি কোনজন কহ স্বরূপ এখন 
কেন এই ঘোর বনে তব বিচরণ । 

স্ুকোমল পদ যুগে বেদনা! কি নাহি লাগে 
তুমি কিগো৷ দেবরাজ সহস্রলোচন ॥ 

হবে বুঝি দিবাকর নহে তো বা শশধর 
কিন্বা সে চতুরানন দেব স্থপ্িপতি । 

তব রূপের কারণ উজ্জ্বল হইল বন 
পরিচয় জানিবারে বাসনা সম্প্রতি ॥ 


ভাগবতী কথা 


অন্ধকারময় গুহা আলোকিত এবে তাহা 
অপরূপ রূপে মোর বিমোহিত মন । 

মনে জাগিছে এখন তুমি দেব নারায়ণ 
আপন প্রভাবে কালো করেছ হরণ ॥ 

শুনি বিনয় বচন, ভগবান জনার্দন 
মুচুকুন্দ নুপতিরে হাসি হাসি কন। 

আমার জনম কথা কিকব তোমারে হেথা 
জন্ম, কন্ম নাম মোর রহে অগণন ॥ 

তত্ব মোর জানিবারে কেহ কভু নাহি পারে 
তথাপি তোমারে কিছু কহিব এখন | 

হরিতে অবনী ভার আসি মর্ত্যে বার বার 
ব্রক্মার বচনে এবে হেথা আগমন ॥ 

নাশিবারে দৈত্যদলে জন্ম মোর যছু কুলে 
বনস্থুদেব পুত্র বলি জানে সর্বজন । 

মথুরানগরে জাত বাসুদেব নামে খ্যাত 
কংসরাজ দৈত্যে সেথা করেছি নিধন ॥ 

সাধুদ্বেষী যাঁরা রন প্রলম্বাদি দৈত্যগণ 
সবারে অক্লেশে আমি ক'রেছি নিধন । 

তব নয়নাগ্নি দ্বারা যবন জীবনহার! 
আমা হ'তে হইয়াছে তাহার মরণ ॥ 

হেথা মোর আগমন হয় আজি যে কারণ 
সেই কথা বিস্তারিয়া কহিব এখন । 

তুমি মোরে লভিবারে ভক্তিভরে জন্মাস্তরে 


নির্জনে একাগ্র মনে করেছ ভজন । 


২৪৩ 


২৪৪ 


ভাগবতী কথা 


তোমার উদ্ধার তরে আসি গিরি গহবরে 
রূপে তোমায় এবে দিতে দরশন । 

মনোবাঞ্া রহে যাহা মাগি লও তুমি তাহ 
মনোমত বর দিব তোমারে এখন॥ 

মোর আশ্রিত যেজন রক্ষি তারে অন্থুক্ষণ 
তাব যত অমঙ্গল হয় বিনাশন । 

শুনি সেই কৃষ্ণ-কথা | মুচুকুন্দ রাজ! সেথা 
অতীব পুলকে তিনি হলেন মগন ॥ 

লুটি তবে ভূমি'পরে সা্টাঙ্গে প্রণমে তারে 
গর্গবাকা শ্মরি জ্ঞাত ইনি নারায়ণ । 

সংসারের জীব যত মাঁয়ামোহে বিমোহিত 
তাই তাঁরা ভগবানে না করে স্মরণ ॥ 

পরমার্থ নাহি জানে অর্থ চিন্তা সদা মনে 
স্থখ আশে পড়ে তারা ছুঃখের মাঝাঁর | 

নহে জ্ঞাত তব তত্ব সদা অনর্থে উন্মত্ত 

ংসার অনলে তারা জ্বলে অনিবার ॥ 

তব বাতুল চরণ যেবা না করে ভজন 
হুল্লভ মানব দেহ করিয়! ধারণ-_ 

তার! অতি মুটজন মোহাচ্ছন্ন রহে মন 
তাদের জনম বৃথা, বিফল জীবন ॥ 

মহাকাল অবশেষে সহসা পরাণ গ্রাসে 
পশ্চাতে রহিয় যায় যত ধনজন । 

দেহের সৌন্দর্যা যাহ! নাহি হয় স্থায়ী তাহা 


তবু বৃথা অহঙ্কারে মত্ত জীবগণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


লয়ে পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন আর 
সংসারে আসক্ত আমি ছিন্ু এতক্ষণ। 

ওহে প্রভূ নারায়ণ তোমা করিনি স্মরণ 
বিষয় বাসনা! ভোগে রহিয়। মগন ॥ 

নিবারণ তৃষা কতু ভোগে নাহি হয় প্রত 
ক্রমশঃ হইতে থাকে বাসনা বর্ধন | 

এইভাবে ছুঃখ কত পায় জীব অবিরত 
ধরা'পরে পুনঃ পুনঃ হয় আগমন ॥ 

যদি কোন ভাগ্যবান সাধুজন সঙ্গ পান 
শুদ্ধ তবে হ'য়ে যায় তাহার অস্তর | 

ভক্তি জাগি সেইক্ষণ দেবপদে যায় মন 
পরমার্থ লাভ তার হয় অতঃপর ॥ 

তব চরণে মিনতি দাও হৃদয়ে ভকতি 
রাঙ্গ৷ পদে মতি যেন রহে নিরস্তুর | 

অপার সংসারে মন যেন না রহে কখন 
কপাময় কৃপা করি দাও এই বর ॥ 

মুচুকুন্দ-স্তুতি শুনি কন দেব চক্রপাণি 
পবিত্র অন্তর তব হয়েছে এখন। 

করম হইয়! ক্ষয় মোর প্রতি মন রয় 
অবশ্য তোমার ইচ্ছা করিব পূরণ ॥ 

স্থির করি নিজ মন বিশ্ব কর পর্যটন 
তবে সদা তুমি মোরে করিও স্মরণ 

ক্ষাত্রধর্মে নাহি মুক্তি মোর প্রতি রাখি ভক্তি 
ভজ মোরে প্রাণিহত্যা পাপের কারণ ॥ 


৪৫ 


২৪৬ 


ভাগবতী কথা 


ভক্জজন রবে যেথা কবে মোর লীলাকথা 
পরজন্মে বিপ্রদেহ করিয়া ধারণ। 

ব্রাহ্মণের দেহ ধরি অনুক্ষণ মোরে স্মরি 
চরমে পরমপদ লভিবে তখন ॥ 

শুনি কৃষ্ণের বচন মুচুকুন্দ সেইক্ষণ 
গুহ! ছাড়ি পথে নামি করিল গমন । 

নর, বৃক্ষ, পশু যত হেরি রাজা খব্বাকৃত 
কলিযূগ সমাগত করিলেন মন ॥ 

এইবার উত্তরেতে রাজা চলিতে চলিতে 
গন্ধমাদনেতে শেষে উপনীত হন । 

পাইবারে পরিত্রাণ করি চিত্ত সমাধান 
সেথা রাজা নারায়ণে করেন অঙ্চন ॥ 

বদরিকাশ্রম যথা উপনীত হয়ে তথ 
মুচুকুন্দ কৃষ্ণধ্যানে হন নিমগন | 

হেরি তার একমন ভগবান তুষ্ট হন 
তখন সম্মুখে আসি দ্রেন দরশন ॥ 

নিকটে শ্রীকৃষেঃ হেরি কৃতার্থ অন্তর তারি 
সাষ্টাঙ্গে তাহারে রাজ। প্রণমে তখন। 

সম্মুখে হরিরে দেখি সজল হইল আখি 
আবেগে আকুল হৃদি, না সরে বচন ॥ 

কিছুকাল পরে আর নাহি রহে প্রাণ তার 
মৃত্যুকালে কঞ্চে ম্মরি যায় স্বর্গধাম । 

যবে পুনঃ জন্ম হয় জয়দেব নাম রয় 


তখন সে দ্বিজ দেহে করে হরিনাম ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


ভববানে ম্মর যদি শুদ্ধ তবে হ'বে হাদি 
অস্তিমেতে তার কূপ! মিলিবে নিশ্চয় । 
পুর্ব সঞ্চিত সকল আছে যার পুণ্যফল 


তত্বজ্ঞান ত্বরা! তার জাগরিত হয় ॥ 


২৪৭ 


জরাসন্ধের পুনরাক্রমণ, প্রবর্ষণ পর্বতে 
অগ্নিপ্রদান ও রামসনে রেবতীর বিবাহ 


পুনরায় শ্যামরায় আসিলেন মথুরায় 
ছুরস্ত কালযবনে করিয়া নিধন । 

তবে তার রত্ব ধন পাঠালেন জনার্দন 
দ্বারকা-পুরীর মাঝে করিতে রক্ষণ ॥ 

শ্রীকষ্ণ-প্রেরিত ধন হেরি হ'য়ে রুষ্ট মন 
জরাঁসন্ধ ত্বরা সেথা করে আগমন । 

লয়ে সাথে সৈম্যগণ করিল সে আক্রমণ 
মথুরানগরী পুনঃ করিয়া বেষ্টন ॥ 

সেসময় রাম হরি শক্রসৈম্তগণে হেরি 
ভীত মনে করিলেন দ্রুত পলায়ন । 

ভব-ভয় ভঞ্জন করে ভাই ছুইজন 
এখন করেন তারা নর আচরণ ॥ 

ধন রত সব ফেলি রাম কৃষ্ণ যান চলি 
পদব্রজে করেছেন অতিক্রম পথ । 

হেরি তাদের গমন জরাসন্ধ সেইক্ষণ 
চালালেন সেইপথে বেগবান্‌ রথ ॥ 

প্রবর্ষণ গিরি পরে রাম কৃষ্ণ দৌহে চড়ে 
যবে তারা পথশ্রমে পরিশ্রাস্ত হন। . 

ইন্দ্র করে বরিষণ তাই নাম প্রবর্ষণ 
উচ্চ সেই গিরিশৃ্গ অতীব শোভন ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


জরাসন্ধ ভাবে মনে আমি কৌশলে কেমনে 
দৌহারে বধিব এই পর্বত মাঝার। 

শক্র নিধন কারণ চিস্তি রাজ৷ সেইক্ষণ 
করে অগ্নি প্রজ্জালন গিরি চারিধার ॥ 

আনি কাষ্ঠ রাশি রাশি অগ্নি”পরে ফেলে আসি 
জ্বলিল তখন তাহা তেজেতে ভীষণ । 

সেই প্রদীপ্ত অনলে গিরি দগ্ধ সেইকালে 
ভাবে তবে রাম কৃষ্ণ হইল নিধন। 

লম্ফ দিয় সেইক্ষণ ত্বরা ভাই ছুইজন 
সবার অলক্ষ্যে করে দ্বারকা গমন । 

অগ্নিতেজে সেসময় শত্রুদের মৃত্যু হয় 
ভাবি রাজা ফিরিলেন স্বগৃহে তখন ॥ 

কন মুনি অতঃপর আনর্ত দেশেতে ঘর 
রেবত নামেতে রন রাজা একজন । 

তার ছুহিতা রেবতী সে যে অতিগুণবতী 
রাজা তার বিবাহের করেন চিন্তন ॥ 

তনয়! পাত্রস্থ আশে যান তিনি ব্রহ্মা পাশে 
প্রণাম করিয়া কন বক্তব্য তখন । 

কহ দেব কার করে সমপিব এ কন্ারে 
তোমার নিকটে তাই মোর আগমন ॥ 

শুনি তবে নুপ-কথা৷ হাসি ব্রহ্মা কন সেথা 
আছে তব কন্তা-পতি দ্বারকাভবন । 

কহি তোমা হে রাজন যাও তুমি এইক্ষণ 
সেথা এবে কৃষ্ণ-জোষ্ঠ বলরাম রন ॥ 


২৪৯ 


২৫০ 


ভাগবতী কথা 


ত্বর৷ সেই দ্বারকায় কন্তা সহ রাজ যায় 
বন্ুদেব সেসময় উপ্নীত রন । 

তাহার নিকটে সেথ। কন যবে সব কথ। 
বিবাহ বারতা শুনি তুষ্ট তিনি হন ॥ 

শুভদিনে শুভক্ষণে রাজা তবে রামসনে 
কন্যার বিবাহ দেন হরষিত মনে । 

বিধিমত কার্ধা যত হয় সেথা অনুচিত 
অর্থ বস্ত্র দেন কত সাধুদিজগণে ॥ 

নৃত্যগীত কতমত হয় সেথা আয়োজিত 
পুরনারী জনগণ পুলকে মগন। 

নানাবিধ অলঙ্কার মহামূল্য রত্বহার 
রেবতীরে আনি দেয় পুরবাসীগণ ॥ 

সাথে লয়ে ছজনারে বন্থুদেব গৃহে ফেরে 
দেবকী পুলকে দৌহে করিল বরণ । 

বয়োজোষ্ঠ যারা সবে আশীর্বাদ করে তবে 
পুরনারী সবে করে মঙ্গলাঁচরণ ॥ 


শত্রীক্ণের কৃণ্ডিনপুরে গমন ও রূঝ্সিণী হরণ 


রুঝ্নিণী হরণ কথা শুকদেব মুনি সেথা 
রাঁজাঁর নিকটে তবে বিস্তারিয়া কন। 

কৃষ্ণ ভীম্মক কন্যারে রাক্ষস প্রথানুসারে 
বিবাহ করেন হ'য়ে পুলকিত মন ॥ 

্বয়ন্বর আয়োজন করে রাজা সেইক্ষণ 
রুঝিনী তাহার কন্বা অতি রূপবতী । 

শিশুপাল আদি যত রাজা ছিল নিমন্ত্িত 
সকালে জিনিয়া কন্া আনে যছুপতি ॥ 

কনার রূপের কথা শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া সেথা 
বিবাহ করিতে তারে করেন মনন । 

কৃষ্ণ রূপের বর্ণন করি রুঝিিনী শ্রবণ 
পতিরূপে তারে তবে করিল চিন্তন ॥ 

উভয় উভয় তরে হয় বাকুল অস্তরে 
দোহারূপে অনুরাগী হয় ছুইজন | 

হ'য়ে তারা একমন ধানে রন নিমগন 
দোহার অন্তরে দোহে আবদ্ধ তখন ॥ 

তীন্মক মনস্থ করে কৃষ্ণে কন্তা অপ্রিবারে 
সম্মতি জানায় তবে তার বন্ধুগণ | 

রুঝী তাহার তনয় কৃষ্ণের বিদ্বেষী রয় 
ভগিনী বিবাহ কথা করিল শ্রবগ ॥ 


৫ 


ভাগবতী কথা 


তবে অতি হিংসাবশে ভগ্নী পাত্র অবশেষে 
চেদিপতি শিশুপালে করে নিরূপণ । 

বিবাহের শুনি কথা শিশুপাল সাথে সেথা 
রুঝ্সিণীর হৃদি হয় বিষাদে মগন ॥ 

তবে কৃষ্ণে লভিবারে ব্যাকুলতা ক্রমে বাড়ে 
হেনকালে বিপ্রে এক করে দরশন । 

করযোড়ে সেইক্ষণ করে তারে নিবেদন 
পত্র লয়ে যাও তুমি দ্বারকা ভবন ॥ 

কৃষ্ণ-করে এই পত্র অর্পণ করিও তত্র 
সব বার্তা জ্ঞাত তিনি হবেন তখন । 

অপেক্ষা না করি কোথা সাবধানে যাবে সেথা 
আমার এ উপকার করিও ব্রাহ্মণ ॥ 

রুক্মিণীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ কর্তব্য বোধে 
প্রস্তুত হইয়া শীঘ্র করিল গমন । 

উপনীত পথশেষে দ্বারকায় অবশেষে 
অভ্যর্থনা করে তারে প্রতিহারিগণ ॥ 

হেরে সে পুরীতে আসি রত্ব সিংহাসনে বসি 
রাজবেশে বিরাজিত দেব নারায়ণ। 

সম্মুখে শ্রীকফ্ে দেখি পুলকে সজল আখি 
আত্মহারা হইল সে হরষে মগন ॥ 

হেরি বিপ্রে সমাগত হ'য়ে হরি হরষিত 
বসালেন শীত্র তারে নিজ সিংহাসনে । . 

পাস অর্ধ্য দিয়া পরে আপনি পুজেন তারে 
ভোজনে করান তৃপ্ত বিবিধ ব্যঞ্জনে ॥ 


ভাগবতী কথ৷ 


শ্রান্তি দূর করিবারে শয্যায় বসায়ে তারে 
আপনি করেন হরি চরণ সেবন । | 

যথোঁচিত সমাদর করি তারে অতঃপর 
কন তবে সমাচার করিতে জ্ঞাপন ॥ 

ব্রাহ্মণের অনুক্ষণ রহে যদি তুষ্ট মন 
আপনার অবস্থায় করি অবস্থান 

নিজ ধন্ম হতে নন বিচাত যে দ্বিজগণ 
জনগণ হ'তে তারা লভেন সম্মান ॥ 

ধরমের স্ুুরক্ষণ হয় যদি সব্বক্ষণ 
ধাম্মিকের নাহি ঘটে অভাব তখন । 

যে ব্রাহ্মণ কদাচন মনে নাহি তুষ্ট রন 
উত্তম লোৌকেতে তার না! হয় গমন ॥ 

সদ হৃদি শাস্ত যার নাহি মনে অহঙ্কার 
সেইরূপ বিপ্র হন সকলের সার । 

সবে এ ধরণী "পরে তাহাদের শ্রদ্ধা করে 
সেসকল দ্বিজপদে কোটী নমস্কার ॥ 

রাজার শাসনে এবে আছ তো স্রখেতে সবে 
রাঁজোর কুশল বিপ্র কহ সমুদয় । 

যেই রাজো অনুক্ষণ সুখে রহে প্রজাগণ 
সে রাজোর রাজা মোর প্রিয় অতিশয় ॥ 

কহ এবে কি কারণ হেথা তব আগমন 
কি হেতু সাগর পারে দিলে দরশন । 

কোন কাধ্য সাধিবারে আদেশ করিবে মোরে 
নিঃসক্কোচে তাহ বিপ্র কর নিবেদন ॥ 


২৫৩ 


২৫৪ 


ভাগবতী কথা 


কৃষ্ণের বচন শুনি দ্বিজ কহিল তখনি 
কহিব তোমারে যাহা শোন জনার্ধন | 

মোর করে পত্র আনি দেয় ভীম্মক নন্দিনী 
তোমারে দিবার তরে হেথা আগমন ॥ 

বিপ্রের বচনে কন তবে দেবকী নন্দন 
রুক্নিণীর পত্র মোরে করাও শ্রবণ। 

কৃষ্ণের নির্দেশ মানি দ্বিজ পড়ে পত্রখানি 
লেখা যাহা সমুদয় করিল বর্ণন ॥ 

রুঝ্সিণীর পত্র-কথা বিস্তারিত শোন হেথা 
কহে সে চরণে তব অশেষ প্রণতি | 

লোক মুখে শুনি আমি রূপের সাগর তুমি 
শ্রবণে পরাণ মোর বিমোহিত অতি ॥ 

পাদপদ্মে তাই মন করিয়াছি সমর্পণ 
অনুপম রূপ গুণ করিয়। শ্রবণ । 

তব সৌন্দর্যা মাধুরী হেরিয়াছে যেবা হরি 
না রহে বাসনা তার কভু অপূরণ ॥ 

তব কথ! হাষীকেশ কর্ণে করিয়া প্রবেশ 
তখনি নিলাজ মন ধায় তোম প্রতি । 

যোগ্য তব নহি আমি তথাপি হৃদয় শ্বামী 
একমাত্র তোমাতেই রহিয়াছে মতি ॥ 

ওগো প্রভু নারায়ণ এবে করিয়া গ্রহণ 
নিজগুণে এ দাসীরে বাঁচাও পরাণে। 

চরাচর বিশ্বমাঝে . হেন নারী কেবা' আছে 
আশ্রয় না নিতে চায় তোমার চরণে ॥ 


ভাগবতী কথ 


রুল্সী মোর জোষ্ঠ ভ্রাতা দিল পিতারে বারতা 
চেদিরাজে যোগ্য পাত্র করি নিরূপণ । 

শিশুপাল আসি যেন মোরে না স্পর্শে কখন 
শৃগাল পিংহের খাগ্য না করে হরণ ॥ 

পূর্বজন্মে বদি আমি পূজে থাকি তোমা স্বামী 
যদি পুর্ব পুণ্যফল হয় সংঘটন-__ 

তবে তোমা ছাড়া কু নাহি যেন রহি প্রভূ 
পারি যেন লভিবারে ও রাজ! চরণ ॥ 

বিপ্র গুরুর অর্চনা আর দান ব্রত নানা 
যদি আমি করে থাকি একাগ্র মনেতে । 

তবে দেব নারায়ণ | মোরে করিও গ্রহণ 
না হয় অন্যথ। তার যেন কোনমতে ॥ 

বিবাহের দিন যাহা কল্যই সুস্থির তাহ! 
এখন মিনতি মোর তব রাঙ্গ। পায়। 

তুমি আপন বলেতে ্বয়স্বর সভা হ'তে 
নিমেষে হরণ করি লইও আমায় ॥ 

যদি বল কি প্রকারে লইয়া আসিবে মোরে 
নিহত না করি সেথা তব বন্ধুগণে। 

শোন বিধান তাহার কহিতেছি এইবার 
অবধান কর তুমি সঙ্গিবিষ্ট মনে ॥ 

যবে পুরীর বাহিরে যাব অন্বিক৷ মন্দিরে 
অঙ্চনা করিতে সেথা অধিবাস দিনে । 

তুমি আসিয়া তখন মোরে করিও হরণ 
সমাধা করিবে কার্য্য অতি স্ুুনিপুণে ॥ 


২৫৬ 


ভাগবতী কথা 


যোগে রত যোগিগণ মাঁগে তব শ্রীচরণ 
পদরজ বাঞ্ঠা তারা করে অনুক্ষণ । 

কহি তোমাকে এখন যদি না মেলে চরণ 
অনশনে রহি আমি ত্যজিব জীবন ॥ 

বিপ্র কহে এইবার গুপ্ত যত সমাচার 
পত্র দ্বারা হরি তোম! করেছি জ্ঞাপন । 

সমীচীন হয় যাহা বিবেচনা করি তাহা 
তোমার কর্তব্য তুমি কর সম্পাদন ॥ 

তবে হরি দ্বিজে কন মন মোর উচাটন 
রুঝ্সিণীর চিন্ত। জাগে মনে অনিবার । 

কন্য। দিতে মোর করে ভীক্মক আকাজ্ষা করে 
রুক্ীর বিদ্বেষ হেতু অসম্মতি তার ॥ 

নুপ যত নিমন্ত্রিত সবে করি পরাজিত 
অনিন্দা সুন্দরী কন্তা ত্বরিত আনিব । 

কাষ্ঠে অগ্নি লুকায়িত মন্থনেতে প্রজলিত 
তেমনি বলেতে আমি তাহারে জিশিব ॥ 

বিবাহ লগন-জানি হরি প্রস্তুত তখনি 
দারুকে কহেন রথ করিতে যোজন । 

ল?য়ে বিপ্রে সঙ্গে তারি চলি ত্বরা! রথে হরি 
বিদর্ভ রাজোতে শেষে উপনীত হন ॥ 

শিশুপালে রুক্সিণীরে সম্প্রদান করিবারে 
ভীম্মক কর্তব্য কন্ম করে সম্পাদন । 

পুরী হইল সঙ্জিত উড়িল পতাকা কত 


রস্তাতরু দ্বারদেশে বিরাজে তখন ॥ 


৯৭ 


ভাগবতী কথা 


পুরবাসী নারী যত দিব্যালঙ্কারে ভূষিত 
পরিধান করে তারা বিচিত্র বসন । 

করবী বন্ধন করে ভালেতে কুঙ্কুম পরে 
লেপন করিল দেহে স্তুগন্ধি চন্দন ॥ 

যথাবিধি পিতৃদেবে আর যত দ্বিজ সবে 
অচ্চনা করিয়। রাজা করাঁন ভোজন । 

মাঙ্গলিক কাধা যাহা সম্পন্ন হয় তাহা 
ভীম্মক আপনি আসি হেরে তা তখন ॥ 

বিবাহ বিহিত যত সমাপিয়া কুলোচিত 
কন্তায় করায় স্নান পুরনারীগণ । 

বিধিমত ছ্িজগণ মন্ত্র করে উচ্চারণ 
অনুষ্ঠান কত করে পুরোহিতগণ ॥ 

রাজা তবে ফুল্প মনে বেদজঞ ব্রান্মাণগণে 
ধেনু, রত, বস্ত্র, ধন করিলেন দান । 

পুরবাসী সেথা যত সকলেই পুলকিত 
নৃত্য গীত আদি সেথা হয় অনুষ্ঠান ॥ 

দমঘোঁষ চেদিরাজ শিশুপালে লয়ে আজ 
বিবাহে যাত্রার লাগি করে আয়োজন । 

চলে তার সঙ্গে তবে রাজবেশে রাজী সবে 
চলে সাথে আরো! কত নগরের জন ॥ 

তাহাদের যাত্রাকালে পুরবাশী সবে মিলে 
মালিক অনুষ্ঠান করে সম্পাদন । 

সে পাত্রের ভালে তবে দরধিফোটা দিল সবে 
অন্কিত চন্দন ভালে অপুর্ব শোভন ॥ 


২৫৭ 


২৫৮ 


ভাগবতী কথা 


রত্বমাল! স্ুসঙ্ভিত রথ সাথে চলে কত 
অশ্বারোহী সৈম্থগণে রহি পরিবৃত । 

শিশুপালে লয়ে আগে চলি সবে রথে বেগে 
কুপ্ডিননগরে শেষে হন উপনীত ॥ 

ত্বরা ভীম্মক আপনি সেথা আসিয়া তখনি 
দমঘোষে পুরীমাঝে করে আনয়ন। 

পাত্র পক্ষ যতজনা করে সবে অভ্যর্থন। 
জরাসন্ধ, দস্তবন্র আদি রাজগণ ॥ 

ভীম্মকের শিশুপালে কন্তা সম্প্রদান কালে 
যদি কৃষ্ণ রামে লয়ে করে আক্রমণ__ 

মনে এ শঙ্কা যখন বলবান রাজগণ 
প্রস্তুত হলেন শীঘ্র করিবারে রণ ॥ 

রুক্সিণীরে হরিবাঁরে নাহি দিব শ্রীকৃষ্ণেরে 
বলেতে করিব রোধ কহিনু হেথায়। 

তাহার বিপক্ষে মোরা নামিব সমরে তবরা 
দিতে পাত্রী শিশুপালে হইব সহায় ॥ 

কন্তা হরণ কারণ এক কৃষ্ণের গমন 
দ্বারকায় রহি রাম করেন শ্রবণ । 

তবে ভ্রাতৃক্সেহবশে প্রস্তত হইয়া শেষে 
সৈম্তসহ শীঘ্র সেথা উপনীত হন ॥ 

রুক্সিণী রহিয়। ঘরে কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করে 
না মিলি দর্শন তবে ব্যাকুলিত মন । 

বিপ্রের প্রত্যাগমন না হেরিয়া এতক্ষণ 
তিনি তবে অতিশয় উৎকন্ঠিতা হন ॥ 


ভাগবতী কথা 


দিবা অবসান প্রায় এখন কি করি হায় 
রাত্রিশেষে আমার যে বিবাহ লগন । 

হরি কমললোচন না দিলেন দরশন 
নাহি বুঝি কিবা হয় ইহার কারণ ॥ 

সেই পূর্ণ গুণবান নারায়ণ ভগবান 
না আসিবে পাঁণি মোর করিতে গ্রহণ । 

আমি অতি অভাগিনী তাই হইল এমনি 
না হবে আমার ভাগ্যে কৃষ্ণ-আগমন ॥ 

হয় মোর অন্ুমাঁন যবে তিনি পত্র পান 
করিলেন স্থির তবে হেথা আগমন । 

চিন্তি পরে মোর দোষ সেই শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্বোষ 
যাত্রার সঙ্কল্প হ'তে বিরত তখন ॥ 

এতক্ষণ দ্বিজ তাই পত্র দিয়! ফেরে নাই 
বুঝিলাম বিধি মোর অনুকূল নন। 

হর গৌরী মোর প্রতি হলেন নির্দয় অতি 
তাই হরি দয়াময় বিমুখ এখন ॥ 

অন্তরে ব্যাকুল বালা কহে তুমি কোথা কালা 
তব অদর্শন মনে করিছে পীড়ন । 

হয়ে যবে একমন করে পথ নিরীক্ষণ 
যুগল নয়নে ধারা বহিল তখন ॥ 

কৃষ্ণ-ধ্যানে যবে রত হয় হাদি সচকিত 
চতুর্দিকে শুভ কন্তা করে দরশন । 

বাম হস্ত বাম আখি স্পন্দিত হইছে দেখি 


শুভকাল সমাগত জ্ঞাত তবে মন ॥ 


২৫৯ 


২৬০ 


ভাঁগবতী কথা 

বার্তীবাহী যে ব্রাহ্মণ উপনীত সেথা হন, 
প্রসন্ন বদন বালা করে নিরীক্ষণ । 

বিপ্রেকরি সম্বোধন সমাচার জ্ঞাত হন 
অভিলাষ সিদ্ধ তার নিশ্চিত তখন ॥ 

কহে বিপ্র রুক্সিনীরে শ্রীকৃষ্ণ কুপ্তিনপুরে 
যছ্ুগণ রামসহ হন উপনীত । 

কহি এবে সতা কনি হরিবেন তোঁম! হরি 
বলব?ন নুপগণে করি পরাজিত ॥ 

আিবেন ত্বরা হরি রুঝ্ষিণী শ্রবণ করি 
হইলেন অতিশয় পলকে মগন। 

তবে কিছু তার হাতে নাহি রয় ঘিজে দিতে 
শুধুই প্রণাঁম তাই করে নিবেদন । 

কনার বিবীহ তর লাম কুষ্ধ আসে ঘরে 
শ্রবণে জীগ্ঘকরাজ হন পুলকিত । 

রতু বস্ত্র দিয়। নাঁনা করি তবে অভার্থনা 
দৌহারে কছেন বাজী সমাদর কও 

শ্রবণে নগরবাসী রাম কা ভোর আসি 
মানোবাঞ্তা ছিল যাঁহা হইল পুরণ । 

বৃদ্ধ যুবা যতজন ত্বরা করে আগমন 
ও রূপঘাধুরী তবে করিতে দর্শন ॥ 

রূপের সাগারে আখি মগন সেরূপ দেখি 
পূর্ণ শশধর যেন উদিত গগনে । 

হেরি সবে সে মূরতি প্রেমেতে বিহবল অতি 


শোক তাঁপ কাহারো না রহিল পরাণে ॥ 


ভাগবতী কথ৷ 


উপনীত যারা সেথ। কহে সবে এই কথা 
রুক্সিণীর যোগা পাত্র শ্রীকৃষ্ণই হন । 

তিনি সর্বগুণময় কোন দোঁষ নাহি রয় 
সববাঙ্গ সুন্দর যে গে! হরি নারায়ণ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের ফোগা বধু রুঝ্িনীই হন শুধু 
রূপে গুণে অনুপম সে যে অতুলন | 

তবে সেথা সবে বলে আমাদের পুণাফলে 
অদ্য যেন কৃষ্ণ তারে করেন গ্রহণ ॥ 

যবে পুরবা সিগণ করে কথোপকথন 
সেসময় যাত্রা কবে ভীম্মক নন্দিনী । 

রাজ সৈতে পরিৰৃত হৃদি তবে পুলকিত 
অশ্বিকা মন্দির পানে চলেন রুক্মিণী ॥ 

পদব্রজে যান যবে রক্ষীরা রক্ষিতে তবে 
অস্ত্র-শস্্র ল'য়ে সাথে করিল গমন । 

সখীরা মগ্ডলাঁকারে রহিয়াছে ঘিরি তারে 
পরম হরষে সবে চলিছে তখন ॥ 

পুজা দ্রবা সাথে তবে পুরবাসী লয় সবে 
ধৃপ, দীপ আদি হস্তে করিল গ্রহণ । 

বেদন্্ ব্রাহ্মণ কত আর রহে দ্বিজ যত 
চলে সঙ্গে বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ ॥ 

এইরূপে পথশেষে উপনীত সবে শেষে 
অন্থিকা মাতার সেই মন্দির প্রাঙ্গণে । 

আমি রুক্সিণী তখন পদ করি প্রক্ষালন 


প্রবেশে মন্দির মাঝে অতি শুদ্ধ মনে ॥ 


৬২ 


ভাগবতী কথা 


দরশন অভিপ্রায় রুক্মিণী মন্দিরে যায় 
কিন্তু সদ! ধ্যানে তার গোবিন্দ চরণ । 

দেবীর সম্মুখ আসি চিন্তি কৃ রূপরাঁশি 
অন্তরে পতিত্বে তারে করিল বরণ ॥ 

ভবানীর পদযুগে ভক্তিতে প্রণমি আগে 
বিধিমতে করিলেন দেবীর পুজন । 

পূজার পূজারী যাঁরা দ্বিজ নারী সহ তারা 
রুক্সিণীবে করালেন মন্ত্র উচ্চারণ ॥ 

ধুপ, গন্ধ, আদি যত ধন, রত্ব, বস্ত্র কত 
দেবীরে নিবেদি" বাল! করিল প্রণতি । 

পুজি ভক্তিতে রুক্সিনী স্তুতি করিল আপনি 
জানায় দেবীরে তার মনের আকুতি ॥ 

সাজাইয়া দীপাবলী লয়ে হাতে পুজাথালী 
ভক্তিতে রুক্মিণী করে দেবীর আরতি । 

কহে চরণে মিনতি কুপা কর মোর প্রতি 
ভগবান কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি ॥ 

পুনঃ গ্রণমি দেবীরে নমে প্রণম্য জনারে 
কহে সবে হবে তব বাসনা পুরণ । 

এবার রুক্সিণী ধীরে আসে মন্দির বাহিরে 
পুজা শেষে হয় তার প্রশাস্ত বদন ॥ 

শশী বিনিন্দিত মুখ দ্রশনে জাগে সখ 
বিশ্বসম ওষ্ঠাধর অতীব শোভন । | 

ক্ষীণ কটি শ্যামবর্ণ কুম্তলে আবৃত কর্ণ 


কুঞ্চিত অলকগুচ্ছে শোভিছে আনন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কুন্দ কলিকার মত দস্তরাজি শোঁভে কত 
স্মধুর হান্তে তার সৌন্দর্য্য বর্ধন । 

অলক্ত রঞ্জিত পায় নুপুর শোঁভিছে তায় 
রিনি ঝিনি বাজে যবে পদ সঞ্চালন ॥ 

বীর যত উপনীত রূপে সবে বিমোহিত 
মেদ্িনী মোহিনী রূপ করিল বরণ । 

যবে তার দরশন জ্ঞানহারা নুপগণ 
অপরূপ রূপে আলো! হইল ভূবন ॥ 

নুপগণ সেথা সবে মায়াতে মোহিত যবে 
কন্যা তার দৃষ্টি রাখে শৃন্তের উপর | 

কৃষ্ণের রূপ মাধুরী হেরে বালা আখি ভরি 
তবে তারে লভিবারে অধৈর্য অস্তর ॥ 

হস্ত করি উত্তোলন বালা করে নিবেদন 
ওগো প্রভু হরি লও আমারে এখন । 

সে বাক্য শ্রবণ করি রুক্সিনীরে তবে হরি 
করে ধরি ত্বরা করি শুন্তে তুলি লন ॥ 

রথে তারে সেইক্ষণ করালেন আরোহণ 
বাহ ভেদি, রাজগণে জিনি জনার্দন । 

রামের চালিত রথে যুসেনা রহে সাথে 
কম্বা ল'য়ে করিছেন নির্ভয়ে গমন ॥ 

কেশরী যেমন ভাবে লয় আপন গরবে 
শৃগালের মধ্য হতে যাহা আপনার-_ 

তথা শ্রীকৃষ্ণ ত্বরিত রাজগণে পরিবৃত 


রুক্সিণীরে হরিলেন সম্মুখে সবার ॥ 


২৬৩ 


২৬৪ 


ভাগবতী কথা 


অরাঁসন্ধ আদি যত নুপগণ সমবেত 
লজ্জায় সবার হয় মলিন বদন । 

অদৃষ্টে নিন্দিয়৷ তবে কহিতে লাগিল সবে 
বীর হ'তে করে কৃষ্ণ কন্তাঁরে হরণ | 

ধিক্‌ মোদের জীবন গর্বব না হয় শৌভন 
অপমান হতে শ্রেয়; বীরের মরণ । 

ছুঃখে সবে মুহামান সবাঁর বদন য়ান 
ক্রোধের সঞ্চার হয় অন্তরে তখন ॥ 

ভগবানে জিশিবারে কেহ কভু নাহি পারে 
বিক্রম রয়েছে যাহা সকলি বিফল । 

নিজে নাহি ধরা দিলে তাঁরে কভু নাহি মিলে 
তার কাছে আক্ষালন বৃথাই সকল ॥ 


যদুসৈন্যদ্বার1 রুক্সীর পরাজয় এবং 
রুঝ্সিণীর সহিত শ্রীকষ্ণের বিবাহ 


মুনি করি সম্বোধন পরীক্ষিত রাজে কন 
রুক্সিনীরে লয়ে যবে যান জনার্দন__ 

নিজ প্রতাপে ধিকার দেয় সবে বার বার 
জরাঁসন্ধ আদি সেথা ছিল যতজন ॥ 

হয়ে ক্রোধে প্রজ্জলিত হন তারা বম্মাবৃত 
শ্রীকষ্চের সাথে রণ করিয়া মনন | 

ধরিবার অভিপ্রায় সবে তার পাছু ধায় 
নিজ নিজ সেনা তাঁরা লইয়া তখন ॥ 

শত্রসৈন্তয আগমন হেরি যছু সৈম্তগণ 
ত্বরিত ধন্তুতে তার! করে জারোপণ । 

শ্রেষ্ঠ যত বীর সব করি সেথা মহাঁরব 
শক্রপানে তীক্ষবাণ হানে অনুক্ষণ ॥ 

কেহ গজে কেহ রথে রহি সবে এক সাথে 
যছ্রসৈম্তগণে করে শরে আচ্ছাদন । 

অশ্বপৃষ্ঠে বুপগণ লক্ষ্য করি সেইক্ষণ 
শ্রীকৃষ্ণের রথে করে বাঁণ বরিষণ ॥ 

অবিশ্রাস্ত জলধারা যেমন ভাসায় ধরা 
পর্বতের নাহি তাতে অনিষ্ট সাধন-_ 

হাঁনে তারা শর যত কেহ নাহি হয় হত 


রহিল অক্ষত সবে সহ জনার্দিন ॥ 


২৬৬ 


ভাঁগবতী কথা 


শক্রসৈম্তগণে সবে শরাচ্ছন্ন হেরে যবে 
রুক্সিণী হইল তবে বিষাদে মগন। 

কোমল হৃদয় সতী ভয়েতে বিহ্বল অতি 
সলাঁজ নয়নে হেরে পতিরে তখন ॥ 

হরি তাহ! দরশনে কন সহাস্য বদনে 
কহ দেবী কেন তব সজল নয়ন । 

সামান্ত কারণে এত কেন তুমি হও ভীত 
নিমেষেতে শক্রগণ হইবে নিধন ॥ 

এত বলি জনার্ধন ল'য়ে ধন্নু সেইক্ষণ 
শত্রু "পরে করিলেন বাণ বরিষণ। 

রাঁজসৈন্য ছিল যত অশ্ব রথ রথী কত 
একে একে মৃত্য সবে করিল বরণ ॥ 

মিলি বীর যছুগণ আর দেব সঞ্র্ষণ 
করাঘাতে শক্রসৈন্যে করেন সংহার । 

বিপক্ষের সেনা কত হয় তবে সেথা হত 
আহত হইল কত সংখা নাহি তার ॥ 

মহা মহা বীর যত ভূমি 'পরে আছে কত 
অস্ত্রসহ বছ বাহু কত্তিত সেথায় । 

উষ্দীষ সহিত শির কাঁটে কত যছ্ুবীর 
সেথায় জীবিত যারা করে হায় হায় ॥ 

অশ্ব হস্তী মৃত যত রণস্থলে রহে কত 
অনেক সজ্জিত রথ বিনষ্ট তখন । 

ঘোরতর এ সমরে লগুভগ্ড চারিধারে 


রক্তনদী প্রবাহিত সমর অঙ্গন ॥ 


ভাগবতী কথা 


যাদের শক্তি দেখি সবার স্তম্ভিত আখি 
পরাজিত সেনাদের মলিন বদন । 

জরাসন্ধ মহারাজ রণে ভঙ্গ দিয়া আজ 
রাজগণ সঙ্গে তবে করে পলায়ন ॥ 

সেসময় শিশুপালে জরাসন্ধরাঁজ বলে 
হতাশ কেন গে তুমি এই পরাজয় । 

বিধির লিখন যাহা না হয় খণ্ডন তাহা 
অনৃষ্টে ঘটেছে ইহা জানিও নিশ্চয় ॥ 

কন্মপাকে জীবগণ ভ্রমিতোছে অনুক্ষণ 
সুখ ছুঃখ স্থির কারো না রহে কখন । 

যত জয় পরাজয় সংঘটিত দৈবে হয় 
শুভাশুভ ঘটে যাহা, নিয়তি কারণ ॥ 

যুদ্ধে সপ্তদশ বার হইয়াছে মোর হার 
রহি বহু অক্ষৌহিণী সেনা পরিরত। 

শুধু আমি একবার জয় লভি শেষবার 
না হয় বিশেষ তাতে স্থখ অনুভূত ॥ 

জেনো তুমি মতিমান ছুঃখে নহি মুহ্যমান 
অধৈর্যা আমার মন না হয় কখন। 

বিবেচন। কর যদি শাস্ত তবে হবে হাদি 
অপমান আর নাহি করিবে গীড়ন ॥ 

আলো! ম্বার অন্ধকার চক্রাকার গতি তার 
কতু সুখ কতু ছুঃখ চলিছে নিয়ত। 

পরাজয় শোক অত নাহি করে বিচলিত 


জেনে ইহা কন্মফলে হয় সংঘটিত ॥ 


২৬৭ 


ভাগবতী কথা 


এ বিশ্বের জীব যত সবে ঈশ্বর প্রেরিত 
কালবশে হুঃখ তারা ভোগে বার বার। 

আমি মহাবলবান তবু নাহি পাই ত্রাণ 
অল্প যছু সৈহ্যদ্বারা হইয়াছে হার ॥ 

এ অবস্থা দরশনে জাগে ক্ষোভ রুক্সী মনে 
ক্রোধে তার সর্বদেহ কম্পিত তখন । 

কহে তবে সেনাগণে প্রস্তুত হইতে রণে 
শ্রীকষ্ণের সাথে রণ করিয়া মনন ॥ 

হ'য়ে রুক্সী ক্রোধান্বিত হন বন্ধে স্মসজ্জিত 
শরাসন লয়ে তবে উপনীত হন । 

রক্তবর্ণ করি আখি যুগণে কন দেখি 
বীরগণ শোন মোর প্রতিজ্ঞা এখন ॥ 

বলে আমি এইবারে উদ্ধারিব রুক্সিণীরে 
অতি নীচ সেই কৃষ্ণে করিয়। নিধন । 

নতুবা কুগ্ডিনপুরে আর না যাইব ফিরে 
অবশ্য করিব মোর প্রতিজ্ঞা পালন ॥ 

রুঝ্সীরাজ সেইক্ষণ রথে করি আরোহণ 
চিস্তিয়া নির্দেশ দেন সারথির প্রতি । 

অগ্ভই করিব রণ করিয়াছি স্থির মন 
যথা কৃষ্ণ যাঁও তথা অতি দ্রেতগতি ॥ 

বীর বলি অভিমাঁন এখনি হইবে ম্লান 
অতীব ছুর্জন সেই গোঁপের নন্দন | 

মোর ভগ্নী রুক্সিণীরে হরিয়াছে দর্পভরে 
নির্ধবোধের শক্তি কত হেরিব এখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


হয়েছে ছুম্মাতি তার তাই এত অহঙ্কার 
বীরমাঝে ছুষ্ট মোরে করে অপমান । 

প্রতিশোধ লইবারে পণ করি এইবারে 
অবশ্য হরিব আমি কৃষ্ণের পরাণ ॥ 

চলিতেছে দ্রুত রথ অতিক্রম করি পথ 
হেনকালে রথে কৃষ্ণে করে দরশন । 

কহে রুক্সী সেইক্ষণ না করিও পলায়ন 
থামাও তোমার রথ কহিন্থ এখন ॥ 

শুনি রুকঝ্মীর বচন রথ ফিরায়ে তখন 
প্রস্তুত হলেন হরি করিবারে রণ । 

ধন্ুকেতে জারোপণ করি রুঝ্সী সেইক্ষণ 
তীক্ষ বাণে কৃষ্ণে বিদ্ধ করিল তখন ॥ 

আক্ষালন করি পরে রূঢবাকো কহে তাবে 
ওরে কৃষ্ণ নরাধম তিষ্ঠ কিছুক্ষণ । 

বলে ভগ্মীরে হরণ কেন করিলে ছূর্জন 
এইবার দর্প যত করিব খণ্ডন ॥ 

কাকে খায় যজ্ঞ ঘৃত কিছু পরে পলায়িত 
তথা কৃষ্ণ ভগ্নী লয়ে করে পলায়ন । 

নাহি দিলে রুক্সিণীরে তীক্ষ বাণে এইবারে 
অতি শীঘ্র কৃষ্ণ আমি করিব নিধন ॥ 

তবে রুঝ্সীর বচনে চিন্তা করি নিজ মনে 
জ্ঞাত কৃষ্ণ রুক্সী হয় অতি সাধারণ । 

ধনু লয়ে সেইক্ষণ রুঝ্সীর সে শরাঁসন 


নিমেষেতে নারায়ণ করেন ছেদন ॥ 


৬ 


২৭৯ 


ভাগবতী কথা 


ধনু কাটি সেসময় থণ্ড খণ্ড যবে হয় 
শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তবে হেরে নুপবর । 

ধনুর্বাণ লয়ে করে ছয় বাণে এইবারে 
করিলেন বিদ্ধ হরি রুক্নী-কলেবর ॥ 

ছুই শর হানি পরে সারথিরে বিদ্ধ করে 
তিন শরে রথ-ধবজ হয় খান খান। 

শত্রুদের রথোঁপরি আট বাণ হানে হরি 
সেই বাণে চারি অশ্ব হারাইল প্রাণ ॥ 

রুক্সীরাজ তারপরে ধনুব্বাণ ল'য়ে করে 
পঞ্চবাণে কৃষ্ণে ত্বরা করিল আহত । 

পুনরায় জনার্দিন কাটে তার শরাসন 
এইরূপে হয় রুক্নী বাণে জর্জরিত ॥ 

ক্রমে ক্রমে অস্ত্র তার সব খণ্ডিত এবার 
পট্রিশ, পরিখ, অসি, শৃল, চম্ম যত। 

ধন্নু অন্য লয় যাহা কৃষ্ণ ভঙ্গ করে তাহা 
ইহাতে যে হয় রুল্ী ভীষণ বিব্রত ॥ 

ক্রোধে কাপে কলেবর অসি হস্তে অতঃপর 
রথ হ'তে নামে ত্বরা ভীম্মক নন্দন। 

ল”য়ে করে তীক্ষ্ম অসি কৃষ্ণের সম্মুখে আসি 
উপনীত রুক্সীরাজ করিবারে রণ। 

যেমন পতঙ্গগণ অগ্নি করি দরশন 
তাহার নিকটে ধায় করি আক্ফালন। 

অগ্নি মাঝে পড়ি তার! প্রাণ হারা হয় -রা 
কষ্ণের নিকটে তথা রুক্নীর গমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


হেরি তার আগমন জনার্দন সেইক্ষণ 
তীক্ষধার অস্ত্র করে করেন গ্রহণ। 

অসি চম্ম যাহা রয় নিমেষে কণ্তিত হয় 
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে তাহা বিকীর্ণ তখন ॥ 

রুক্সীর নিধন আশে শ্রীহরি প্রস্তুত শেষে 
তীক্ষ অস্ত্র করে ত্বরা করিয়া গ্রহণ । 

অসি হস্তে শ্রীকৃষ্ণেরে রুঝকিণী যখন হেরে 
ভীতিবশে অতিশয় বিচলিত হন ॥ 

জাতার ছর্দশা হেরি ব্যথিত অস্তর তারি 
পতির নিকটে তবে করিয়া গমন-_ 

সজল নয়নে কন দয়াময় নারায়ণ 
জাতারে বধিতে কেন উদ্যত এখন ॥ 

এ বিশ্বের জীবগণ সদ! করিছ পালন 
সবারে করুণ! তুমি কর অন্ুক্ষণ। 

তব বিভূতি বিক্রম অসামান্ত অনুপম 
তোমার সমান বিশ্বে নাহি কোনজন ॥ 

জগতের বল তুমি রক্ষা কর এবে স্বামী 
অপার মহিম। তব জানে সর্বজন । 

মিনতি করিগো আমি ভ্রাতারে না বধ তুমি 
হত্য। কর! নাহি হবে উচিত এখন ॥ 

শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধবাণী ভয়ে কম্পিতা রুক্সিনী 
ভ্রাতৃবধ উদ্যোগ করি দরশন । 

ঝরি আখি অনিবার ভাসিতেছে বক্ষ তার 
অতি দুঃখে খুলিল সে অঙ্গের ভূষণ ॥ 


২৭১ 


২৭ 


ভাগবতী কথা 


পতিদেবে সেসময় কাতরে কতই কয় 
ভরাত। লাগি অতিশয় ব্যাকুল যখন । 

পত্বীরে আকুল হেরি পরম দয়াল হরি 
রুল্সী-হতা। হ'তে হন বিরত তখন ॥ 

রুকীরাজে পরে হরি বন্ত্রতে বন্ধন করি 
তার কিছু কেশ তবে করিয়া ছেদন-- 

শ্ুশ্রু কতক কর্তন কহিলেন জনার্দন 
এভাবে বিরূপ তারে করেন তখন ॥ 

যছ্ুগণ-সেথা যত শত্রসৈন্যে করে হত 
করী দ্বারা পদ্মবন যথা বিদ্লিত | 

রুক্সীরাজে মৃতপ্রায় যছুরা দেখিতে পায় 
কৃষ্ণের সমীপে তাঁরা যবে উপনীত ॥ 

সেথা দেব সঙ্গবণ অতান্ত বাথিত হন 
রুকীর বিকৃত রূপ করি দরশন। 

কৃষে করি সন্বোধন সম্ধধণ তবে কন 
ন! হয় উচিত তব হেন আচরণ ॥ 

নিন্দনীয় কার্যা যাহা অতীব অন্যায় তাহ। 
রুক্ী প্রতি ব্যবহার অশোভন অতি । 

তার এই অপমান হয় মরণ সমান 
করিয়াছ তুমি তাঁর অশেষ ছর্গতি ॥ 

যদি কভু নিজ জন করে মন্দ আচরণ 
অপরাধ হয় তার মৃত্যুর সমান । 

কৃতকন্মে সেইজন মৃতপ্রায় সদা রন 


মার্জন। করিবে তারে না হরি পরাণ ॥ 


১৮ 


ভাঁগবতী কথ৷ 


কহিলেন পুনঃ রাম এইবারে শোন শ্যাম 
করে মন্দ আচরণ যারা হীন প্রাণ। 

ধনমদে মত্ত যারা সম্পদের তরে তার! 
উন্মত্ত হইয়া করে অন্তে অপমান ॥ 

রুক্সিণীরে মিষ্টভাষে কন রাম অবশেষে 
মোদের না দিও দোষ ভ্রাতার কারণ। 

কন্মফল যার যাহা ভোগ করে তার তাহ৷ 
জেনো তুমি দৈব হ'তে ইহা সংঘটন ॥ 

সুখ ছুঃখের কারণ নাহি হয় অন্যজন 
নিজ কন্ম অনুসারে ভোগে জীবগণ | 

ক্ষত্রিয়ের ধন্ম যাহা! এবারে কহিব তাহা 
মন দিয়া শোন দেবী শাস্ত্রের কথন ॥ 

যদি করে নিজ জন যাহা অন্যায় ভীষণ 
অবশ্য ক্ষত্রিয় তারে করিবে নিধন । 

যদি হয় প্রয়োজন কুণ্ঠাশূন্ত হ'য়ে মন 
সহোদর ভ্রাত প্রাণ করিবে হরণ ॥ 

ধরম বিহিত যাহা করেছেন ব্রহ্মা তাহা 
এইরূপ কার্যে কভু দোষ নাহি হয়। 

চিরস্তন এই রীতি প্রচলিত রহে সতী 
তবে কেন ভ্রাতা লাগি মনে এত ভয় ॥ 

পাপ করিলে আত্মীয় ন্যায় বিচার বিধেয় 
অন্যায় কার্য্ের রয় শাস্তির বিধান । 

মনে নাহি কর দেবী অনুচিত কার্ধ্য সবি 
ভ্রাতার এ শাস্তি তুমি কর হিত জ্ঞান ॥ 


২৭৩, 


২৭৪ 


ভাগবতী কথা 


কেহ পিতা কেহ মাতা কেহ বন্ধু কেহ ভ্রাতা 
কেবা শত্রু কেব। মিত্র আত্মীয় স্বজন । 

বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে ভিন্ন ভাব লয় সবে 
সব কিছু ঈশ্বরের মায়ার স্থজন ॥ 

পরমা ত্বা এক হয় ভিন্ন রূপ নাহি রয় 
জন্ম মৃত্যু যাহা কিছু দেহের বিকার । 

আত্মার বিনাশ নাই একভাবে রহে তাই 
না হয় বিকার জেনো কখনে। আত্মার ॥ 

বিভিন্ন বারি আধারে ূর্যোর যে ছায়। পড়ে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তার হয় দৃশ্যমান । 

তূর্য কিন্তু এক রয় দুই কভু নাহি হয় 
এক আত্মা বহু জীবে রহে বিদ্যমান ॥ 

ভ্রাতৃশোকের কারণ হিত কথা রাম কন 
রুক্সিণীর ছুঃখ তাহে উপশম হয়। 

তবে তারে জনার্ধন সাম্বনার বাক্য কন 
জ্ঞাত বালা এই শোক যুক্তিযুক্ত নয় ॥ 

রুক্ীরাজ-সৈম্ট যত যছ্ুগণ করে হত 
কেবল রুক্সীর সেথা রহিল জীবন । 

অপমান নানামত সহিয়াছে সে যে কত 
মরমে মরিয়া তবু জীবিত এখন ॥ 

ভোজকট নামে পুরী নিকটে নিম্মীণ করি 
সেই গৃহে রুঝসী তবে করিল গমন । 

প্রতিজ্ঞা যে ছিল তার করি শ্রীকষে সংহার 
রুঝ্সিণীরে করিবে সে গৃহে আনয়ন ॥ 


ভাগবতী কথা 


নতুবা আপন ঘরে কভু নাহি যাবে ফিরে 
আর ন! কুগ্ডনপুরে করিবে গমন । 

সে বাক্য তখন স্মরি নাহি যায় গৃহে ফিরি 
পরাজয়ে জাগে তার অন্তরে বেদন ॥ 

রুক্সিণীরে নারায়ণ করিলেন আনয়ন 
দ্বারকাপুরীর মাঝে রাজগণে জিনি। 

বিবাহের কার্য কত হয় সেথা! অনুষ্ঠিত 
শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ তারে করেন তখনি ॥ 

বিবাহ উৎসব তরে সকলে দ্বারকাপুরে 
নানা বেশে আসিতেছে হ'য়ে হৃষ্ট মন । 

প্রবেশের দ্বার যত পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত 
নারীর! মঙ্গলঘট করিল স্থাপন ॥ 

কদলীর বৃক্ষ আনি করে রোপণ তখনি 
পুষ্পমাল্য তছুপরি অতীব শোভন । 

পুরবাসিগণ কত গন্ধ ঢালে স্থবাসিত 
স্থগন্ধিতে আমোদিত হইল পবন ॥ 

স্বত্য গীত আদি সব হয় সেথা মহোৎসব 
পুরবাসী সকলেই পুলক মগন । 

গ্রাম গ্রামাস্তর হ'তে আসে সবে ফুল্পচিতে 
মিলন উৎসব সেথা করিতে দর্শন ॥ 

দিব্য বসন ভূষণ পরিধানে নারীগণ 
হরষিত মনে সবে আসে দ্বারকায় । 

মণিময় দিব্য হার আনি তারা উপহার 
রুক্সিণীরে অপরূপে সাজায় সেথায় ॥ 


২৭৫ 


খপ 


ভাগবতী কথা 


সিংহদ্বার সুশোভিত রহে পুরী সুসজ্জিত 
ধ্বজ পতাকাদি করে সৌন্দর্য্য বর্ধন। 

মাঙ্গলিক কুস্ত কত চিত্র করি নানামত 
নারিকেল সহ দ্বারে করিল স্থাপন ॥ 

রুঝ্িণীরে সঙ্গে করি বিরাজেন সেথ। হরি 
দ্বারকাঁবাঁসীর! হেরি পুলকে মগন, ৷ 

মনের বেদনা যত হয় ত্বরা! অপগত 
সবার বাসনা যাহা হইল পুরণ ॥ 

অপূর্বব এ ধন্মকথা ভক্ত তরে এই গাথা 
ত্রিতাপ যে নাঁশে ইহা অতি সুখময় । 

তাই বলি জনগণ কর শ্রবণ পঠন 
কন্মফল মন্দ যাহ হবে ত্র ক্ষয় ॥ 


প্রদ্যয়ের জনমকথা ও শন্বরাস্থর বধ 


শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন 
প্রহায়ের জন্মকথা কব এসময় । 

ছিল জনম পুর্বেবেতে বাত্ুদেব দেব হ'তে 
রুদ্রকোপে দেহ তবে ভক্মীভূত হয় ॥ 

কামদেব পুব্বনাম রহে দেহটী অজুঠাম 
রূপে তার সন্মোহিত হোত নারীগণ । 

কৃষ্ণবীর্ষে সমুদ্ভুত পুনঃ তিনি আবিভূতি 
রুক্সিণীর গর্ভে তার হয় আগমন ॥ 

প্রহাক্স নামেতে রয় এইবার পরিচয় 
আকৃতি হইল ঠিক কৃষ্ণের মতন । 

রূপ যে অতুলনীয় পিতৃসম দর্শনীয় 
বলবীর্ষ্য কৃষ্ণপম হেরে সর্বজন ॥ 

পূর্বকালে কামদেবে সেই ছুষ্ট শত্রু ভাবে 
শন্বর তাহার নাম দৈত্য সে ভীষণ । 

বয়ংপ্রাপ্ত হ'য়ে পরে প্রহ্যম্ম অনিষ্ট করে 
আশঙ্কায় রহে ভীত দৈত্য অনুক্ষণ ॥ 

মায়ামৃত্তি তবে ধরি নিল সে শিশুরে হরি 
বয়ঃকাল ছিল তার ন্যুন দশদিন । 

ছুরি করি তারে ফেলে গভীর সাগর জলে 


অতঃপর গৃহে ফেরে সেই দৈত্য হীন ॥ 


২৭৮ 


ভাগবতী কথ 


সাগরে নিক্ষিপ্ত যবে বৃহৎ এক মংস্ত তবে 
নিমেষে করিল গ্রাস দেহটী তাহার। 

ধীবরেরা সেইকালে বদ্ধ তারে করি জালে 
ধৃত মত্ত শম্বরেরে দিল উপহার ॥ 

পাকশালে পাচকের৷ গমন করিল ত্বর! 
বিশাল সে মংস্তটারে লইয়া তখন-_ 

তীক্ষ অস্ত্রে সে মৎস্তেরে যখন কর্তন করে 
স্থ্ৃশ্ বালক তাহে হয় দরশন ॥ 

মায়াবতী সেসময় পাকেতে নিযুক্ত রয় 
শশ্বর দৈত্যের গৃহে করিত রন্ধন | : 

পাচকেরা শিশুটীরে মায়াকে অর্পণ করে 
ফুল্পচিতে বালা তারে করিল গ্রহণ ॥ 

অতি স্নেহ সহকারে শিশুরে যতন করে 
কামদেব জ্ঞানে তারে করিছে পালন। 

করি তারে দরশন যবে তার মুগ্ধ মন 
নাঁরদের সেইক্ষণ হয় আগমন ॥ 

শিশুর জন্ববৃত্তাস্ত কন মুনি আগ্ঠোপাস্ত 
শুনি মায়! জ্ঞাত ইনি কাঁমদেব হন। 

অস্থুর কেমনে হরে মৎস্য যে ভক্ষণ করে 
সকল বৃত্তাত্ত বাল! করিল শ্রবণ ॥ 

মায়ার নিকটে আসি নারদ কহেন হাঁসি 
তব পতি হয় এই কৃষ্ণের তনয় । 

অতি যত্ব সহকারে মায়া তুমি পাল তারে 


কভু যেন শুশ্রীধার ক্রটা নাহি হয় ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


শিশু পড়িল যৌবনে মায়াবতী মুগ্ধ মনে 
অপরূপ রূপে তার বিচলিত মন । 

করি ইহা দরশন প্রহায্ন বিস্মিত হন 
কহেন মায়ারে তবে করি সম্বোধন ॥ 

একি কার্য বিপরীত না হয় ইহাঁতে হিত 
মোর প্রতি কেন তব হেন আচরণ । 

কেন এই ব্যবহার কি হয় কারণ তার 
সবিস্তারে বল মোরে যত বিবরণ ॥ 

করি শম্বর হরণ করে সাগরে ক্ষেপণ 
সেসময় তুমি অতি ছোট শিশু ছিলে । 

তবে ত্বরা মংস্ত আসি তোমারে লইল গ্রামি 
ধৃত হয় সেই মস্ত ধীবরের জালে ॥ 

মংস্যটি কত্তিত যবে বাহিরিলে তুমি তবে 
রূপে তব দীন্ত হয় সেথা চারিধার । 

সফতনে পালিবাঁরে দিল তোমা মোর করে 
এভাবে তোমারে আমি পাই পুনর্ববার ॥ 

অজেয় শহ্বরা স্থুর হয় অত্যন্ত চতুর 
নানাবিধ মায়াজাল করিতে সে জানে । 

অতএব শোন নাথ রহি তুমি মোর সাঁথ 
মায়াময় বিদ্যা শিক্ষা কর সুনিপুণে ॥ 

হারাইয়া পুত্র নব কাদিছে জননী তব 
অন্তর ব্যাকুল তার, করে হাহাকার । 

মায়ার শকতি দ্বার অস্ুরে জিনিবে ত্বর। 


নিশ্চয় শক্ররে তৃমি করিবে সংহার ॥ 


২৭৯ 


২৮৩ 


ভাগবতী কথা 


মায়াবতী গ্রহায়েরে অতি যত্ব সহকারে 
মায়াবিছ্া যাহা কিছু করিল প্রদান। 

শিক্ষা লভি অবশেষে দৈত্যের নিকটে আসে 
কটু বাক্য কন দৈত্যে গিয়া! তার স্থান ॥ 

কলহের উৎপাদন করে প্রছ্ায় তখন 
করিবারে সেথা রণ করিয়া মনন । 

উপহাস করি তারে কন কথা হেলাভরে 
কহিলেন দৈত্যে বু কর্কশ বচন ॥ 

ক্রোধে শক্রর তখন হয় আরক্ত লোচন 
লইল সে করে অস্ত্র করিবারে রণ। 

সেই অসুর ভীষণ গদা করিয়া ধারণ 
প্রহ্যমের'পরে করে বেগেতে ক্ষেপণ ॥ 

গ্রহায় যে মায়াবলে অস্ত্র যত কাটি ফেলে 
শক্র প্রতি নিজ অস্ত্র হানে ক্রোধভরে | 

শন্বরেরে দৈতা ময় অন্তর্ধান বিষ্তা কয় 
তাহার প্রভাবে সে যে অদৃশ্য এবারে ॥ 

শহ্বর প্রবেশ করে ঘন মেঘের ভিতরে 
কেহ আর নাহি পায় তাহার দর্শন । 

শৃন্যমার্গ হ'তে কত শিলা ফেলে অবিরত 
বারিধারা ন্যায় তাহা হইল বর্ষণ ॥ 

তবু রুক্সিণী নন্দন বিচলিত নাহি হন 
নিবারণ লাগি তিনি করেন চিন্তন । 

সর্ধবমায়। বিনাশিনী মায়াবিষ্কা। যত জানি 
করিলেন দৈত্য'পরে প্রয়োগ তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


দৈত্যবর অতঃপর হ'য়ে ক্রোধিত অস্তর 
পিশাচী রাক্ষপী আদি মায়া প্রকাশয় । 

তবু তারে নাহি পারে পরাজিত করিবাঁরে 
তার যত মায়াখেলা সব নষ্ট হয় ॥ 

প্রায় ক্রোধিত হয়ে তীক্ষ অসি করে লয়ে 
শহ্বর দৈত্যের পরে করিল ক্ষেপণ। 

ব্রহ্ম অস্ত্রে সেসময় দৈত্যের নিধন হয় 
শির তার ভূমে লোটে হইলে ছেদন ॥ 

করি ইহা দরশন স্বর্গ হ'তে দেবগণ 
প্রহ্যয়ে প্রশংসা করি করেন স্তবন। 

পুষ্প কত সেইক্ষণ করিলেন বরিষণ 
স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাগ বাঁজিল তখন ॥ 

বধ করি শন্বরেরে প্রহ্যক্ন তাহার পরে 
রতি সহ দ্বারকাঁয় উপনীত হন। 

সহস] দৌহারে যবে পুরবাসী হেরে সবে 
অত্যান্ত পুলকে তাঁরা হইল মগন। 

বিজলী চমক যথা! মেঘের ভিতরে তথা 
ভার্ধ্যাঁসহ প্রহ্ায়্ের হয় আগমন । 

বাহু আজানুলম্বিত লীতবাঁস পরিহিত 
সে রূপেতে বিমোহিত হয় সবজন ॥ 

অলকে আবৃত মুখ হেরি মনে জাগে সুখ 
তাহে তাহা হাস্তযুক্ত অতীব শোভন । 

সেথা পুরনারীগণ করি তারে দরশন 
লজ্জিত হইয়া গৃহে করে পলায়ন ॥ 


২৮১ 


২৮২ 


ভাগবতী কথা 


স্ুনিপুণে নারীগণ করি তারে নিরীক্ষণ 
না হেরি শ্রীবংসচিহ করিল চিন্তন । 

কৃষ্ণ নন তো এজন তবে ইনি কেবা হন 
কোথা হ'তে এবে এর হয় আগমন ॥ 

নিকটে আসিয়া তারি হেরে তারে যত নারী 
বিস্মিত তখন সবে করি দরশন । 

এইজন কেবা হন না বুঝিল কোঁনজন 
রুল্সিণী সম্মুখে তাঁর, করে আগমন ॥ 

হেরে যবে প্রহ্ৰায়েরে বাল! ব্যাকুল অন্তরে 
মধুমাখা বুলি শুনি মুগ্ধ তার মন। 

অতি স্সেহ জাগি পরে স্তন হ'তে হুদ্ধ ঝরে 
অপহৃত পুত্র স্মৃতি হইল স্মরণ ॥ 

চিন্তে বাল! সেইক্ষণ ভাগ্যবতী কোনজন 
হেন পুত্রে গর্ভে তার করেছে ধারণ । 

এ যে সুন্দরী অনন্যা কাহার বা এই কন্যা 
কোথা হ'তে ইহাদের হয় আগমন ॥ 

হরি লন পুত্রে যিনি নাহি জানি কেবা তিনি 
অন্বেষণ করি কত না পাই সন্ধান । 

যদ্দি রহে সে জীবিত হবে বয়স এইমত 
অনুরূপ রূপ তার হয় অনুমান ॥ 

গর্ভজাত পুত্র-কথা মনে জাগে রহি সেথা 
তবে তার হৃদি হয় স্েহে বিগলিত । - 

বস্ুদেব দেবকীরে ল”য়ে কৃ কিছু পরে 


ফুল্প চিতে সেইস্থানে হন উপনীত ॥ 


ভাগবতী কথা 


স্বর্গ হ'তে দেবি সহসা সেথায় আসি 
প্রহ্যয়ের জন্মকথ। করেন বর্ণন। 

করে শম্বর হরণ পরে সাগরে ক্ষেপণ 
কহিলেন সমুদয় যত বিবরণ ॥ 

দ্বারকাবাসীরা সবে বিশ্মিত হ'লেন তবে 
জ্ঞাত যবে সেথাকার ঘটন। সকল । 

বহুকাল পরে হেরি অপহৃত পুত্রে তারি 
রুক্সিণীর হৃদি হয় আনন্দে বিহ্বল ॥ 

পাইয়৷ পুত্রের সঙ্গ পুলকে পুরিত অঙ্গ 
ভাবে বাল ভাগ্য তার পুনঃ আগমন । 

ডাকি নিকটে বধুরে রুক্সিশী আদর করে 
অপরূপ রূপ হেরি পুলকিত মন ॥ 

সেথা যত জনগণ সবার প্রফুল্ল মন 
পাইয়া প্রহ্যায়ে কাছে কৃষ্ণের তনয় । 

হেরি রূপ বিমোহন বিমোহিত সবে হন 
প্রশাস্তি জাগিয়! হৃদি হয় মধুময় ॥ 

পুণ্য রহিলে সঞ্চিত ফল মিলিবে নিশ্চিত 
দ্রুতগতি বেদনার হবে অবসান । 

শ্রীহরির আরাধন! কর হ'য়ে একমন! 


সংসারের জ্বাল। হ'তে পেতে পরিত্রাণ ॥ 


২৮৩ 


স্যমন্তক মণি হরণ, জ'ম্ববত। ও 
সত্যভামার বিবাহ 


সত্রাজিত নরপতি অপরাধ করি অতি 
নিজকন্যা কৃষ্ণ করে করেন অর্পণ । 

সত্যভাম। নামে কন্তা। সে যে সুন্দরী অনন্যা 
রূপে তার সবাকাঁর বিমোহিত মন ॥ 

কন রাজা শুকদেবে জ্ভবাত হ'তে সাধ এবে 
কি প্রকার অপরাধ হয়েছিল তার । 

বিস্তারিয়া সেইকথ তুমি মুনি কহি হেথা 
যতেক সন্দেহ মোর ঘুচাও এবার ॥ 

শুকদেব তবে কন শোন তুমি হে রাজন 
সুর্যের একাস্ত ভক্ত সত্রাজিত রন । 

আপনার সখাঁজ্ঞানে সূর্য্য তারে মেহ দানে 
দিবারাতি স্র্যযধ্যানে রহে সে মগন ॥ 

সত্রাজিত ভক্ত প্রতি হ'য়ে তবে তুষ্ট অতি 
স্তমস্তক মণি তারে করিলেন দাঁন। 

মণি পাইয়া যখন করে কণেতে ধারণ 
সূর্য্যসম তখন সে হয় দীপ্তিমান ॥ 

গলদেশে মণি পরি যায় সে দ্বারকাপুরী 
তবে সেথা হয় যেন রবির উদয় । 

মণি অতি তেজো ময় চতুদ্দিক দীপ্ত হয় 
দ্বারকানগর তাহে সমুজ্জল রয় ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


সেথ। পরিচিত জনে সত্রাজিতে নাহি চিনে 
কাঁরণ মণির তেজে দীপ্ত তবে রন। 

তাহারা সকলে বলে দিবাকর এইকালে 
আপনি আসিয়া হেথা দেন দরশন ॥ 

রুক্নিণীরে সঙ্গে করি অক্ষব্রীড়া করে হরি 
হেনকালে উপনীত সেথা পুরজন । 

তারা কহিল তখন শোঁন তুমি নারায়ণ 
আসিয়াছে গৃহে তব প্রদীপ্ত তপন ॥ 

চরণ পূজন আশে তোমার নিকটে আসে 
তুমি যে জগত পতি ভকত জীবন । 

একথা শ্রবণ করি সবারে কহেন হরি 
কহিতেছি আমি যাহা শোন দিয়! মন ॥ 

দিবাকর নন ইনি করিয়াছে দীন্ত মণি 
সেকারণে সূর্য প্রভা করেছে ধারণ। 

পরিচিত সত্রাজিত হইয়াছে উপস্থিত 
কহিলাম আমি এবে সার বিবরণ ॥ 

বিপ্রে ডাকি সে মণিরে সত্রাজিত পুজা করে 
পবিত্র করিতে গৃহ করে অনুষ্ঠান । 

মণি অতি সযতনে রাখে দেবত। ভবনে 
ভক্তিতরে সেথ৷ তারে প্রতিষ্ঠা করান । 

সেথায় উজ্জবলবর্ণ নিত্য অষ্টভার ব্বর্ণ 
প্রসব করিতে থাকে স্যমস্তক মণি। 

রহিবে এমণি যথা না রবে ছুভিক্ষ তথা 
গ্রহগীড়া, মারীভয় কাটিবে তখনি ॥ 


২৮৫ 


*২৮৬ 


ভাগবতী কথা 


মনঃগীড়। সর্পভয় সেসময় নাহি রয় 
দৈত্য আর চৌর্ধ্যভয় হয় দূরীভূত । 

বনুন্ধরা ধান্তে ধনে পরিপূর্ণ মণি-গুণে 
অমঙ্গল যাহা রয় বিনাশে ত্বরিত ॥ 

সত্রাজিত কাছে মণি শোভ! নাহি পায় জানি 
তাহার নিকটে মণি চান জনার্ঘন। 

প্রসেনের কাছে তারে সেসময় রাখিবারে 
মনস্থ করেন তবে নন্দের নন্দন ॥ 

অর্থ লোভে হতঙ্ভান মণি না করে প্রদান 
ভগবদ্‌ আজ্ঞা সে যে করিল লঙ্ঘন । 

মৃত্ভাষে নরপতি কহে তবে কৃষ্ণ প্রতি 
এ মণি ভ্রাতারে দিব করিন্ু মনন ॥ 

মণি করিয়া ধারণ মৃগয়ার্থ সেইক্ষণ 
প্রসেন অশ্ের পৃষ্ঠে করিল গমন। 

সেথা নিবিড় কাননে সিংহ হেরিয়৷ প্রসেনে 
করে ত্বরা আক্রমণ নিধন কারণ ॥ 

অশ্ব সহ কিছু পরে হত্যা করি সিংহ তারে 
মণি লয়ে গুহা! মাঝে প্রবেশে তখন । 

ইতিমধ্যে জান্ববান ত্বরা গিয়া সেইস্থান 
নিমেষে সিংহের প্রাণ করিল হরণ ॥ 

হ'লে সিংহের মরণ জান্ববাঁন সেইক্ষণ 
স্তমস্তক মণি নিজে করিয়া গ্রহণ__ 

পুত্রে ক্রীড়া করিবারে সেই মণি দিল তারে 


গিরি গুহা মাঝে যথা আপন ভবন ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


তদবধি অদর্শনে স্বীয় ভ্রাতা সে প্রসেনে 
ভ্রাত্বশোকে সত্রাজিত মুহমান হন। 

মনে তার সেসময় সন্দেহ উদয় হয় 
তাই সব বিচার সে হারায় তখন ॥ 

ব্যথিত মনে সে বলে শ্রীহরি এখন ছলে 
স্মস্তক মণি নিজে করেছে হরণ । 

দিয়া মণি গলদেশে যবে কাননে প্রবেশে 
তখন প্রসেনে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ ॥ 

মণি লোভে প্রসেনেরে বনমাঝে হত্যা করে 
আত্মসাৎ করে হরি হইলে মরণ। 

আমার নিকটে চায় তবু তাহা নাহি পায় 
তাঁই তারে মণি লাগি করেছে নিধন ॥ 

এ হেন কলঙ্ক আসি শুনিয়। দ্বারকাঁবাসী 
স্তস্তিত হইল তবে সেখ সবজন । 

এই কটুক্তি যখন শুনিলেন জনার্দন 
অতাস্ত লজ্জিত তিনি হন সেইক্ষণ ॥ 

জনগণ লয়ে সাথে নামিলেন হরি পথে 
প্রসেনেরে সেসময় করিতে সন্ধান । 

অপযশ ঘুচাইতে প্রতিষ্িত পুনঃ হ'তে 
বনমাঝে ভ্রতগতি তবে তিনি যান ॥ 

প্রবেশেন বনে যবে হেরিলেন হরি তবে 
রহিয়াছে প্রসেনের মৃত কলেবর । 

সেইস্থানে অশ্বে পরে পাইলেন দেখিবারে 
প্রাণ শৃন্ত আছে তাহা ভূমির উপর ॥ 


৮৭ 


২৮৮ 


ভাগবতী কথা 


তবে দূরে গিরি 'পরে হেরে সিংহ আছে পড়ে 
খক্ষরাজ জাম্ববান ক'রেছে নিধন । 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীগণ করি ইহা দরশন 
ব্যথিত হইল সবে, ভীত হয় মন ॥ 

গিরির বাহিরে তবে সঙ্গীগণে রাখি সবে 
গুহামাঝে প্রবেশেন একা জনাদ্দন । 

হেরিলেন সেথা আসি জান্ববান-পুত্র বসি 
মণি লয়ে নিজ মনে করিছে ক্রীড়ন ॥ 

মণি নিতে ইচ্ছা করি শিশু-কাছে যান হরি 
হেরি তারে মাত। তার করিল চীৎকার । 

সে শব শ্রবণ করি জান্ববান ত্বরা করি 
শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে হয় আগুসার ॥ 

ক্রোধে কাঁপে হৃদি তার তাই হাঁরাঁয় বিচার 
নিকটে যে নারায়ণ না রহে স্মরণ। 

পুর্বে রাম অবতারে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কয় তারে 
ভুলি তাহা প্রস্তুত সে করিবারে রণ ॥ 

শ্ঠেনপক্ষী পরস্পরে যেমন বিবাদ করে 
একমাত্র কথঞ্চিত মাংসের কারণ-_ 

জান্ববাঁন, জনার্দন যুদ্ধে প্রবৃত্ত তেমন 
স্মস্তক সেই মণি করিতে গ্রহণ ॥ 

করে তার! ছুইজনে মল্লযুদ্ধ সেইস্থানে 
সম দৌহে তাই কারো! না হয় পতন। . 

তবে তারা পরস্পরে পাষাণ নিক্ষেপ করে 


গদা, বৃক্ষ ল'য়ে রণ করিছে ভীষণ ॥ 


১৯ 


ভাগবতী কথা 


মুষ্টি প্রহারের দ্বারা আঘাত করিছে তারা 
অষ্টাবিংশতি দিবস চলে এই রণ। 

কৃষ্ণ যবে মারে বক্ষে আধার হেরিয়া চক্ষে 
খক্ষরাজ করে তবে রুধির বমন ॥ 

হীনবল জান্ববান এবে কম্পিত পরাণ 
বাজিল বিষম ব্যথা অন্তরে তখন । 

দেহ হ'তে ঘন্ম ঝরে মুখে নাহি বাক্য সরে 
অকুল সাগরে তার হইল পতন ॥ 

চিন্তে তবে নিজ মনে যুঝিতেছি কার সনে 
ব্যথিত করিল মোরে তিনি কোনজন । 

তাহারে জিনিতে পারে হেন শক্তি কেবা ধরে 
্রন্মা, ইন্দ্র আদি আছে যত দেবগণ ॥ 

নত হ'য়ে সে তখন কৃষে করে নিবেদন 
জ্ঞাত প্রভু তুমি বিষণ জগতের প্রাণ । 

অস্তরধ্যামী হও তুমি তোমার চরণে নমি 
বিশ্বের মঙ্গল কর তুমি ভগবান ॥ 

স্থজন পালন করি রক্ষিতেছ জীবে হরি 
সংহার মূরতি কত করিছ ধারণ। 

পুরুষ প্রধান তুমি অপরাধ ক্ষম স্বামী 
অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে প্রভু তুমি একজন ॥ 

কণামাত্র ক্রোধে তব কম্পিত যে মহার্ণব 
ছাঁড়ি দেয় পথ তোঁমা সাগর আপনি । 

রাবণ নিধন হেতু বান্ধিয়া সাগর সেতু 


নাশিলে লঙ্কায় তারে নবংশে তখনি ॥ 


২৮৪৯১ 


২৯০ 


ভাগবতী কথা 


বাঁনরে লইয়া পরে উদ্ধা'রিলে জানকীরে 
হও তুমি সেই রাম ওহে মহামতি । 

আমি যে অবোধ অতি দীও প্রভূ শুভমতি 
সদ! যেন হৃদে রহে তোমার মূর্তি ॥ 

শ্রবণে তাহার স্ততি হ'য়ে হরি তুষ্ঠ অতি 
পদ্মহস্ত দেহে তার বুলান তখন । 

সে স্পর্শে বেদনা যত ত্বরিত হইল গত 
অন্তরে প্রশাপ্তি তাতে হয় জাগরণ ॥ 

সেথা তবে জনার্দিন মৃছভাষে তারে কন 
শোন তুমি কেন মোর হেথা আগমন । 

সিংহে করিয়া নিধন মণি করেছ হরণ 
তোঁমাঁর নিকটে এবে আসি সে কারণ ॥ 

মণি লাগি মোর হেথা অপবাদ হয় বৃথা 
অপযশ যাহা মোর করিব খগুন। 

মণি হরণ কারণ জাঁনাইব বিবরণ 
সমাজে প্রকৃত যাহা হবে প্রকাশন ॥ 

জান্ববান সে বচনে হ'য়ে অতি তুষ্ট মনে 
কন্যা জান্ববতী কৃষ্ করে সমর্পণ । 

যৌতুকেতে দিল আনি স্তমস্তক সেই মণি 
পাইয়। সে রত্ব কৃষ্ণ পুলকিত হন ॥ 

এ দিকে দ্বারকাবাসী গুহাঁর সমীপে বসি 
দ্বাদশ দিবস-তক রহে প্রতীক্ষায় । 

না হেরি শ্রীকষেে তবে অন্তরে বিমর্ষ সবে 


অগত্যা আপন বাসে তার! ফিরে যায় ॥ 


ভাগবতী কথা 


গিরিগুহা হ'তে যবে না আসেন হরি তবে 
দ্বারকাবাসীর৷ হয় শোকেতে মগন। 

বন্ুদেব দেবকীরে এ বার্তী কহিলে পরে 
শোকাকুল হ'য়ে তারা করেন রোদন ॥ 

রুক্মিণী একথা শুনি জ্ঞানহাঁরা হয় ধনী 
সম্বিত ফিরিলে শুধু করে হায় হায়। 

অতি শোকে সত্রাজিতে দেন গালি কত মতে 
মহা ছুঃখে হন তিনি উন্মাদের প্রায় ॥ 

বিষাঁদিত হ'য়ে মন সত্রাজিতে সেইক্ষণ 
অভিশাপ দেয় কত দ্বারকার জন । 

কেমনে আসিবে হরি অস্তরেতে চিস্তা করি 
জ্বাতিগণ ছর্গাপুজা আরম্তে তখন ॥ 

পান যবে ভক্তি-পুজা তুষ্ট হন দশতৃজা 
সকলের মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ । 

হর্গতি নাশিনী মাতা অমঙ্গলে তিনি ত্রাতা 
বিপদে স্মরিলে তারে দেন দরশন ॥ 

পরলোকগত যিনি জীবিত হইয়৷ তিনি 
পূর্ধবদেহ ধরি যদি করে আগমন-__ 

করি তারে দরশন জ্ঞাঁতিগণ, পরিজন 
অতীব পুলকে ত্বর৷ হন নিমগন ॥ 

সেইরূপ ভগবান মণি করি পরিধাঁন 
ভাধ্যাঁপহ আসিলেন দ্বারকায় ষবে-_ 

সেথা বহুদিন পরে হেরি একত্রে দোহারে 
উল্লসিত হন অতি পুরবাসী সবে ॥ 


২৯২ 


ভাগবতী কথা 


সভামাঝে জনার্দন উপনীত যবে হন 
সত্রাজিতে করিলেন আহ্বান তখন । 

স্তমস্তক সেই মণি যে প্রকারে পান তিনি 
তথায় সেকথা হরি করেন বর্ণন ৷ 

আন্ুপুব্বিক বৃত্বাস্ত কহিলেন আগ্যোপাস্ত 
উগ্রসেন নুপতির নিকটে তখন । 

সত্রাজিত পুনরায় স্যমস্তক মণি পায় 
সবার সমক্ষে মণি দেন জনার্দন ॥ 

প্রথমতঃ ভগবান সত্রাজিতে মণি চান 
তখন উপেক্ষা করি না করে অর্পণ । 

পরে কৃষ্ে চোর কয় দোষারোপ মিথ্যা রয় 
এ সব অন্যায় স্মরি লজ্জিত বদন ॥ 

কৃষ্ণ হ'তে মণি পায় অধোমুখে তবে চায় 
অপরাধী মনে গৃহে করে সে গমন । 

অন্ুতাপে তনু দহে সত্রাজিত তবে কহে 
অজ্ঞানে করেছি আমি পাপ আচরণ ॥ 

নিতান্ত মূরের হ্যায় হয় একাধ্য অন্যায় 
হীন হৃদয়ের আমি দিন্ধু পরিচয় । 

নিন্দিত করম তার লোভী নামে আখ্যা আর 
অপস্যত যাতে হয় সেচিস্তা উদয় ॥ 

যত পাপের ক্ষালন করিতে ব্যাকুল মন 
ভাবিছে কেমনে তুষ্ট হবে নারায়ণ ! 

বিষম বিপদে পড়ি কহে কূপ কর হরি 
ঘুচাও বেদনা প্রভু বিপদ ভঞ্জন ॥ 


ভাগবতী কথ! 


সত্রাজিত কৃষ্ণ করে তবে কন্া দান করে 
স্যমস্তক মণি সাথে করিল অর্পণ । 

সত্যভামা সেই কন্ঠ! রূপবতী সে অনন্তা 
সানন্দে শ্রীকৃষ্ণ তারে করেন গ্রহণ ॥ 

সত্যভামার চরিত্র হয় অতীব পবিত্র 
উদ্ারত1 হেরি তার সবে মুগ্ধ হন। 

শতধন্বাদি অনেকে করে প্রার্থনা কন্যাকে 
উপেক্ষি সবে সে করে শ্রীকৃষ্ণে বরণ ॥ 

তবে প্রান্ত সেই মণি নাহি লন চক্রপাণি 
সত্রাজিতে প্রত্যর্পণ করি তবে কন-_ 

সূর্ধাদত্ত এই মণি সূ্ধ্যভক্ত তুমি জানি 
তোমার নিকটে ইহা থাকুক এখন ॥ 

ভ্রাতৃহীন পত্বী মম আমি তব পুত্রসম 
ভবিষ্যতে এ রতন মিলিবে আপনি । 

এবে নাহি প্রয়োজন বাঞ্ছা না করি এখন 
হষ্চিত্তে ভোগ কর স্যমস্তক মণি ॥ 

ধন রত্বু দিয়া হরি দেখেন পরীক্ষা করি 
কতদূর উদারতা তার মাঝে রয়। 

সত্রাজিতে চাহি মণি হৃদি দেখে নীলমণি 
লোভ জাগি মনে তবে সব ভূল হয় । 

রিপু করি বুদ্ধিনাশ পরে করে সর্বনাশ 
বিষম এ অরি হ'তে হও সাবধান । 

স্মর যদি ভগবানে স্ববুদ্ধি জীগিবে মনে 
মহাশক্র হ'তে তবে পাবে পরিত্রাণ ॥ 


২৯৩ 


সত্রাজিত বধ, কষ্ণদ্বারা! শতধন্বার নিধন, 
অন্রুরের পলায়ন ও পুনঃ দ্বারকায় আগমন। 


হূর্যোধন যুক্তি করি জতুগৃহ শীন্র গড়ি 
পঞ্চভ্রাতা পাগ্বেরে করান প্রবেশ । 

কৌশলেতে তিনি তবে কুস্তী আর ভ্রাতা সবে 
অগ্নি জালি নিধনের দিলেন নির্দেশ ॥ 

সবার অক্াতসারে তাহারা পলায় পরে 
ছিল যে স্থুরঙ্গ এক নিম্মিত তথায় । 

বিছুর এ বুদ্ধি দেয় পঞ্চত্রাতা তাই যায় 
এ ঘটনা জ্ঞাত কৃষ্ণ রহিয়া সেথায় | 

লোকমুখে জনার্দন যবে করেন শ্রবণ 
জতুগৃহে কুস্তীসহ পাগুব নিধন__ 

তবে লইয়া রামেরে চলেন হস্তিনাপুরে 
লৌকিক সকল প্রথা করিতে রক্ষণ। 

শোকে সবে মগ্ন সেথা বার অন্তরে ব্যথা 
ভীম্ম দ্রোণ কূপ আদি ছিল যতজন । 

কহে বির গান্ধারী এ বিপদ কেন হরি 
শুনি ইহা! কৃষ্ণ তবে শোকান্থিত হন ॥ 

কৃতবন্্া অন্রুরেতে সত্রাজিতে বিনাশিতে 
শতধন্বা নিকটেতে করিয়া গমন-_ 

গোপনে তাহারে কন তুমি ত্বরিত এখন 
সত্রাজিত হ'তে মণি করিবে হরণ ॥ 


ভাগবতী কথ 


ল'য়ে তুমি সে রতন হেথা কর আনয়ন 
মণি লাগি আমাদের লুব্ধ সদা মন। 

হস্তিনানগরে হরি গেলে রামে সঙ্গে করি 
এ স্বযোগে সত্রাজিতে করিও নিধন ॥ 

তাহার কন্তারে নিতে বাঞ্চ মোরা করি চিতে 
সত্রাজিত নিকটেতে করি আবেদন । 

সম্প্রদানে অঙ্গীকার করেছিল সেইবার 
কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তার না করে পালন ॥ 

আপনার ছুহিতাঁরে সমপিয়া কৃষ্ণ-করে 
আমাদের অপমান করে বিলক্ষণ। 

যদি মার পাপী সবে পাপে নাহি লিপ্ত হবে 
কহিলাম ম্যায় কথা তোমারে এখন ॥ 

যদিও শতধন্বার জন্ম যাদব মাঝার 
আস্থুরিক ভাব তবু রহে বর্তমান । 

ছিল সে যে পাপমতি কুকার্য্যেতে সদা মতি 
সে কারণে হইয়াছে ক্ষীণ তার প্রাণ ॥ 

অক্রুরের পরামর্শে মতিভ্রম হ'য়ে শেষে 
সত্রাজিতে বধিবারে করিয়৷ চিস্তন-__ 

নিশীথে সে যেসময় নিদ্রামগ্ন গৃহে রয় 
শতধন্বা, মণি লোভে করিল নিধন ॥ 

আকন্মিক হত্যাকাণ্ড হয় সেথা লণ্ড ভণ্ 
পত্ীগণ আসি করে ভীষণ চিৎকার । 

অনাথ! হইয়া সবে হাহাঁকারে কাদে তবে 
রহে অতি শোকাদ্বিত অস্তর সবার ॥ 


২৯৫ 


২৯৬ 


ভাগবতী কথা 


যেমন নির্দয় ভাবে হত্যা করে পশু সবে 
সত্রাজিতে করিয়াছে সেভাবে নিধন । 

শতধন্বা বধি তারে মণি লয়ে তারপরে 
কৃতবন্মা নিকটে সে করিল গমন ॥ 

নৃশংস হত্যার কথা সত্যভামা শুনি সেথা 
অতি শোকে হয় তার ভূতলে পতন । 

কাদি কহে, ছুঃখে ফেলি কোথা পিত৷ গেলে চলি 


বক্ষে করে করাঘাত পিতার কারণ ॥ 

শেষে বাল! ধের্ধ্য ধরি নিজ মনে চিন্তা করি 
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি নাহি করে সম্পাদন । 

তৈল-কটাহে পিতারে রাখি যত্ব সহকারে 
হস্তিনানগরে একা করিল গমন ॥ 

ক্রমে সেথা উপনীত রহি অতি শোকান্থিত 
পতিরে পিতার মৃত্যু করিল জ্ঞাপন । 

ব্যাকুল অন্তরে অতি কাদিয়া কহিল সতী 
শতধন্বা করিয়াছে পিতারে নিধন ॥ 

বলরাম জনার্দিন ছুজন! সবজ্ঞ হন 
তবু তারা করিলেন লোক আচরণ। 

নিষ্ঠুর এ মৃত্যুবাণী রাম কৃষ্ণ দৌহে শুনি 
ব্যথিত হ'লেন অতি, সজল নয়ন ॥ 

পতীসহ তবে হরি আর রামে সঙ্গে করি 
উপনীত হন ত্বর! দ্বারক1 ভবন । 

শতধন্বার হরি প্রাণ ল'বে মণি ভগবান 


আপন অন্তরে ইহা করেন চিস্তন ॥ 


ভাগবতী কথ 


শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় শতধন্বা জ্ঞাত হয় 
মৃত্যুভয়ে তবে তার জাগিল কম্পন। 

কৃতবন্মা-নিকটে সে গমন করিল শেষে 
সেসময় রক্ষিবারে আপন জীবন ॥ 

করি সাহায্য কেমনে বৈরী হবে কৃষ্ণসনে 
রাম কৃষ্ণ প্রতিকূলে না যাব কখন । 

কৃষ্ণের বিপক্ষে গেলে ভফল নাহি ফলে 
হবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বল কোনজন ॥ 

কংস রহে বলবান তবু নাহি পায় ত্রাণ 
বিরুদ্ধাচরণ করি রাজাাভষ্ট হন । 

অতিশয় হেলাভরে জনার্দন বধি তারে 
ভ্রাতা সহ অন্ুচরে করেন নিধন ॥ 

শক্তিমাঁন জরা সন্ধ ক্রোধবশে হ'য়ে অন্ধ 
রাম কৃষ্ণ সাথে শেষে করে মহ রণ। 

যুদ্ধে সগুদশ বার হয় তবে তার হার 
সৈম্ত মরে একাকী সে করে পলায়ন ॥ 

শতধন্বা অক্রুরেরে সাহায্য প্রার্থনা করে 
কিন্ত সে তাহার বাক্য না করে শ্রবণ । 

কহে তবে স্ব-ইচ্ছায় সাগরে কে ঝাপ দেয় 
আপনি করে কি কেহ গরল ভক্ষণ ॥ 

শতধন্বা এইবার শোন বচন আমার 
স্থষ্টি স্থিতি লয়কারী দেব জনার্দিন। 

গোবদ্ধন পর্ধধতেরে যেইজন করে ধরে 


তাহার বিপক্ষে যাবে বল কোনজন ॥ 


২৯৭ 


২৯৮ 


ভাঁগবতী কথা 


তিনি অনাদি অন্ত কেহ নাহি পায় অস্ত 
পরম কারণ হরি জগতের সার। 

নিকিবকার অস্তর্ধযামী এ বিশ্বের ষিনি স্বামী 
তাঁর পদে কোটী কোটা প্রণাম আমার ॥ 

শতধন্ব! প্রাণভয় যবে অতি ভীত হয় 
অশ্খে ত্বরা আরোহি সে করে পলায়ন । 

অক্তুরের কাছে মণি রাখে সে গোপনে আনি 
কহে তারে রাখ ইহা করিয়া যতন ॥ 

রাম কৃষ্ণ সেইক্ষণ রথে করি আরোহণ 
করেন শতধন্বার পশ্চাদ-ধাবন । 

চলি অশ্ব দ্রুত গতি পরিশ্রাস্ত হয় অতি 
তবে সে ভূমিতে পড়ি হারায় জীবন ॥ 

পদব্রাজে সে তখন শীঘ্র করে পলায়ন 
ক্রোধভরে পাছু তার ধায় জনার্দন। 

হরি স্বীয় চক্রদ্বারা কাটি তার শির ত্বরা 
নিমেষে শতধন্বারে করেন নিধন ॥ 

কাছে তার নাই মণি জানি মনে চক্রপাঁণি 
রামের নিকটে তবু করিলেন ছল । 

শতধন্বা-বস্ত্রীস্তরে সন্ধান করিয়া পরে 
করেন চেষ্টার ভাণ না! হন সফল ॥ 

না পাইয়া! সেই মণি তবে রামে কন তিনি 
বৃথাই শতধন্বারে করেছি নিধন । 

সন্কষণ কৃষ্ণ কন শোন তুমি জনার্দিন 


নিশ্চয় এ মণি কেহ করেছে গোপন ॥ 


ভাঁগব্তী কথা 


দ্বারকা গমন করি সন্ধান করিও তারি 
তথা নাহি যাব আমি করিন্ু মনন । 

বিদেহের রাজা যথ৷ এবে আমি যাঁব তথা 
মিথিলা! নগর সেই জনক ভবন । 

যবে রাম উপনীত রাজ! করেন স্বাগত 
বসিতে দিলেন তারে দিব্য সিংহাসন । 

তবে তিনি নিজে তারে পুজিলেন সমাদরে 
জনগণ সেথা কত করে সম্ভাষণ ॥ 

ব্যবহারে সন্কর্ষণ অতিশয় তুষ্ট হন 
তাই সেথা কিছুকাল করিলেন বাঁস। 

সে স্মযোগে ছয্বোধন ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন 
গদাযুদ্ধ শিক্ষা করে বলরাম পাশ ॥ 

এসময় ভগবান দ্বারকাপুরীতে যান 
প্রিয়তমা সত্যভামা-ইচ্ছা অনুসারে । 

উপনীত যবে সেথা শতধন্বা-মৃত্যু কথা 
কহিলেন বিস্তারিয়া তবে পরিবারে ॥ 

মণি অপ্রাপ্তির কথা জ্ঞাত তবে সতী সেথা 
শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনি কাহিনী সমস্ত | 

জ্ঞাতি আর বন্ধুগণ শ্রাদ্ধ করে সমাপন 
সত্রাজিত-কার্যা যাহা রহে অসমাপ্ত ॥ 

সেথা শুনিল যখন শতধন্বার জীবন 
তীক্ষ অস্ত্র দ্বারা কৃষ্ণ করেছে হরণ । 

তনে ষড়যন্ত্রকারী নিজেদের মনে করি 


অন্রুর ও কৃতবন্মা করে পলায়ন ॥ 


২৯৯ 


ভাগবতী কথা 


অক্রুর শ্বক্ষ-ুত্র রাস তার রহে যত্র 
প্রয়োজন মত সেথা হয় বরিষণ। 

ছুঃখ যত অপগত চিরশাস্তি বিরাজিত 
অকালে কাহারো কভু না হয় মরণ ॥ 

যবে সে দ্বারকা ছাড়ি দূরদেশে দেয় পাড়ি 
বনু ক্লেশ পায় সেথ' দ্বারকানিবাসী । 

প্রজাগণ সেথা যত ভোগে ব্যাধি নানামত 
অকাল মৃত্যুতে লোক মরে রাশি রাশি ॥ 

অনাবৃষ্টি চৌর্যভয় অরিষ্ট সমূহ হয় 
প্রাণিগণ অনুক্ষণ রহে উপদ্রবে । 

মানসিক ব্যাধি যত পীড়া দেয় অবিরত 
চতুর্দিকে অমঙ্গল, ভীত রহে সবে ॥ 

বরষার অভাবেতে শহ্য নাহি কোন ক্ষেতে 
উপবাসে কাটাইছে সেথ প্রজাগণ। 

দেশবাসী সেথা যত শোকে ছঃখে মন্মীহত 
লোলজিহ্ব! বিস্তারিয় গ্রাসিছে মরণ ॥ 

নাই মণি দ্বারকায় তাই সবে কষ্ট পায় 
অক্ররের কাছে আছে মণি বর্তমান। 

কন হরি ভক্তগণে আন মণি এইস্থানে 
চতুর্দিকে নানামত করিয়া সন্ধান ॥ 

কাশীদেশে অনাবৃষ্টি নাশিবারে দেবন্যষ্টি 
শ্বকন্ককে কাশীপতি করে আনয়ন। 

স্বীয় দেশে আনি তারে তবে কন্যা গান্দিনীরে 


যৌতুক সহিতে তিনি করেন অর্পণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


বিবাহ সমাপ্তি শেষে সর্বত্রই সেই দেশে 
হইল পর্য্যাপ্ত তবে বারি বরিষণ। 

কেহ আর অন্নাভাবে নাহি হয় ক্লিট তবে 
মানবের কষ্ট যত হয় নিবারণ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের দূত মুখে অন্তর শুনিয়া সুখে 
যথা শীঘ্র দ্বারকায় হন উপনীত । 

সন্মানাদি কৃষ্ণ কত করি তারে যথোচিত 
মিষ্ট বাক্য কন তবে হ'য়ে পুলকিত ॥ 

করি তারে সম্বোধন কহিলেন জনার্দিন 
সত্য কহ হে অক্রুর আমার সকাশে । 

অনুমান হয় এবে সত্রাজিত হত যবে 
দেয় তবে শতধন্বা মণি তব পাশে ॥ 

অষ্ট ভাঁর প্রতিদিনে স্বর্ণ জন্মে তার গুণে 
জ্ঞাত আমি বিলক্ষণ যত বিবরণ । 

মণি যে তোমার কাছে সুরক্ষিত রহিয়াছে 
দানের সামর্থা তাই হয়েছে এখন ॥ 

সত্যভামা-পুত্রগণ করে পি সমর্পণ 
মাতামহ সত্রাজিত উদ্দেশ্যে তখন । 

সম্পত্তির অধিকারী দৌহিত্রের। হয় তাঁরি 
সত্রাজিত নৃপতি যে অপুত্রক রন ॥ 

এ মণি ধাম্মিকজন ধারণে সমর্থ হন 
নাহি পারে রাখিবাঁরে ইহা সাধারণ । 

সত্যভামা-পুত্রগণ মণি না পায় তখন 


যদিও এ স্যমস্তক তাহাদেরি ধন ॥ 


৩০১ 


৩০২ 


ভাঁগবতী কথা 


সুবর্ণ বেদিকাপরি সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ করি 
করেছ অক্রুর তুমি সবে চমৎকৃত । 

হেরি এত অনুষ্ঠান হয় মৌর অনুমান 
তোমার নিকটে মণি আছে সুরক্ষিত ॥ 

বন্ধু সমক্ষে এখন মণি করাও দর্শন 
রহিয়াছে উৎকণ্টিত হেথা সরজন । 

কহিল সে বাক্য মানি স্তমস্তক মণি আনি 
সবার সম্মুখে হরি দেখাব এখন । 

করি অক্রুর প্রণতি আনে মণি শীঘ্রগতি 
এতক্ষণ বস্তাস্তরে ছিল লুক্কায়িত। 

সমুজ্জল মণিখানি সূর্য সম তারে গণি 
দরশন করি ইহা সবে চমকিত ॥ 

কিছু পরে সেই মণি বাসুদেবে দেয় আনি 
সূর্য্য-প্রভা সম তাহা উজ্জল বরণ। 

সন্কর্ষণ আদি যাঁরা জ্ঞাতি বর্গ রন তারা 
স্যমস্তক মণি সেথা করে দরশন ॥ 

অপবাদ মিথা। যাহা আর নাহি রহে তাহা 
সে মণি অক্রুরে হরি করে প্রত্যর্পণ। 

তাহার অস্তর শেষে আনন্দ সাগরে ভালে 
কৃষ্ণের করুণা স্মরি সজল নয়ন ॥ 

স্তমস্তক উপাখ্যান শ্রবণে শীতল প্রাণ 
অপবাদ যাহ কিছু হয় বিনাশন। 

এই বিশ্ববিধাতার লীলা বোঝে সাধ্য কার 
ধরাধামে রহিয়াছে যত ভক্তজন ॥ 


ভাগবতী কথা 


ভাগবত শান্ত্রকথ। অপরূপ স্্ধাগাথ। 
রসের সাগর ইহা মধুর আলয়। 
পরীক্ষিত একমনে বিবরণ যত শোনে 


শুকদেব এই বাণী কন যেসময় ॥ 


৩০৩ 


শ্রীরুষ্ণের সহিত কালিন্দী, নাগ্জিতী, 
লক্ষণ প্রভৃতি সহত্্ কন্যার বিবাহ । 


হইয়াছে জনরব পাগুবেরা মৃত সব 
জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ করে হুর্যোধন । 

কহে সবে কিছু পরে পাগুবেরা নাহি মরে 
দ্রুপদ রাজার গৃহে রয়েছে এখন ॥ 

পঞ্চভাতা পাগুবেরে দ্রশন করিবারে 
ইন্দ্রপ্রস্থে ত্বরা কৃষ্ণ করেন গমন । 

সুদীর্ঘ সে পথশেষে উপনীত অবশেষে 
সাত্যকি প্রভৃতি সবে তার সঙ্গে রন ॥ 

হেরি তবে বাস্থদেবে হরধিত হন সবে 
করিলেন সমাদরে তারে সম্ভাষণ । 

প্রেমে করি আলিঙ্গন দেন বলিতে আঁসন 
নিষ্পাপ হইল যেন করি পরশন ॥ 

হেরি কৃষ্ণে পাগুবের! আনন্দেতে আত্মহার! 
অপলকে সবে তারে করে দরশন । 

মৃত দেহে সেইক্ষণ যেন প্রাণ সঞ্চারণ 
অন্তরে সঞ্চিত দাহ হয় নির্বাপন ॥ 

যুধিষ্ঠির, ভীমে হরি চরণ বন্দনা করি 
করিলেন তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন । 

সমবয়সী অজ্ঞুনে সম্ভাষেণ আলিঙ্গনে 
কৃষ্ণের চরণ পুজে মাদ্রীর নন্দন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কৃষ্ণাদেবী অস্তঃপুরে পাইয়৷ সংবাদ পরে 
করিলেন যথোচিত কষে আপ্যায়ন। 

কুস্তীপদে কৃষ্ণ পরে নমিলেন ভক্তিভরে 
হেরি পৃথ। ঠাঁদ মুখ পুলকে মগন ॥ 

কুস্তীদেবী গ্রীতিভরে আলিঙ্গন করি তারে 
জিজ্ঞাসেন স্বজনের কুশল তখন। 

তারপরে জনার্দধন কৃষ্ণ ও কুস্তীরে কন 
সবার কুখলবার্তী। করিতে জ্ঞাপন ॥ 

হুঃখ কথা অগণন স্থৃতি পটে জাগরণ 
কুম্তীদেবী যবে কষে করে দরশন । 

কহেন স্নেহের স্বরে আজি বহুদিন পরে 
হেরি তোম! কষ্ট যত হয় নিবারণ ॥ 

বাদ যা লইবারে যেইদিন অক্রুরেরে 

মোদের নিকটে তুমি করিলে প্রেরণ__ 

তবে যাহ মন্দ রয় ত্বরিত বিনষ্ট হয় 
তোমার কপাতে এবে শুভ আগমন ॥ 

সকল জীবের বন্ধু তুমি যে করুণা সিন্ধু 
ভেদাভেদ নাই তব সবে সমভাব। 

তবু ভক্ত যেইজন ন্মরে তোম! অনুক্ষণ 
তার হৃদে কর বাস, তোমার স্বভাব ॥ 

যুধিষ্টির হেনকালে শ্রীকষে সম্বোধি বলে 
কত পুণ্য অনুষ্ঠানে তব আগমন । 

আমাদের বহু ভাগ্য মিলিল তোমারে অদ্য 
ধ্যানে যারে নাহি পান মুনি যোগিগণ ॥ 


৩০৫ 


৬৩৬ 


ভাগবতী কথ! 


কিছুকাল নারায়ণ ইন্জরপ্রস্থ রাজ্যে রন 
তাহারে পাইয়া সবে পুলকে মগন । 

সকলের দিনে দিনে অনুরাগ বৃদ্ধি মনে 
মহানন্দে করে তারা কথোপকথন ॥ 

পার্থপহ জনার্দন রথে করি আরোহণ 
মবগয়ার্থ চলিলেন গভীর কানন । 

ধনুর্বাণ লয়ে করে পার্ধবীর প্রাণী মারে 
মহিষ, হরিণ কত হারায় জীবন ॥ 

বাণে তার মৃত হয় ব্রান্র, শরভ গবয় 
খড়গী শল্লকা আদি নিহত তখন । 

মৃতপশ্ড সেইক্ষণ করি কিন্কর বহন 
যুধিষ্ি-নিকটেতে করিল গমন ॥ 

কষ্ণাঙ্ভন পরিশ্রাস্ত হইবারে তবে শাস্ত 
যমুনার বারি পান করিবারে যান । 

স্থনিম্মল জলপানে তিরপিত ছুইজনে 
মিপ্ধ বায়ু করে তবে শীতল পরাণ ॥ 

সেথা একাকী রূপসী দরশন দিল আসি 
অপরূপ কান্তি তার অতি মনোহর । 

যেন অকলঙ্ক শশী ভূমিতলে আছে বসি 
সেরূপেতে শ্রীহরির চঞ্চল অস্তর ॥ 

পার্থে তবে জনার্দন নিকটে ডাকিয়। কন 
দেখ হেথা কার কন্যা করে বিচরণ । 

কেন এই বনে রয় নাহি বুঝি কিবা কয় 


মোদের উচিত এবে দিতে দরশন ॥ 


ভাগবতী কথা 


পার্থ তবে কাছে আসি সে কন্তারে কহে হাসি 
শোন গে! সুন্দরী তুমি বচন আমার । 

কোথা তব বাস হয় দেহ আজি পরিচয় 
কি কারণে ভ্রমিতেছ কানন মাঝার | 

কহ মোরে স্থুবদনী সত্য যাহ! এবে শুনি 
কেন একা এ কাননে কিবা বাঞ্ছা হয় । 

যদি ইচ্ছা কোনমত হৃদে তব জাগরিত 
আমার নিকটে তাহা কহ সমুদয় ॥ 

শুনিয়া পার্থের কথা কহিল কালিন্দী সেথা 
কৃধ্যের তনয়া আমি শোন মহাশয় । 

পাইতে অভীষ্ট পতি আঁচরি তপস্তা অতি 
নারায়ণ হবে স্বামী বাগ মনে রয় ॥ 

হ'য়ে হরি ফুল্প মন মোরে করেন গ্রহণ 
ইহাই কামনা মোর কহি অতঃপর । 

কালিন্দী আমার নাম যমুনার জলে ধাম 
সে গৃহ নিম্নীণ করে জনক ভাস্কর ॥ 

তখন অজ্ঞুন আসি কৃষ্ণের নিকটে বসি 
বিস্তারিয়া কহিলেন যত বিবরণ । 

তপস্তা কারণ যত শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জ্ঞাত 
কন্ঠায় করান তবে রথে আরোহণ ॥ 

কৃষ্ণ তবে কালিন্দীরে লইয় হক্তিনাপুরে 
কহিলেন যুধিষ্টিরে যত বিবরণ । 

শ্রীকৃষ্ণের কথামত সেই পুরী নিরমিত 


বিশ্বকণ্মা গড়ে সেই অপুর্ব ভবন ॥ 


৩০৭ 


৩০৮ 


ভাগবত কথা 


মিত্র-হিত করিবারে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে 
করিলেন কিছুকাল স্থখে অবস্থান । 

সেসময় জনার্ধন পার্থের সারথি হন 
অগ্নিরে খাণগ্ডব বন করিতে প্রদান ॥ 

তুষ্ট হন হুতাশন তাই তিনি সেইক্ষণ 
অজ্জনে গাণ্তীব ধন্নু করেন প্রদান । 

শ্বেত অশ্ব প্রেমভরে ধবজা সহ দিয়া তারে 
অভেগ্ভ কবচ শেষে করিলেন দান ॥ 

ক্ষয়হীন তৃণ যাহা পার্থে অগ্নি দিয় তাহা 
তারপরে বন্ম আনি করেন অর্পণ । 

অগ্নি করি প্রজ্বালন হয় তার তুষ্ট মন 
তাহাতে নিমেষে দগ্ধ খাগ্ডব কাঁনন ॥ 

ময় দৈত্য পশুসনে ছিল তবে সেই বনে 
বনদাহকালে লয় কৃষ্ণের শরণ । 

সেইস্থানে ত্বরা করি অগ্নিমুক্ত করে হরি 
পার্থ সাথে হয় তবে সখ্যতা বন্ধন ॥ 

ময় দৈত্য সেথা পরে অর্জনের তরে গড়ে 
অপরূপ সভ। এক অতি স্থশোভন । 

পার্থ পুনঃ দ্বারকায় যুধিষ্টিরে কহি যায় 
সাথে কৃষ্ণ সাত্যক্যাদি রহে যহুগণ ॥ 

শুভদিনে শুভক্ষণে কৃষ্ণ তবে ফুল্ল মনে 
করিলেন কালিন্দীরে সেথায় গ্রহণ । 

যবে বিবাহ বন্ধন পিতামাতা ছইজন 


আশীর্বাদ করিলেন হ'য়ে হষ্ট মন ॥ 


ভাগবতী কথা 


শ্রীকৃষ্ণের কথ শুনি অবস্তী-রাজনন্দিনী 
তারে পতি করিবারে করিল মনন । 

সে কন্তার ভ্রাতৃদয় অন্ুবিন্দু, বিন্দু হয় 
এ বিবাহে করে তারা আপত্তি জ্ঞাপন ॥ 

রাজাধিদেবীর কন্। সে যে সুন্দরী অনন্যা 
কন্যার মাতা কৃষ্ণের পিতৃসা হন। 

জনার্দন স্বীয় বলে হরি কন্ঠা সেইকাঁলে 
দ্বারকায় আনি তারে করেন গ্রহণ ॥ 

অযোধ্যা রাজ্যেতে রন ধাম্মিক ও মহাজন 
নগ্রজিত নাম তার কন্ঠ নাগ্রজিতী । 

রহে তাহার সেথায় বৃষ সাতটা সংখ্যায় 
মহাবল পরাক্রাস্ত ববগণ অতি ॥ 

কহে রাজা তার করে সমপিব ছুহিতারে 
বুষগনে নিগৃহীত করিবে যেজন । 

রাজগণ সেথা যত স্বয়স্ধরে সমবেত 
পরাস্ত করিতে বৃষে অসমর্থ হন ॥ 

কন্যালাভ বুৃষজয় শুনি কৃষ্ণ সেসময় 
অযোধ্যা নগরে ত্বরা করেন গমন | 

হেরি তার উপস্থিতি কৌশলের অধিপতি 
অভ্যথিয়। গৃহে তারে করে আনয়ন ॥ 

রাজকন্যা নাগ্নজিতী হেরিল বাঞ্ছিত পতি 
বরবেশে কৃষ্ণে দেখি পুলকিত মন। 

বালা করিল প্রার্থন। যদি করি ব্রত নানা 


তবে যেন রমাপতি মোর পতি হন ॥ 


৩০৯ 


৩১৬ 


ভাগবতী কথা 


নগ্রজিত কষে কন কন্যা! দিব করি পণ 
যদি কেহ বৃষগণে করে নিগৃহীত । 

শুনি সে সহ্ল্প বাঁণী কন তবে চক্রপাঁণি 
নিশ্চয় এ কন্তা আমি জিনিব ত্বরিত ॥ 

আপনার কলেবরে কৃষ্ণ ত্বরা ভাগ করে 
দেহ তার সপ্ত ভাগে বিভক্ত তখন । 

জনার্দন ক্ষণকাঁলে সেই সপ্তদেহ বলে 
সপ্ত-বৃষে রজ্জু দ্বারা করেন বন্ধন ॥ 

বৃুষগণ ছিল যত কৃষ্ণ দ্বারা নিগৃহীত 
স্বচক্ষে হেরিয়া রাঁজা চমকিত হন । 

তনয় নাগ্রজিতীরে অপিলেন কৃষ্ণ করে 
বিধি মত তিনি তারে করেন গ্রহণ ॥ 

বিবিধ উৎসব কত তবে সেথা অনুচিত 
নগরের চতুর্দিকে আনন্দের রোল । 

কত মত গীতিগাঁথা জনগণ গাহে সেথা 
বহুতর বাদ্য বাজে তুরী ভেরী ঢোল । 

নগরের নারী যত দিব্য বস্ত্রে বিভৃষিত 
তাহাদের অঙ্গে রয় নানা অলঙ্কার | 

এই বিবাহ উৎসবে পুলকে মাতিল সবে 
চতুর্দিকে শ্রুত তবে স্থুরের বঙ্কার ॥ 

হুপ্ধবতী গাভীগণে অপি রাজা! ফুল্প মনে 
ত্রিসহত্র দাঁসী তবে দিলেন কন্ঠাঁয়। 

ক্ষৌমবন্ত্র পরিহিত অলঙ্কারে বিভৃষিত 


যুবতী তাহারা সবে সঙ্গে তার যায় । 


ভাগবতী কথা 


বেগবান অশ্ব কত হস্তী দিয়া! শত শত 
সজ্জিত সুবর্ণ রথ দিলেন তখন । 

সঙ্গে রাজা সেইঙক্ষণ সৈন্য দেন অগণন 
মনোমত দিয়া দান তিরপিত মন ॥ 

কন্তা আর জামাতারে বসাইয়া রথোঁপরে 
অশ্রপূর্ণ হয় তার যুগল নয়ন । 

বধূুরে লইয়া সাথে যবে কৃষ্ণ নামে পথে 
পরাজিত নুপগণ করে আক্রমণ ॥ 

বৃষের নিকটে যারা পরাজিত হয় তারা 
একত্রে মিলিয়া কৃষে করিয়া বেষ্টন-__ 

তবে বারিধারা মত বর্ষে বাণ অবিরত 
ধনুদ্ধর পার্থ ইহা করে দরশন ॥ 

ক্রোধে পার্থ সেইক্ষণে তাঁহাদের ডাকি রণে 
গাণ্ীব ধন্ুতে বাণ করেন যোজন । 

পার্থের ধনু ধারণে নৃপগণ ভীত মনে 
দ্রেতগতি সেথা হ'তে করে পলায়ন ॥ 

সিংহ-ভয়ে যুগ যথা পলায়িত যথা তথ৷ 
সেই মত উদ্ধশ্বাসে ধায় রাজগণ । 

হরি ইহা দরশনে নিশ্চিন্ত হইয়া মনে 
বধূসহ করিলেন দ্বারকা গমন ॥ 

শ্রুতকীত্তির কন্তা রয় নাম তার ভদ্র হয় 
কেকয়ী কহিত তাঁকে পুরবাসিগণ। 

হরি প্রফুল্ল অন্তরে গ্রহণ করিয়া তারে 
একত্রে আপন বাসে করেন গমন ॥ 


৩১১ 


৩১২ 


ভাগবতী কথ 


সব্বলক্ষণ সম্পননা কন্ত। নামেতে লক্ষণ! 
রূপে গুণে অনুপম সে যে অদ্ভুলন। 

সেই রূপসী বালারে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করে 
স্বয়ন্বর সভা! হ'তে করিয়া হরণ ॥ 

নরক অস্থুর পরে কারাগারে রুদ্ধ করে 
সহত্্র কম্তারে বলে করিয়া হরণ । 

ভীষণ সে দৈত্যে হরি অক্লেশে নিধন করি 
একত্রে সবারে তবে করেন গ্রহণ ॥ 

নারায়ণের চরিত্র হয় অতীব বিচিত্র 
সাধারণ জনগণ বুঝিতে না পারে। 

হরি যারে কৃপা করে সেই পারে বুঝিবারে 
অনন্থ। ভকতি যার ধরা দেন তারে ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের লীলা যাহা অত্যাশ্ধ্য হয় তাহা 
কি বুঝিবে তার মন্ম অজ্ঞানী যেজন। 

মাপনার ভাগ্যবলে পূর্ব্বের সাধনা ফলে 
জানিবারে পারে তারে কোন কোন জন ॥ 


“মুর ও নরকানুর বধ, ধরিত্রীর স্তুতি, রাজ- 
কন্যাদের পাণিগ্রহণ ও পারিজাত বৃক্ষ হরণ” 


নরক দানব হয় পরাক্রাস্ত অতিশয় 
বলে তারে নাহি পারে কেহ জিনিবারে। 

দেবগণ অনুক্ষণ তার ভয়ে ভীত রন 
করে না সে গ্রাহ্া কারে মত্ত অহঙ্কারে ॥ 

নরক অসুর শেষে ইন্্রপুরী মাঝে আসে 
ভয়ে ইন্দ্র ন্বর্গ ছাড়ি করে পলায়ন । 

তবে ইন্দ্রের ভবন বলে করিয়া লুন 
ছিন্ন ভিন্ন করিল সে ত্রিদিব ভূবন ॥ 

আরদতির সেসময় লইল কুগুলছয় 
বরুণের ছত্র দৈত্য করিল হরণ । 

নারায়ণে সেইক্ষণ করে ইন্দ্র নিবেদন 
অত্যাচার যত তাহা করিয়া বর্ণন ॥ 

ঘটন। শ্রবণ করি ক্রোধান্বিত হন হরি 
খগপৃষ্ঠে করিলেন তবে আরোহণ। 

সত্যভামা ভার্ধ্যা সাথে ভৌমের রাজধানীতে 
প্রাগ্জ্যোতিষপুরে তিনি করেন গমন ॥ 

দেশ মহ ভয়ঙ্কর সেথা যাওয়া দুষ্ষর 
চতুন্দিকে রহে গড় অতীব ভীষণ। 

পর্বত আবৃত দেশ সেথা দুরূহ প্রবেশ 


ভেদিতে না! পারে তাহা বিপক্ষ কখন ॥ 


৩১৪ 


ভাগবতী কথ 


জলের পরিখা কত অভ্যন্তরে অবস্থিত 
অগ্নিতে বেষ্টিত তাহা অতীব ভীষণ । 

ভয়ঙ্কর পাশছ্বারা সেইস্থান ছিল ঘের 
মুর দানবের ইহা অচ্ছেগ্ভ বন্ধন ॥ 

জনার্দন গদাঘাতে ভাঙ্গে গিরি নিমেষেতে 
সুদর্শন চক্রে তার অগ্নি নিব্বাপণ । 

অস্রছুর্গ, বাণ ছাড়ি করিলেন চূর্ণ হরি 
অসিদ্বারা স্থবরপাশ করেন ছেদন ॥ 

পাঁঞ্চজন্য শঙ্ঘধবনি মুর দৈত্য কানে শুনি 
পরিখার বারি হ'তে উখিত তখন | 

অতীব দীপ্চি বিশিষ্ট যম সম সেই ছুষ্ট 
বিষম আঁকার তার পাঁচটী বদন ॥ 

ভীষণ ত্রিশুল ল'য়ে কষ পানে আসে ধেয়ে 
পঞ্চমুখ তখন সে করি বিস্তারণ । 

কৃষ্ণ ত্বরা বধিবাঁরে ভয়ঙ্কর মৃত্তি ধরে 
গ্রাসে যেন পঞ্চমুখে এ তিন ভূবন ॥ 

দানব গরুড"পরে ত্রিশূল নিক্ষেপ করে 
পঞ্চ মুখে করি তবে ভীষণ গর্জন । 

অন্তরীক্ষ দিক সব ্বর্গ-মর্তো ওঠে রব 
সে ধ্বনি বিশ্ব ব্রক্মাণ্ড ভেদিল তখন ॥ 

গরুডের দিকে হরি ত্রিশূল পতিত হেরি 
তিনখণ্ডে করিলেন সে অস্ত্র কর্তন । 

বহুবাঁণ সেইক্ষণ মুরে করি নিক্ষেপণ 


পঞ্চমুখ ক্ষত তার করেন তখন ॥ 


“ ভাগবতী কথা 


প্রজ্জলিত হ'য়ে রোগে মুর দৈত্য অতি বেগে 
কৃষ্ণপরে ভীম গদ! করিল ক্ষেপণ। 

তবে তাহ! নিবারিতে ল"য়ে হরি গদ1 হাতে 
হাঁনিলেন দৈত্য'পরে সে গদা ভীষণ ॥ 

অন্থুরের গদা তবে বিচুর্ণ সহত্ভাবে 
অতি ক্রোধে প্রজ্ছবলিত দানব তখন । 

বাহু করি উত্তোলন ভীম দৈতা সেইক্ষণ 
কৃষ্ণ পানে দ্রুত ধায় করিতে নিধন ॥ 

জনার্দন তবে ত্বরা সুদর্শন চক্র দ্বার 
সে দৈত্যের পঞ্চ শিরে করেন ছেদন । 

ক্রি শুঙ্গ যেইমত ইন্দ্র বজে নিপাঁতিত 
তেমনি মুরের হয় ভূতলে পতন । 

শুনি পিতার মরণ তবে পুত্র সপ্তজন 
শোকাকুল হ'য়ে হয় ক্রোধে প্রজ্জবলিত । 

শত্রুর নিধন তরে সবে নামিল সমরে 
অস্ত্রশস্ত্র অতি ত্বরা হইয়া সজ্জিত ॥ 

শুনি মুরের মরণ ভীম দানব তখন 
সক্রোধে গীঠেরে সেথা করিল আহ্বান । 

সপ্তভ্রাতা একসাথে যুদ্ধার্থে নামিল পথে 
নরক-আদেশে গীঠ অগ্রে চলি যান । 

অসি, শর, শক্তি খষ্টি কৃষ্ণপরে করি বৃষ্টি 
ক্রোধে তবে ত্রিশূলাদি করে নিক্ষেপণ। 

রণস্থগ চারিপানে আচ্ছাদিত হয় বাণে 
অবিরত অস্ত্র যবে হানে দৈত্যগণ । 


৩১৫ 


৩৯৬ 


ভাগবতী কথা . 


তবে আসি নারায়ণ করি বাণ বরিষণ 
দানবের অস্ত্র যত করেন বারণ । 

একে একে নিজ হাতে স্র্শন চক্রাঘাতে 
দৈত্াদের শির হরি করেন ছেদন ॥ 

পাঠ আদি মুর পুত্র হত হয় সবে তত্র 
শুনিল নরকাস্থর যত বিবরণ। 

হেরি সৈম্তের নিধন হয়ে আরক্ত লোচন 
প্রস্তুত হইল দৈতা করিবারে রণ ॥ 

মত্ত গজে সেইক্ষণ করিয়া সে আরোহণ 
দ্রুতগতি রণক্ষেত্রে করিল গমন । 

আসি সেথা দৈত্যবর হেরে দৃশ্য ভয়ঙ্কর 
ভূমিতলে আছে পড়ি সেনা অগণন ॥ 

হস্ত, পদ, শির হীন কতজন ভূমে লীন 
কৃষ্ণ-হস্তে হইয়াছে সবার মরণ । 

ক্রোধে পূর্ণ রহে মন যেন দীপ্ত হতাশন 
কৃষ্ণের নিকটে দৈত্য আদিল তখন ॥ 

তাহারে ভাষ্যার সনে হেরে সে সম্মুখ পানে 
তবে হরি রণসাজে গরুড় আসনে । 

নব জলধর পাশে যথা সৌদামিনী হাসে 
তথা দৈত্য কৃষ্ণরূপ হেরিল নয়নে । 

তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভৌমা সুর শীঘ্রগতি 
শতদ্বী নামেতে অস্ত্র করে নিক্ষেপণ। 

আবণের বারিধারা যেমন ভাপায় ধরা 


তেমনি সৈন্যরা করে বাণ বরিষণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


তীক্ষধার অস্ত্দ্বারা দৈত্যবাণ কাটি ত্বরা 
নিমেষে নিরস্ত্র সবে করে জনার্ধন | 

কারো পদ কারো বানু কত্তিত হইল বন্ছু 
ভূতলে সবার তবে হইল পতন ॥ 

পক্ষ আর নখ দ্বারা গজগণে তবে ত্র! 
অতীব আহত সেথা করে খগপতি । 

কাতর হইয়া তবে করীরা মিলিয়। সবে 
পুরমধো পলায়ন করে শীন্রগতি ॥ 

নরকের অশ্ব কত রণস্থলে হয় হত 
হস্তী কত মরে সেথা না যায় গণন | 

সৈন্া, পশুর নিধন করে নরক দর্শন 
একাকী সমরাঙ্গনে রহিয়া তখন ॥ 

হেরি সেনার মরণ চিন্তান্বিত হ'য়ে মন 
নরক উপায় তবে করিল চিন্তন । 

খগরাজ বলবান করে মোর হত মান 
সমুচিত শিক্ষা দিব তাহারে এখন ॥ 

তবে দৈত্য খগোপরে শক্তিশালী অস্ত্র ছাড়ে 
তেজে যাহা! ইন্দ্র-বজ্ঞ হতেও প্রবল । 

যথা পুষ্পের প্রহারে গজ জরক্ষেপ না করে 
সেইরূপ দৈত্য অস্ত্র হইল বিফল ॥ 

মনোরথ ব্যর্থ তার তাই দৈত্য এইবার 
শূল হস্তে চলে কৃষ্ণে করিতে নিধন । 

অস্ত্র ঘার শ্রীহরিরে যায় যবে হানিবারে 
তবে হরি শির তার করেন ছেদন ॥ 


৩৯৭ 


৩৯৮ 


ভাগবতী কথা 


কুগুল সহিতে মাথা ভূমিতে লুটায় সেথ। 
হেরি তাহা সেথা যত দৈত্য সৈন্তগণ-_ 

ভীত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তখন রোদন করে 
অতঃপর একে একে করে পলায়ন ॥ 

মহানন্দে দেবগণ পুষ্প করে বরিষণ 
কৃষ্ণের মস্তকে তাহা অতীব শোভন । 

সাধুবাদ সেইক্ষণ করি সেথা খষিগণ 
ভক্তিতে শ্রীকৃষে তারা করেন স্তবন ॥ 

নরক জননী ত্বর! যিনি হন বস্থুন্ধর। 
কৃষ্ণের সমীপে সেথা উপনীত হন । 

অদিতি-কুণ্তলদয় যাহ পুত্র হরি লয় 
ধরিত্রী শ্রাকফে তাহা করে প্রত্ার্পণ ॥ 

রত্বমালা নানামণি বনুন্ধরা দেন আনি 
বরুণের ছত্র যাহা করেন প্রদান । 

যুক্ত করে ভক্তিভরে স্তুতি করি কন তারে 
শস্তুর পুজিত হরি তুমি যে মহান ॥ 

শঙ্ঘচক্র গদাধর তুমি দেব বিশ্বস্তর 
কমল লোচন প্রভ্‌ দয়ার সাগর। 

ভক্তদের ইচ্ছামত নবরূপ লও কত 
তুমি যে গো ভক্তাধীন পরম ঈশ্বর ॥ 

অনস্ত শকতি তব মূঢ় আমি কি বুঝিব 
তোমার চরণে দেব কোটী নমস্কার । 

শিষ্টের পালন কর হৃষ্টের পরাঁণ হর 


ভকতে রক্ষিতে তুমি লও অবতার ॥ 


ভাঁগৰতী কথ 


তুমি গুরু সবাকার হও সর্ধমূলাধার 
তুমি পঞ্চভূতময় দেব জনার্ঘন। 

পুরুষ-প্রধান তুমি এ বিশ্বের হও স্বামী 
নাভিপন্প হতে তব জগত-স্থজন ॥ 

তুমি বিষু সর্বব্যাপী এ পরাণ তোঁম। সপি 
কুপাময় কৃপা কর লইন্ু শরণ। 

ব্রহ্মাবপ নিজে ধরি স্ষ্ি কর জীবে হরি 
লও কতু রুদ্রমৃত্তি সংহার কারণ ॥ 

জন্ম, মৃত্যু নাই তব লয়ে দেহ নব নৰ 
লীলা কর কতমত শিক্ষার কারণ । 

পল্প-পলাশ লোচন তুমি বিষু্, নারায়ণ 
নমো! নমো নন্দন্থুত কালীয়দমন ॥ 

বসুন্ধরা স্তৃতি করি কহে তুমি শোন হরি 
তোমারে কহিব আমি মোর আবেদন । 

প্রভু তুমি ভগবাঁন আর্তজনা কর ত্রাণ 
তাই আমি লইয়াছি তোমার শরণ ॥ 

ভৌমপুত্র ভগদত্ত পৌত্র মম অতি ভীত 
তারে আমি করিয়াছি হেথা আনয়ন । 

তোমার আশ্রয়ে তারে রেখো তুমি এইবারে 
পিত। লাগি অপরাধী না কোরো এখন ॥ 

স্পশি তুমি শির তার হরি লও পাপ ভার 
তোমার কমল-কর দোষ নিবারণ । 

শরণ লইলে পরে রক্ষা তুমি কর তারে 


তুমি যে গো জগতের ছুঃখ বিনাশন ॥ 


৩১৯) 


৩২৩ 


ভাগবতী কথা 


ভক্তিপূর্ণ স্তুতি শুনি তুষ্ট হ'য়ে চক্রপাঁণি 
তবে তারে কহিলেন সান্ত্বনা বচন । 

ভগদত্তে ভগবান করেন অভয়দান 
অন্তরের ভীতি তাহে হইল ভঙ্জন ॥ 

ধরিত্রী সহিতে হরি গেলেন নরকপুরী 
মনোরম শোভা সেথা করেন দর্শন । 

পরমা সুন্দরী নারী দেখেন সহত্ হরি 
নরক সবারে বলে ক'রেছে হরণ ॥ 

ক্চে হেরি সবে তারা হ'য়ে প্রেমে আত্মহার। 
পতিরূপে তবে তারে করিল বরণ । 

সবে মিলি একসনে নারায়ণে কহে মনে 
মোদের বাসনা প্রভূ করিও পুরণ ॥ 

রাজকন্যা সবাকারে কারামুক্ত করি পরে 
দিলেন তাদের দিবা বসন ভূষণ । 

তারপরে কন্যাগণে পাঠালেন একসনে 
শিবিকার পরে সেই দ্বারকা ভবন ॥ 

সত্যভাম৷ সহ হরি গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি 
গেলেন অমরাপুরী সুরেন্দ্র ভবন । 

অদিতিরে সেসময় দিলে সে কুণ্ডলদয় 
করে ইন্দ্র পত্বীসহ দোহার পূজন ॥ 

অন্থুরোধ যবে করে সত্যভাম। ভার্য্যা-তরে 
করিলেন পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন । 

ত্বরা তবে সে বৃক্ষেরে ল'য়ে হরি স্বীয় করে 
গরুডের পুষ্ঠোপরি করেন স্থাপন ॥ 


১ 


ভাগবতী কথা 


সে পারিজাত কারণ ইন্দ্র আদি দেবগণ 
শ্রীক্ণের সাথে তবে করিলেন রণ। 

পরাজিত করি সবে আনে হরি বৃক্ষ তবে 
দ্বারকাপুরীর মাঝে আপন ভবন ॥ 

সত্যভামা-গৃহোগ্ঠানে রোপিলেন সযতনে 
কাননের শোভা তাহে হইল বর্ন । 

যবে পুষ্প বিকশিত ভা্যা-হৃদি পুলকিত 
দ্বারকাঁবাসীর হয় বিমোহিত মন ॥ 

এই পারিজাত ফুল নাই যার কোন তুল 
গন্ধে তার আমোদিত হইল পবন । 

পুশ্পবাঁসে আত্মহারা ব্বর্গ হতে ভ্রমরেরা 
কৃষ্ণের পশ্চাতে ত্বরা করে আগমন ॥ 

নরকের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া পরে 
কৃষ্ণের নিকটে ইন্দ্র হন উপনীত । 

স্বার্থসিদ্ধি অভিপ্রায় নিবেদন করে তায় 
তবে তার শ্রীচরণে হইয়া! প্রণত ॥ 

নরকে নিধন করি শত্রুমুক্ত করে হরি 
ইন্দ্রের সে উপকার না রহে স্মরণ । 

তুচ্ছ পারিজাত তরে দেবেন্দ্র কলহ করে 
অকৃতত্ত সে যে কত প্রমাণ এখন ॥ 

পৃথক মূরতি ধরি দ্বারকায় আসি হরি 
একত্রে সবার পাঁণি করেন গ্রহণ । 

রাজকন্যা গণ হেরে প্রত্যেকের কাছে তারে 
এক সঙ্গে বহুমূত্তি লন জনার্দিন ॥ 


৩২১ 


৩২২ 


ভাগবতী কথা 


গৃহ সব সুসজ্জিত শোৌভ। কত বিরাজিত 
তবে হরি অবিচ্ছেদে সব। সঙ্গে রন। 

হেরি তার শুদ্ধ মুক্তি কন্যাদের মনে স্ফুত্তি 
নিকটে পাইয়া তারে সফল জীবন ॥ 

ভগবান নারায়ণ ইচ্ছামত দেহ লন 
ভোগের বাসন! মনে না রহে কখন। 

কন্ঠাদের প্রার্থনায় বশীভূত শ্ামরায় 
একা স্তিক ইচ্ছা তাই করেন পূরণ ॥ 

ধ্যানে রহি দেবগণ নাহি পান যে চরণ 
লভিয়াছে সে চরণ রাজকন্যাগণ । 

নিতা যতেক ললনা কৃষে করিছে ভজনা 
ক্রমে তাহে অনুরাগ হয় বিবদ্ধন ॥ 

দাসী রহে অগণিত তবু কন্যারা নিয়ত 
কষ্চ-সেবাকার্যে সদ রহে নিয়োজিত । 

কৃষ্পদে কন্তাগণ করে আত্ম নিবেদন 
সকলের শুদ্ধ প্রেম কামনা রহিত ॥ 

নিক্ষাম সে প্রেমে হরি ভক্তবাঞ্চ পূর্ণ করি 
তাদের কামনা যত করিলেন ক্ষয় । 

অপূর্ধব মহিমা যার নাহি যে তুলনা তার 


অপরূপ লীলা যত ভাগবতে কয় ॥ 


রুঝ্সিণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় কলহ বর্ণন 


রুকিনীর কক্ষে হরি তাহার পালক্কোপরি 
স্বকোমল শয্যাঁপরে করেন শয়ন । 

সথীগণ পরিবৃত হ'য়ে সেথা উপনীত 
রুঝ্সিণী ব্যজনী হস্তে করিল ব্যজন ॥ 

একাগ্রতা সহকারে পতিদেবে সেবা করে 
মনপ্রাণ তার পদে করি সমর্পণ | 

মনোহর কৃষ্তরূপ নিরখিছে অপরূপ 
অন্তর হইল তার প্রেমে নিমগন ॥ 

রুঝ্নিণীর গৃহশোভা দর্শকের মনোলোভা 
মুক্তাদাম বিলম্বিত চন্দ্রাতপতল। 

সেথায় সজ্জিত রয় দীপশ্রেণী মণিময় 
চতুর্দিকে দীপ্তি তার রহে সমুজ্জল ॥ 

মল্লিক! কুম্থম মালা বাসগৃহ করে আলা 
স্ববাসেতে আমোদিত রহিল ভবন । 

স্গ্ধ আকৃষ্ট হ'য়ে অলিকুল আসে ধেয়ে 
ভ্রমরের গুঞ্জরণে সৌন্দর্য্য বর্ধন ॥ 

পবনের সেইক্ষণ মৃছুমন্দ সঞ্চালন 
আনে বহি ধুপবাস অতি মনোহর | 

পারিজাত বিকশিত সে কানন হ'তে কত 


মধুবাস প্রবেশিছে গৃহের ভিতর ॥ 


৩২৪ 


ভাঁগবতী কথা 


পরিহাস তবে করি রূক্সিণীরে কন হরি 
রাজার তনয়া শোন আমার বচন। ূ 

পিতা তব ধনী মানী হও তুমি অতি গুণী 
অপরূপ রূপ তব, না হয় তুলন ॥ 

রূপবান গুণবান নুপতিরা তোঁম। চান 
শিশুপাল, জরাসন্ধ আদি যতজন । 

কেন তাজি সকলেরে সমপিলে হদি মোরে 
কি হেতু আমারে তুমি করিলে বরণ ॥ 

এখন তোমারে কহি আমি তব যোগ্য নহি 
ধন, জন, মান কিছু নাই যে আমার । 

পরাক্রাস্ত নুবপ ভয়ে তোমারে সঙ্গেতে ল'য়ে 
রহিয়াছি লুকায়িত সাগর মাঁঝার ॥ 

কুল শীল ধনে মানে সমকক্ষ যেইজনে 
তার সাথে পরিণয় সুখের কারণ । 

সমানে সমানে হয় বহু স্থখের উদয় 
ছোট, বড় জনে জেনো অশুভ মিলন ॥ 

মন দিয়া শোন সতী তুমি অতি গুণবতী 
নিগুণ আমার মত নাহি কোনজন। 

হই আমি হীন মতি তোমার যে বুদ্ধি অতি 
উত্তমে অধমে স্থখ না হয় কখন ॥। 

ধনবান অতি যার! সদা শাস্তি দিত তারা 
জরাসন্ধ, শিশুপাল আদি নুপচয় । 

তব ভ্রাতা মোর প্রতি অত্যাচার করে অতি 


মহাবীধ্যবান বলি অভিমান রয় ॥ 


ভাগবতী কথা 


দর্প তার নাশিবারে তোমারে হরিনু পরে 
হেরি তবে রাজাদের বিরুদ্ধাচরণ । 

নিজের মতন যারে মনে কর শ্রেষ্ঠ তাঁরে 
পতিত্বে বরণ করা উচিত এখন ॥ 

মনোমত তব পতি চেষ্টা কর রূপবতী 
স্বজন আনন্দ বিনা হুঃখের উদয় । 

যাহা মনে অভিলাষ পূর্ণ হবে সেই আশ 
লভিবে পরম সুখ কহিনু নিশ্চয় ॥ 

জায়া পুত্র ধন প্রতি কভু মোর নাহি মতি 
কামনা! আমার মনে না জাগে কখন। 

গৃহমাৰে দীপশিখা কম্পন না যায় দেখা 
তেমনি আত্মারে জীনি স্থির রহে মন ॥ 

নারী লাভের কারণ তোমা করিনি হরণ 
আনিয়াছি নুপগর্ করিবারে ম্লান । 

আমার স্বরূপ জানি স্বখ ছুঃখ নাহি মানি 
শিরন্তর পূর্ণানন্দে করি অবস্থান ॥ 

কৃষ্চের প্রিয় সে জানি যবে বালা অভিমানী 
তবে তার গর্কব খর্ব করিয়া মনন-__ 

পবিধাস ছলে হরি দেখেন পরীক্ষা করি 
রহিয়াছে তার মনে দৃঢ়তা কেমন ॥ 

অনুচিত হেন বাণী পতির নিকটে শুনি 
অত্যন্ত বিষাদে বালা হইল মগন। 

মহাচিস্তা জাগি মনে ছাড়ে নিঃশ্বাস সঘনে 
বিচ্ছেদ স্মরিয়া হৃদি কম্পিত তখন ॥ 


৩২৫ 


৩২৬ 


ভাঁগবতী কথা 


চতুর্দিক সেইবেলা হেরিতেছে শূন্ঠ বালা 
নয়নের বারি ঝরি ভিজিল বসন। 

আখির কাজল যত অশ্রধারে বিগলিত 
অতিশোকে রুদ্ধক হইল তখন ॥ 

স্মরি চ্যুত কৃষ্ণ সঙ্গ বালার অবশ অঙ্গ 
নাহি সরে মুখে বাণী হেরে অন্ধকার । 

হস্ত হ'তে সে ব্জনী পড়ে ভূমিতে তখনি 
মহাভয়ে রুক্নিণীর হইল বিকার ॥ 

বালা হ'য়ে অচেতন ভূমে পড়ে সেইক্ষণ 
যথ। ঝড়ে রম্তাতরু ভূতলে পতন । 

আলু থালু কেশরাশি যবে হরি হেরে আসি 
বিচলিত হন তবে প্রীতির কারণ ॥ 

সম্পূর্ণ সাত্বিকভাবে রুঝ্সিণী যে ছিল তবে 
বিকশিত পুষ্পসম নির্মল অস্তর । 

তবে তারে ত্বরা করি উত্তোলন করি হরি 
পদ্মহস্ত বুলাঁলেন দেহের উপর ॥ 

তারপরে রুক্সিণীরে ধারণ করিয়া করে 
প্রেমভরে করিলেন দৃঢ় আলিঙ্গন । 

স্বহস্তে তখন হরি কবরী বন্ধন করি 
আখি তার মুছালেন করিয়া যতন ॥ 

কৃষ্ণ-স্পর্শে সেসময় মুচ্ছা তার ভঙ্গ হয় 
তবে বাল! পতিপানে ফিরায় নয়ন । 

দেবী পাইয়া চেতন কিছুকাল স্তব্ধ রন 
প্রশাস্তিতে পরিপূর্ণ অস্তর তখন ॥ 


ভাগবতী কথ 


অপলকে পতিদেবে রুঝ্সিণী হেরিছে তবে 
প্রীতির পরশে তার বিমোহিত মন । 

যে জন শরণাগতা শ্রীহরি তাহার ত্রাতা 
তখন করেন তার চিত্ববিনোদন ॥ 

করি তবে সম্বোধন রুক্সিণীরে হরি কন 
কেন প্রিয়ে ভয়াকুল, চঞ্চল এখন । 

পরিহাসে দিনু শিক্ষা তোমা করিতে পরীক্ষা 
ছলনা আমার যত, জ্ঞাত হ'তে মন ॥ 

আমার এ বাণী শুনি রুষ্ট যদি হও ধনী 
সে মূরতি হেরিবাঁরে হেন আচরণ । 

কহিন্ু তোমারে যাহা কৌতুক বচন তাহা 
ভীতি যত এইবার কর বিসর্জন ॥ 

অকপটে কহি সতী তুমি মোর প্রিয় অতি 
আমার অন্তরে দেবী আছ অনুক্ষণ। 

এবার বাসনা রাণী শুনিতে মধুর বাণী 
হেরিতে ব্যাকুল তব সহাস্য বদন ॥ 

বিদর্ভ রাজনন্দিনী পতিব্রতা সে রুক্সিণী 
শ্রীহরির গ্রীতিবাক্য পাইল সান্ত্বনা । 

পরিহাস বাক্য যত অন্তরে হইয়। জ্ঞাত 
বিচ্ছেদের ভয় তার আর রহিল না ॥ 

মধুর কটাক্ষপাতে অনিমেষ নয়নেতে 
সহাস্ত বদনে বালা কহিল তখন। 

তুমি মোর যোগা নও কেমনে একথা কও 
সর্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তুমি দেব নারায়ণ ॥ 


৩২৭ 


ভাগবতী কথা 


অপ্রিয় বচন হেন কহিলে আমারে কেন 
আমার সদৃশ তুমি নহ ক্দাচন। 

তুমি সর্বগুণময় বিশ্বপতি বিশ্বময় 
অনস্ত মহিম। তব না যায় বর্ণন ॥ 

তোমা ঠাই এবে কই আমি তব যোগ্য নই 
কৃপা করি মোরে তুমি করেছ গ্রহণ । 

এ বিশ্বে সবারে তুমি পালন করিছ স্বামী 
আমার সহিত তব না হয় তুলন ॥ 

জাগিবে স্ুবুদ্ধি যার তব পদবাঞ্ছা তার 
ও চরণ অজ্ছজন না পায় কখন । 

জগতের জীব যাঁরা তোমার সেবক তার! 
তব মন্ম নহে জ্ঞাত জ্ঞানহীন জন ॥ 

যাহাদের রহে অর্থ আর বিষয় সামর্থ্য 
তাহারা যে নাহি যাঁচে তোমার চরণ । 

হৃদি রহে দস্তভরা নানা ছুঃখ ভোগে তারা 
তাই তব কপাবারি না লভে কখন ॥ 

নিরস্তর যেইজন তোঁম। প্রতি রাখে মন 
সেজন পরমানন্দে রহে অনুক্ষণ । 

অবিবেকী মানবের পশুতুলা হয় তারা 
অসমর্থ জ্বাত হ'তে তব আচরণ ॥ 

আত্মার স্বরূপ যত ভক্তজন কিছু জ্ঞাত 
বুঝিবার শক্তি তারা তোমা হ'তে পায়। 

তব পদে প্রাণ মন করেছি যে সমর্পণ 


কূপা করি দাসী তাই করেছ আমায় | 


ভাগবতী কথা 


তোমার কটাক্ষে হয় মহাকালের উদয় 
ইন্দ্র, ব্রহ্মা বেগ তার সহিতে না পারে। 

কালম্রোতে হয় তবে বিধ্বস্ত তাহারা সবে 
তুমি ছাড়া অন্য কেহ রোধিবারে নারে ॥ 

কালকর্তা হও তুমি তাই তোমা বরি আমি 
শিশুপাল নুপ আদি অতি সাধারণ। 

রহিয়াছ সদা মনে বাঞ্ছা নাহি অন্য জনে 
শৃগাল কি পায় কভু সিংহের ভোজন ॥ 

ভক্তিহীন হীনমতি যেইজন হয় অতি 
সেজন অনুর নামে বিশ্বে খ্যাত রয়। 

লভিয়া মানব দেহ তোমারে না ভজে কেহ 
পশুর সমান হয় সেই ছুরাঁশয় ॥ 

ভর্ত, যযাতি গয় অঙ্গ, পৃথু যারা রয় 
নিজ রাজ্য তাজিলেন ভজন কারণে । 

তবে দেই নুপগণ প্রবেশি গভীর বন 
কঠোর তপস্তা করে একনিষ্ঠ মনে ॥ 

সাধনা হইলে শেষ লভে করুণ অশেষ 
সবে তারা তোমাকেই অন্ত প্রাপ্ত হন । 

ভোগের বাসনা যত হয় তবে অপগত 
অনুক্ষণ তব ধ্যানে রহিয়। মগন ॥ 

যাতায়াত এ সংসারে ঘুচে যায় চিরতরে 
লভিয়। পরমপদ প্রশাস্ত অন্তর ৷ 

তব গুণের কীর্তন আ'র শ্রবণ মনন 


করেন যেজন তার সুখ নিরন্তর ॥ 


৩২৯ 


ভাগবতী কথা 


যেজন শরণ লন ত্বরা তিনি মুক্ত হন 
তোমার মহিমা যে গে। অনস্ত অপার । 

তব চরণ সৌরভ সব ভুলায় বৈভব 
এ বিশ্বে না হয় কভু তুলনা তোমার ॥ 

অন্তর্যামী ভগবান জগতের তুমি প্রাণ 
জীব যদি পায় তব কৃপাবারি কণা 

তার বাসনা যা রয় নিমেষে পুরণ হয় 
আর তার মনে কোন বেদনা! রহে না ॥ 

আপনারে ষেইজন করে তোমা সমর্পণ 
তাহার সমীপে তুমি হও আবিভূতি | 

বিষয় আসক্তি তার অন্তরে না রহে আর 
অহমিকা, অভিমান ত্বরা দূরীভূত ॥ 

উপযুক্ত যেইজন তাঁরে করেছি বরণ 
শান্তিপূর্ণ রহিয়াছে এবে প্রাণ মন। 

যেন আমি অবিরত রহি তব সেবা রত 
না টুটে মোদের কতূ অচ্ছেছ্য বন্ধন ॥ 

সদানন্দে নিমগন রহিয়াছ নারায়ণ 
স্বীয় রসে বিরাজিত তুমি অনুক্ষণ। 

তব পদে প্রাণ মন রহে যেন অনুক্ষণ 
তুমি ছাড়া মোর যে গো নাহি কোনজন ॥ 

তুমি প্রতু বিশ্ববিতু মায়া বদ্ধ নহ কভু 
আমাঁতে আসক্ত হরি নও কদাঁচন। 

তব পদে করি নতি দয়া রেখো মোর প্রতি 
করুণা সাগর তুমি ছংখ বিমোচন ॥ 


ভাগবতী কথা 


রুক্সিণীর স্ততি শুনি কহিলেন চক্রপাণি 
প্রকৃতই সাধ্বী-পত্বী তুমি যে আমার । 

তোমার সকল কথা শুনিতে বাসনা হেথা 
তাই আমি উপহাস করিন্ু এবার ॥ 

আমার বাক্যের ব্যাখ্যা সঠিক দিয়াছ আখ্যা 
প্রকৃত তাৎপর্য যাহ! করেছ বর্ণন। 

তুমি মঙ্গল মূরতি হও অতি ভক্তিমতী 
নিশ্চয় বাসনা! তব করিব পূরণ ॥ 

পতিব্রত তুমি সতী হয় তব শুদ্ধমতি 
মোর প্রতি 'গ্রীতি ভক্তি দৃঢ় অতিশয় । 

অপ্রিয় এ বাক্য শুনি ক্রোধ না জাগিল ধনী 
শ্রদ্ধা যে অটুট তব প্রমাণিত হয় ॥ 

নিক্ষাম সাধনা যার নানা ব্রত করে আর 
সংসার সমুদ্র হ'তে পার করি তারে । 

করি এশবর্্য কামনা যদি জানায় প্রার্থন। 
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে তবে ভূল তার! করে ॥ 

আমারে নিকটে পায় তবু মুক্তি নাহি চায় 
মন্দভাগ্য তার অতি কহিনু নিশ্চয় । 

ভোগ করে পশুগণ অন্যদিকে নাহি মন 
তাহাদের অন্ধকার সমূহ বিষয় ॥ 

সম্পদাদি চাহে যারা নিজ মন্দ করে তাঁরা 
ভোগীর নিকটে হয় নরক শোভন । 

এই্বধ্য ভুলায় তারে ইস্ট চিন্তা নাহি করে 


পরিণামে কষ্ট পায়, নরকে গমন ॥ 


৩৩৯ 


৩৩২ 


ভাগবতী কথা 


মোর সেবা তুমি সতী করিতেছ দিবারাতি 
কামনা-রহিত সদ! রহে তব মন। 

তাই আমি তোমা প্রতি হইয়াছি তুষ্ট অতি 
শুভ হবে, পাবে মুক্তি কহিন্ন এখন ॥ 

ইন্জ্িয়ের সুখ তরে মন্দজন চেষ্টা করে 
অপরে সাহাধ্য নাহি করে কদাচন। 

কভু নিষ্ঠা সহকারে সেবা না করিতে পারে 
তাদের কল্যাণ জেনো না হয় কখন ॥ 

কহি সতী সত্য আমি সবা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি 
বিবাহিত অন্য পত্বী আছে যতজন । 

তব প্রতি তাই প্রীতি রহিয়াছে মোর অতি 
অনন্য ভক্তিতে তব বিমুদ্ধ এখন ॥ 

বলবান রাঁজগণ উপনীত যবে হন 
বিবাহ বাঁসরে তোমা করিতে গ্রহণ । 

সবাঁরে অগ্রাহ্া করি লইলে আমারে বরি 
শিশুপাল আদি নৃপ স্তম্ভিত তখন ॥ 

শুনি মোর গুণকথা হ'য়েছিলে মুগ্ধ সেথা 
আমারে করিলে তাই আত্ম সমর্পণ । 

প্রণয় পত্রিকাখানি বিপ্র করে দিলে আনি 
পত্র কথা জানি তোমা করিনু গ্রহণ ॥ 

তব ভাতা রণে যবে পরাজিত হয় তবে 
তোমার সমক্ষে করি বিরূপ বদন । 

তবে মরম বেদন। দেয় তোমারে যাতন। 


স'য়েছ নীরবে তুমি সকল বেদন। 


ভাগবতী কথা ৩৩৩ 


কহি মোরে কটু কথা নাহি দিলে মনে ব্যথা 
তাই আমি পরাজয় মানিন্থু এখন। 

হেরি তব আচরণ হইয়াছে যুগ্ধ মন 
নিজগুণে করিয়াছ আমারে বন্ধন ॥ 

নররূপ মর্ত্যে ধরি নরলীলা করে হরি 
ভক্তদের মনোবাঞ্চ। করিতে পূরণ । 

ল"য়ে অন্ত ভার্ষ্যা যত লীল1 করি নানামত, 


সবারে করেন তৃপ্ত দেব নারায়ণ ॥ 


শ্রীক্ের পুত্রগণের নাম বর্ণন ও 
রুক্সীর নিধন 


শুকদেব কন পরে শোন রাজা এইবারে 
কব আমি শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিবরণ । 

দ্বারকার পত্বী যার! প্রত্যেকে প্রসবে তারা 

্‌ দশটী করিয়া পুত্র অতি সুশোভন ॥ 

কৃষ্ণের তনয় যত সকলে পিতার মত 
রূপে গুণে অতুলন হয় সবজন | 

ক্রমে পুত্র পৌত্র সবে বংশবৃদ্ধি করে তবে 
অসংখ্য সে যুবংশ না যায় গণন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের ভাষ্যাগণ হেরে সবে সর্বক্ষণ 
প্রাণপ্রিয় পতিদেবে আপনার পাশে । 

নারীগণ যেথা যত প্রেমে সবে বিমোহিত 
ভাবে তার! কৃষ্ণ মোরে বেশী ভালবাসে ॥ 

পরমদয়াল হরি বহু রূপ তবে ধরি 
ভিন্ন ভিন্ন পত্বীসহ করেন বিহার । 

সবে হর্ষ সহকারে সেবে তারে ভক্তিভরে 
সবার অন্তরে জাগে আনন্দ অপার ॥ 

রহে দাসী শত শত তবু তাহারা নিয়ত 
ব্বহস্তে পতির কার্য করে সমাপন । 

অতিনিষ্ঠা সহকারে ভার্য্যাগণ সেবা! করে 


না করি নির্ভর তারা দাসীতে কখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


হ'লে কৃষ্ণ আগমন প্রীকষ্ণের পত়ীগণ 
শ্রদ্ধাভরে পদ তার করি প্রক্ষালন-_ 

শোভন আসন "পরে পতিরে বসায়ে পরে 
বীজন করিয়। তারে করেন পুজন ॥ 

ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন দ্বার পরিতৃপ্ত করি তার৷ 
ভোজনাস্তে করে সবে তাশ্ুল অর্পণ । 

পতির বিশ্রাম তরে পালঙ্ক সজ্জিত করে 
কোমল শয্যায় হরি করেন শয়ন ॥ 

ফুল্লচিতে ভার্্যা গণ বক্ষে রাখি ছ”চরণ 
সেবে তবে পতিদেবে করিয়া যতন । 

অন্তরেতে পতিধ্যান অন্ নাহি করে জ্ঞান 
ক্ষণেকের অদর্শনে ব্যাকুলিত মন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের পত্বী যারা রুক্সিণী প্রভৃতি তারা 
প্রত্যেকে প্রসবে ক্রমে দশটী তনয় । 

আটজন বনিতার পুত্র নাম সবাকার 
একে একে বিস্তাঁরিয়া কব এসময় ॥ 

জ্োষ্ঠ কৃষ্ণের তনয় রুক্সিণীর গর্ভে হয় 
প্রহায় তাহার নাম বিশ্বে খ্যাত রয়। 

চাঁরুদেঞ্চ যে দ্বিতীয় আর স্থুদেষ্চ তৃতীয় 

_. চতুর্থ পুত্রের নাম চারুদেহ হয় ॥ 

পঞ্চম নাম সুচারু সপ্তমটি ভদ্রচার 
ষষ্ঠজন চারুগুপ্ত নামে খ্যাত রয়। 

চারুচন্দ্র যে অষ্টম আর বিচারু নবম 


দশমের চারুপার নাম রাখা হয় ॥ 


ভাগবতী কথা 


সত্যভামা পুত্র ভানু ভাম্থমান, চন্দ্রভাম্থ 
স্থভানু, স্বর্ভান্ন আর বৃহভ্তানু হয় । 

অবিভান্থু, প্রতিভান্থু আর প্রভান্ু বিভানু 
কৃষ্ণের ওরসজাত পুত্র এর রয় ॥ 

জাম্ববতীর তনয় সান্ব, দ্রবিণ, বিজয় 
সহম্রজিত, স্থমিত্র আঁর বস্থুমাঁন । 

ছুই পুত্র রহে আর শোন নাম এইবার 
পুরুজিত, শতজিত নামে আখা। পান ॥ 

নাগ্নজিতীর তনয় নামেতে চিত্র হয় 
আম, শঙ্কু, বনু, বুষ আর বেগবান । 

অশ্বসেন, চন্দ্র, বীর কুস্তী সহ দশ বীর 
সকলেই পিতাসম হয় বীর্যাবান ॥ 

কৃষ্ণের ওরসজাত কবি, বৃষ, বীর, শ্রুত 
স্ববাছু, সোমক আর দর্শ, পূর্ণমাস | 

ভদ্র, শাস্তি, হয় আর দ্রশটী তনয় তার 
রহে এরা কালিন্দীর গর্ভে দশ মাস ॥ 

লক্ষ্ণার গর্ভজাত উদ্ধগ, অপরাজিত 
প্রঘোষ অপর পুত্র আর গাত্রবান। 

সিংহ, সহ, ওজ, বল মহাঁশক্তি ও প্রবল 
রূপে গুণে দশপুত্র পিতার সমান ॥ 

গৃ্ অনিল, বর্ধীন বহি, মহাংশ পাঁবন 
অন্নাদ, ক্ষুধি, বৃক, হর্ষ, কৃষ্ণের তনয় । 

কৃষ্ণ-স্ত্রী মিত্রবিন্দার গর্ভে জনম সবার 
সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হয় ॥ 


২ 


ভাগবতী কথা 


সুভদ্র, সংগ্রামজিত সত্যক ও অরিজিত 
বৃহৎসেন, প্রহরণ, আয়ু বাম, জয়। 

শর নামে পুত্র আর এই দশ সবাকার 
ভদ্রাদেবী গর্ভ হ'তে আবিরাব হয় ॥ 

পরীক্ষিত মুনিবরে জিজ্ঞাসেন যুক্তকরে 
রুষক্সীরাজ-অরি যদি নন্দের নন্দন | 

তবে রুক্সী কি প্রকারে দিল নিজ তনয়ারে 
শক্র-পুত্র করে তাহা করুন বর্ণন ॥ 

কৃষ্ণের লাঞ্ছনা যত রুক্সী ন! হয় বিস্মৃত 
সে যে তারে অপমান করেছে ভীষণ। 

ভগিনীর প্রীতি তরে রুঝবতী সে কন্তারে 
প্রান্মের করে তবে করিল অর্পণ ॥ 

উপনীত নৃপগণ কন্যা প্রাথী যারা রন 
সকলেই সেসময় অতি রুষ্ট হন। 

দ্রুত প্রহ্যায সেকালে আপনার শক্তিবলে 
পরাজিত করি সবে কন্তা হরি লন ॥ 

রুক্ী-কন্া৷ রুক্মবতী অতিশয় রূপবতী 
গুণে তার বিমোহিত সেথা জনগণ | 

রুঝ্িণী ও জনার্দিন বর-বধূ বরি লন 
ছুজনারে হেরি সবে পুলকে মগন ॥ 

চারুমতী নামে কন্তা রূপে গুণে সে অনন্যা 
রুক্সিণীর গর্ভে তার জনম গ্রহণ । 

উপযুক্ত কন্া হ'লে কৃতবন্মা-পুত্র কালে 
বিবাহ করিল তারে হয়ে ফুল্প মন ॥ 


৩৩৮ 


ভাগবতী কথ! 


রুক্সীরাজ দান করে নিজ পৌত্রী রোচনারে 
কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ করেতে তখন। 

এই সম্বন্ধ যা হয় কৃষ্-পাথে সেসময় 
সঙ্গত না হয় কু নহে তা শোভন ॥ 

ভগ্রীতুষ্টি কামনায় পৌত্রীর বিবাহ দেয় 
অনিরুদ্ধ সাথে রুঝী করিয়া চিন্তন | 

শান্ব, রুক্সিণী কেশব বলরাম আদি সব 
ভোজকটপুরে তবে করিল গমন ॥ 

রুক্সীরাজ সবাকারে সম্বর্ধনা আদি করে 
উপনীত হয় যবে সেথা যহুগণ। 

হেরি বিবাহ উৎসব হরষিত যছু সব 
বিবিধ বিধানে কাধ্য হয় সমাপন ॥ 

রুকী-পক্ষে যারা রন গবিবিত সে রাজগণ 
ইঙ্গিতে তাহারা তবে রুক্সীরাজে কন। 

বলরাম সাথে ত্বরা করি এবে অক্ষব্রীডা 
পরাজিত কর তারে এই করি মন ॥ 

তবে আপি রাম প্রতি কহে রুল্সী নরপতি 
এসো করি অক্ষ ক্রীড়া আমর! ছ'জন। 

রুক্সীরাজে সেইকালে বলরাম চিস্তি বলে 
খেলিব তোমার সাথে করিন্ু মনন ॥ 

প্রথমে রুকনীর সনে সব্ণমুদ্র। শত পণে 


আরম্তেন ক্রীড়া রাম হ'য়ে হরষিত । 
সেসময় হয় হার তাই ভিনি পুনর্ধধার 
সহত্র মুদ্রাতে সেথা খেলেন ত্বরিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


এ খেলায় পরাজয় এবারেও তার হয় 
অযুত মুদ্রায় শেষে খেলে রুক্সী সনে । 

পুনঃ রাম পরাজিত তাই হৃদি বিষাদিত 
বিশ্মিত হলেন তবে আপনার মনে ॥ 

পর পর হয় হার নাহি জিত কোনবার 
বিদ্রপে কলিঙ্গপতি তাই কথা কন। 

বিকৃত সে হাসি অত করে রামে বিচলিত 
অবজ্ঞা হেরিয়া তবে বিষাদিত মন ॥ 

রাম তবে আরবাঁর খেলিলেন সঙ্গে তার 
রাখি তিনি একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পণ । 

রুক্সীরাজ সেসময় শঠতা করিয়া কয় 
জয় মোর, হারিয়াছে পুনঃ সন্কর্ষণ ॥ 

প্রতারণা বাক্য কত কহে রুঝ্সী অবিরত 
শ্রবণে রামের হয় বাখিত অস্তর | 

তাই রাম এইবারে উপায় চিস্তন করে 
দুর্জনে উচিত শিক্ষা দিতে অতঃপর ॥ 

সাগরের বারি আসি রোষে চন্দ্রে লয় গ্রাসি 
তেমনি রামের হয় আরক্ত লোচন। 

অতি ক্রোধের প্রকাশে বলরাম অবশেষে 
দশকোটী স্বণমুদ্রা করিলেন পণ ॥ 

হ্যায়মত সেসময় বলভদ্র জয়ী হয় 
কিন্তু রুঝ্নী নিজ জয় কহে করি ছল । 

জনগণে ডাকি কয় কহ এবে মোর জয় 
এই স্থানে উপনীত যাহারা সকল ॥ 


৩৩৯ 


৩৪০ 


ভাগবতী কথ 


সেথা সকলে তখনি শুনিল আকাশবাণী 
প্রকাশে রামের জয় হয়েছে এখন । 

ধম্মমত সন্ধর্ষণ পাবে তার প্রাপ্য পণ 
সকলি অলীক হয় রুক্সীর বচন ॥ 

দৈববাণী কানে শোনে তবু ভীতি নাহি মনে 
তাহার যে মৃত্যুকাল সন্নিকট অতি। 

রামে রুক্সী সেসময় কুবচন বছ কয় 
হৃষ্টজন পরামর্শে জাগিল কুমতি ॥ 

তবে রামে রুঝী কহে একাধ্য তোমার নহে 
অক্ষক্রীড়া হয় সদা রাজার শোভন । 

তব কার্যা গোচারণ জ্ঞাত ইহা সর্বজন 
গোপালকে নহে ইহা সম্ভব কখন ॥ 

রুক্সীর এ রূঢ় বাণী মন্মে ব্যথা দিল আনি 
বিদ্রপ করিল তবে শক্র নৃুপগণ | 

ক্রোধান্বিত হ'য়ে মন ল'য়ে গদা সেইক্ষণ 
রাম ত্বরা রুক্ীরাজে করিল নিধন ॥ 

ভীষণ এ মৃত্যু হেরি ভীত মনে ত্বরা করি 
কলিঙ্গাধিপতি তবে করে পলায়ন । 

কিছুপথ গেলে পরে ক্রোধে রাম ধরি তারে 
ত্বরা তার দস্তরাজি করে উৎপাটন ॥ 

সঙ্কষণ তারপরে নুপগণ সবাকারে 
হলাঘাতে করিলেন আহত ভীষণ। 

ভগ্ন উরু ভগ্ন শির কাতর যতেক বীর 
রক্তাপ্ুত দেহে তবে করে পলায়ন ॥ 


ভাগবতী কথা 


ভ্রাতার নিধন জানি শোকে আকুল রুক্মিণী 
ভালমন্দ কিছু কুষ্ণ না কন তখন । 

উচিত কহিলে দেখি ভার্ধা মোর হবে ছুঃথী 
রামে যদি কহি মন্দ বিবাদ এখন ॥ 

সঙ্গে রন জনার্দন তাই সুখী যুগণ 
তাঁদের বাসন! যত হইল পুরণ । 

এই শক্রর মরণে সকলে নিশ্চিন্ত মনে 
অনিরুদ্ধের বিবাহ হয় সেইক্ষণ ॥ 

নববধূ সহ তবে রামাদি যাদব সবে 
অপূর্ধব সজ্জিত রথে করে আরোহণ । 

অনিরুদ্ধ ও রোচন। হ'য়ে তাঁরা ফুল্লমনা 
দ্বারকার পানে ত্বরা করিল গমন ॥ 

&োহে যবে উপনীত হয় সবে পুলকিত 
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে নারীগণ। 

রুঝ্সবত্তী ত্বরা করি লইল বধূরে বরি 
আশীব্বাদ করিলেন সেথা গুরুজন ॥ 

পুরবাসী সেথা সব করে কত মহোৎসব 
পত্র পুম্পে চতুর্দিক হয় সুসজ্জিত । 

বাগ্ঠ গীত নানামত ধ্বনিত হইল কত 
অপরূপ শোভা সেথা রহে বিরাজিত ॥ 

মধুর এ কৃষ্ণ কথা জুড়ায় অন্তর-বাথা 
কত ভাবে কতলীলা! করেন শ্রীহরি । 

ভগবদ্‌ ভক্তজন নিতা শোন দিয়া মন 
কৃষ্ণ কথা লিখিতেছি গুরুপদ স্মরি ॥ 


৩৪১ 


উষার সহিত অনিরদ্ধের মিলন ও তাহার বন্ধন 


পরীক্ষিত জানিবারে কহিলেন মুনিবরে 
শ্রীহরির লীলা যাহা করুন বর্ণন। 

শুকদেব তবে কন শোন রাজা দিয়া মন 
বিস্তারিত তার কথা কহিব এখন ॥ 

বিবাহ সমাপ্তি পরে অনিরুদ্ধ গৃহে ফেরে 
কহিব তোমারে আমি তার বিবরণ । 

তবে শতেক তনয় বলির ওরসে হয় 
বাণরাজ তারমধো সর্বশ্রেষ্ঠ হন ॥ 

বলি-পুত্র রাজা বাঁণ বলশালী বুদ্ধিমান 
সতানিষ্ঠ। শিবভক্ত নামে খ্যাত রন। 

ব্রতধারী দৃঢনিষ্ স্বভাব যে অতি শিষ্ট 
সবে তার ব্যবহারে বিমোহিত হন ॥ 

বলিরাজে পরীক্ষিতে ভগবান ইচ্ছি চিতে 
তিনপাদ ভূমি তবে তার কাছে চান। 

বাঁমনের বেশ ধরি উপনীত যবে হরি 
মৃদু হাঁসি ভূমি বলি করিল প্রদান ॥ 

বর্গ মর্তা, রসাতল ঘেরে ত্রিপাদে নকল 
আশ্চর্য্য হইল বলি করি দরশন | 

এই দান করে বলি বিশ্বে খাত রহে বলি 
ধরামাঝে তাই সবে দাতা তারে কন॥ 


ভাগবতী কথা 


বাণরাজ রাজ্য পরে স্থাপিয়া শোণিতপুরে 
করে সেথা নিষ্ঠাসহ শস্তুর পুজন। 

তাহার কৃপায় তবে স্বর্গের দেবত। সবে 
রহিত বাণের কাছে কিস্কর মতন । 

করিতেন শস্তু যবে তাগুব সে নৃত্য তবে 
করিত সহত্্র বাহু বাণ বিস্তারণ। 

বাহু প্রসারি তখনি বঙ্কারিয়। বাছ্ধ্বনি 
শঙ্করের সেসময় তুষ্ট করে মন ॥ 

ভগবান ত্রিলোচন পরিতুষ্ট যবে হন 
তবে বাণে বর নিতে করেন আহ্বান । 

বাণরাজ তবে কন নগরের স্ুরক্ষণ 
আপনি করুন প্রভু রহি এইস্থান ॥ 

তবে রাজা শস্তুবরে রহে মত্ত অহঙ্কারে 
রণ লাগি শিব কাছে হন উপনীত | 

নত হয়ে সেইক্ষণ স্পশি তার শ্রীচরণ 
সূর্যযপ্রভ কিরীট সে করে অবনত ॥ 

করি তবে সম্বোধন বাঁণরাজ শিবে কন 
অল্পে তুষ্ট নাহি মান তুমি ত্রিলোচন। 

কল্পতরু সিদ্ধিদাতা তুমি যে সবার ত্রাতা 
সকলের মনোবাঞ্া করিছ পুরণ ॥ 

তুমি যে আনন্দময় আশুতোষ সবে কয় 
পরমকারণ প্রভূ বিশ্ব বিমোৌহন। 

জগতের গুরু তুমি তোমার চরণে নমি 


অনুক্ষণ করি যেন তোমারে স্মরণ ॥ 


৩৪৩ 


৩88 


ভাগবতী কথা 


বলের প্রভাবে এবে উত্তেজিত বাহু সবে 
রণ লাগি হইয়াছে ব্যাকুলিত মন। 

মোর যে শকতি কত সকলে হইবে জ্ঞাত 
রণকালে বীধ্য মোর হ'লে প্রকাশন ॥ 

কহি এবে তোমা ঠাই সম যোদ্ধা কোথা পাই 
তুমি ভিন্ন নাহি কেহ যুঝিবারে রণ। 

গিরি করি উত্তোলন ত্বরা ঘটাই পতন 
চুরমার হ'য়ে যায় সে গিরি তখন ॥ 

তাই আমি করি মন করিবারে এবে রণ 
তুমি ভিন্ন সমযোদ্ধা নাই কোনজন । 

এই যুদ্ধের উদ্যম হবে তবে উপশম 
মোর সাথে কর যদি সংগ্রাম এখন ॥ 

বাণরাজ যবে কন হ*য়ে রুষ্ট ত্রিলোচন 
কহিলেন তবে তারে করি সম্বোধন । 

শোন্‌ ওরে মুঢ়মতি অহঙ্কার তোর অতি 
মোর সাথে তাই রণ করিয়াছ মন ॥ 

করিবারে দর্প নাশ যে সংগ্রাম কর আশ 
মোর তুলা বাক্তি সাথে হবে সংঘটন । 

সেইদিন হবে রণ যেইদ্িন যেইক্ষণ 
ময়ুর-ধ্বজকেতুর হইবে ভঙ্জান ॥ 

রুদ্রবাণী শুনি কানে মুর্খ বাণ খুসী মনে 
আপনার গৃহে তবে করিল গমন । 

কালের অপেক্ষা করি কাটায় দিবস তারি 


শহ্করের বাক্য সদা করিছে স্মরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


বাণের প্রভাব এত শুনিয়৷ দেবতা যত 
অতিশয় ভীত সবে হইয়া! তখন__ 

তারা রক্ষিতে জীবন মিলি সব দেবগণ 
সেথা হ'তে দ্রেতগতি করে পলায়ন ॥ 

এক স্থন্দরী অনন্যা! ছিল বাণরাজ কন্যা 
প্রকৃতি তাহার ধীর, উষ্া নাম তার। 

একদা সে বাল। হেরে স্বপ্নে এক পুরুষেরে 
মনোহর কান্তি তাহার কন্দর্প আকার ॥ 

হেরি রূপ মুগ্ধ বালা হৃদি তার হয় আলা 
পুর্বে কভূ এ জনারে করেনি দর্শন । 

স্বপনের পরে তারে আর যবে নাহি হেরে 
তখন সে উচ্চৈঃম্বরে করিল রোদন ॥ 

উষা'র স্বপন দেখা সেথ। সী চিত্রলেখা 
সথীর নিকটে আসি করিল শ্রবণ। 

প্রাণকাস্ত কোথা গেলে সখী কাহাঁরে বলিলে 
স্বপনের মাঝে কারে করিলে দর্শন ॥ 

বিস্তারিয়া তুমি মোরে কহ সখী এইবারে 
তোমার এ স্বপনের যত বিবরণ । 

উষা তবে কহে তাঁরে কব কি আর সখিরে 
শ্যামবর্ণ ব্যক্তি এক দিল দরশন ॥ 

হৃদিহরা সেই রূপ গীতাস্বর অপরূপ 
আজানুলম্বিত বাহু মদন মোহন । 

মনোহর রূপধারী প্রাণ মোর লয়ে হরি 
নিমেষে কোথা সে সী করে পলায়ন ॥ 


৩৪৫ 


৩৪৬ 


ভাগবতী কথা 


চিত্রলেখা সখী তবে কহে সখী শোন এবে 
অবশ্য এ ছুঃখ তব হবে নিবারণ । 

প্বপনে তোমার মন যেবা করিল হরণ 
তাহারে করিব আমি হেথা আনয়ন ॥ 

কহে তবে চিত্রলেখা চিত্রবিদ্ভা মোর শেখা 
সবার মূরতি আমি আকিব এখন । 

সিদ্ধ, দানব, চারণ গন্ধর্ব ও দেবগণ 
সেথায় সবার চিত্র করিল অস্কন ॥ 

বৃষ্ণিবংশ, শুর, রাম আর রহে চিত্রে শ্যাম 
প্রত্যয়ের চিত্র তবে চিত্রলেখা আকে। 

অনিরুদ্ধের মূত্তি সে অস্কিত করিল শেষে 
সমাপ্ত হইলে চিত্র দেখায় উাকে ॥ 

কহ সখী কোনজন ইহাদের মাঝে রন 
স্বপনে তোমায় কেবা দিল দরশন । 

অনিরুদ্ধে চিত্রে হেরি সহাস্ত বদন তারি 
তবে উষ! কহে সখী ইনি সেইজন ॥ 

প্রতিকৃতি দরশনে উষার পুলক মনে 
অনুরাগে উচ্ছৃসিত হইল বদন। 

সরমেতে নিয় দৃষ্টি অস্তরেতে প্রেম বৃষ্টি 
সবামাঝে কহে ইনি স্বপনের জন ॥ 

অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ পৌত্র চিত্রলেখা ত্বরা তত্র 
যোগবলে শূন্তপথে করিল গমন । 

অবহেলে তবে যায় কৃষ্ণপুরী দ্বারকায় 
হেরি সেথা অনিরুদ্ধে মুগ্ধ তার মন ॥ 


ভাগবতী কথা 


দিব্য পালক্কের পরে নিদ্রামগ্ন হেরি তারে 
অপলকে দিব্য রূপ করে দরশন। 

চিত্রলেখ৷ যোগবলে অনিরুদ্ধে লয়ে চলে 
অতি বেগে শৃম্তপথে করিছে গমন ॥ 

ছ'জনা শোণিতপুরে উপনীত কিছু পরে 
সখীরে দেখায় তবে স্বপনের জন । 

সহস! হেরিয়া তারে হরষে অস্তর ভরে 
উষ! তবে রাখে তারে করিয়া যতন ॥ 

ধূপ, মাল্যাদি আসন আর বিচিত্র বসন 
নিবেদন করে বালা অতি প্রেমভরে । 

নান! মিষ্টান্ন, বাঞ্জন আনি করায় ভোজন 
মধুর বচনে পরে তুষ্ট করে তারে ॥ 

হৃদি করি সমর্পণ উষা করিছে যতন 
এই সেবা করে তার চিত্ত আকষণ। 

অনিরুদ্ধ ক্রমে ক্রমে বিমোহিত তার প্রেমে 
ক্ষণেকের অদর্শন অসহা তখন ॥ 

অনিরুদ্ধ, উষা দৌহে সদাই একত্রে রহে 
স্ুখ-নীরে ছুইজন। ভাসে অন্ুক্ষণ | 

একদিন রক্ষিগণ দোহা করে দরশন 
কাননের মাঝে যবে করিছে ভ্রমণ ॥ 

গর্ভের লক্ষণ যত কন্যা দেহে প্রকাশিত 
হেরে তবে উপনীত সেথা রক্ষিগণ। 

কুমারীর নিয়ম সে করিয়াছে ভঙ্গ শেষে 


সৃস্পষ্ট এ অনুমান হইল তখন ॥ 


৩৪৭ 


৩৪৮ 


ভাগবতী কথ! 


দ্বারিগণ অবশেষে রাজার সমীপে আসে 
নিবেদিল দৃশ্য যাহা করেছে দর্শন । 

কহে অতীব গোপনে অজান৷ পুরুষ সনে 
কন্ঠা তব অনুক্ষণ করে আলাপন ॥ 

গৃহরক্ষা একসনে করি মোরা স্ুনিপুণে 
সম্ভব না হয় হেথা প্রবেশ কখন । 

নাহি বুঝি এসময় কেমনে কলঙ্ক হয় 
আশ্চর্য্য বাপাঁর ইহা, একি অঘটন ॥ 

কন্যার দোষের কথা বাণরাঁজ শুনি সেথা 
অতান্ত উদ্ধিগ্ন তিনি হলেন তখন | 

রাজমভা ত্যজি বাণ কন্যার কক্ষেতে যান 
তবে সেথা অনিরুদ্ধে করেন দর্শন ॥ 

পদ্প-পলাশ লোচন কাস্তি কৃষ্ণের মতন 
আজানুলন্বিত বাহু মদন মোহন | 

হাস্ত-মগ্ডিত বদন বিমোহিত করে মন 
অপরূপ দেহ তার অতীব শোভন ॥ 

উজ্জ্বল কুগুল হার কর্ণে আর গলে তার 
কুঞ্চিত কুস্তলদাঁমে শোভার বর্ধন । 

যথা তার অবস্থান জেোঁতিতে বিরাজমান 
আলোকিত করি গৃহ উপবিষ্ট রন ॥ 

অক্ষক্রীড়া সেইস্থানে করে তবে ফুল্পমনে 
উর্ষা আর অনিরুদ্ধ একত্রে ছ'জন | 

কুন্দমালা সেইকালে উষার গলেতে দোলে 
স্গন্ধিতে আমোদিত হইল পবন ॥ 


ভাগবতী কথা 


অনিরুদ্ধ-অঙ্গে যবে সে মালা পরশে তবে 
হৃদিমাঝে হয় তার রোমাঞ্চ স্জন। 

সেথায় পালক্ক'পরে হেরি বাণ ছজনারে 
তাদের স্পদ্ধাতে হন বিস্মিত তখন । 

অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈশ্ঞগণ পরিবৃত 
কক্ষমাঝে বাণরাজে করি দরশন-_ 

অনিরুদ্ধ সেইক্ষণ লৌহ গদ! হাতে লন 
ত্বরিত সবারে সেথা করিতে নিধন ॥ 

তবে শত্রু সৈম্যগণ করিবারে আক্রমণ 
দ্রুত আসি অনিরুদ্ধে করিল বেঞ্টন। 

ত্বরা তিনি সেন! যত সবে করেন আহত 
মৃগেন্দ্র শুগালে করে নিহত যেমন ॥ 

অনিরুদ্ধের প্রহার শত্রুরা চীৎকার করে 
হতাহত হয় কত সেথা সৈম্তগণ । 

যারা রহিল জীবিত হ'য়ে তারা অতি ভীত 
সেথ। হ'তে দ্রেত তবে করে পলায়ন ॥ 

সৈম্তগণ ছিল যত বাণরাজ হেরি মৃত 
নাগপাশে অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন । 

হেরি বিষম বন্ধন উষার চিন্তিত মন 
শোকে, ছুঃখে মুহযমাঁন, করিছে রোদন ॥ 

উষা আর অনিরুদ্ধ দোহা প্রেমে দৌোহে বদ্ধ 
শুদ্ধ এই প্রেমকথা অতীব বিচিত্র । 

কৃষ্ণ-প্রেম হৃদে যার সেই বোঝে লীল। তার 


শোনে কথা রহে যার অস্তর পবিত্র ॥ 


৩৪৯ 


শ্রীক্জ ও বাণান্থুর সংগ্রাম ও শস্তুর কষ স্তুতি 


অনিরুদ্ধে নাহি হেরি শূন্য যে দ্বারকাপুরী 
আত্বীয় স্বজন সবে অস্তরে বাথিত। 

দীর্ঘ চারিমাস ধরি অন্বেষণ কত করি 
সকলে সন্ধান হ'তে হ'লেন বিরত | 

হইয়া সে অপহ্ৃত শোণিতপুরেতে নীত 
চিত্রলেখা করেছিল তাহারে হরণ। 

সৈম্-বধ অপরাধে অনিরুদ্ধে বাণ বাঁধে 
রাঁখে তারে নাগ পাশে করিয়া বন্ধন ॥ 

সেসময় দেবঝষি যছগণে কন আসি 
বিস্তারিয়া ঘটনার পূর্ণ বিবরণ । 

সবে তবে যুঝিবারে চলিল শোণিতপুরে 
তাহাদের সঙ্গে যান রাম জনার্দন ॥ 

প্রায়, সারণ, নন্দ গদ, সান্ব, উপনন্দ 
যুযুধান, ভদ্র আদি চলে বৃষ্িগণ। 

রাম কৃষ্ণে পুরোভাগে যছ্ুগণ রাখি আগে 
নগরেতে উপনীত সহ সৈন্তাগণ ॥ 

সঙ্গে লয়ে সৈন্য যত হ'য়ে অস্ত্রে স্থসজ্জিত 
শোণিতপুরেতে তারা করে আগমন। 

একত্রে আসিয়া সবে পুরীতে প্রবেশি তবে 


বাণ নগরীকে ত্বরা করিল বেষ্টন ॥ 


ভাগবতী কথা 


যছুদের সেইক্ষণ সৈম্ত লয়ে আগমন 
হেরি বাণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হন । 

বিপক্ষের তুল্য বলী সৈম্ত লইয়া সকলি 
বহির্গত পুরী হ'তে করিবারে রণ ॥ 

শঙ্কর চিন্তিয়া মনে সাহায্য করিতে বাণে 
কান্তিকে আহ্বাঁন ত্বরা করেন তখন । 

ভূত প্রেতে পরিবৃত চলে শস্তু অতি দ্রেত 
নন্দী নামে বুষোপরি করি আরোহণ ॥ 

ভগবান পশুপতি ক্রোধান্বিত হ'য়ে মতি 
রহেন প্রস্তত তবে করিবারে রণ। 

রাম কৃষ্ণ সাথে রণ তবে তিনি করি মন 
সবে মিলি রণস্থলে উপনীত হন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের সাথে রণ করে শস্তু সেইক্ষণ 
প্রহায্স কার্তিক সাথে যুঝিল তখন । 

সাম্ব-যুদ্ধ সেসময় বাণ-পুত্র সাঁথে হয় 
কুম্তাণ্ড কৃপকর্ণের রাম সাথে রণ ॥ 

সাত্যকির সাথে আজ রণে লিপ্ত বাণরাঁজ 
পরস্পর পরস্পরে সংগ্রাম ভীষণ । 

যুদ্ধে সেথা সেসময় কেহ না পরাস্ত হয় 
রণস্থলে ঘোর রণ হয় সংঘটন ॥ 

প্রত্যক্ষ করিতে রণ আসে সুরপাতিগণ 
সিদ্ধ, যক্ষ, ব্রহ্মা, মুনি আর দেবগণ । 

অগ্দরা চারণ যত আসিছে গন্ধবর্ব কত 


বিমানে আরোহি সবে উপনীত হন ॥ 


৩৫১ 


৩৫৭ 


ভাঁগবতী কথা 


তবে তীক্ষ অস্ত্র্ধারা রুদ্রসৈম্তগণে ত্বর! 
শ্রীকৃষ্ণ ভীবণভাবে করেন আহত । 

ডাকিনী, বেতালগণ পিশাচাদি ভূতগণ 
ব্রহ্ম, রাক্ষপাদি হয় অত্যন্ত পীড়িত ॥ 

সেথা শল্তুচরছয় আঘাতে অস্থির হয় 
হেরি ইহ! অতি ভীত হন সর্বজন । 

ইতস্তত; সেইক্ষণ করে সবে পলারন 
বেদনার কথা সদা করিছে স্মরণ ॥ 

হেরি সৈন্-পলায়ন হয়ে শস্তু রুষ্ট মন 
কৃষ্ণ প্রতি তীক্ষ অস্ত্র করেন ক্ষেপণ। 

আপনার শক্তিবলে তবে হরি অবহেলে 
রুদ্র-অস্ত্র শীম্রগতি করেন ছেদন ॥ 

্রহ্মান্ত্র বিপক্ষে হানে ্রন্ম-অস্ত্র সেইক্ষণে 
বায়ব্যান্ত্রের বিরুদ্ধে ছাঁড়ে পব্বতান্ত্র । 

আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিকূলে পার্জন্তান্ত্র তবে ফেলে 
ক্ষেপণ করেন হরি সব তীক্ষ অস্ত্র ॥ 

জন্তণান্ত্র রুদ্রোপরি ছাড়িলেন যবে হরি 
হেরি শস্তু অতিশয় বিস্মিত তখন। 

একে একে সেসময় শক্রুসৈম্ত হত হয় 
গদা, বাণ যবে হরি করেন বর্ষণ ॥ 

প্রহ্যন্ন কার্তিকোপরি বধি বাণ ত্বর1 করি 
সেসময় করে তারে আহত ভীষণ । 

হয়ে তার দেহ ক্ষত রুধির ঝরিছে কত 
তখন সে ভীত মনে করে পলায়ন ॥ 


৩ 


ভাগবতী কথা 


ভয়ঙ্কর গদা যবে রাম আসি হানে তবে 
কুস্তাণ্ড ও কুপকর্ণ হইল আহত । 

তাহারা বাণের হয় মুখ্য সেনাপতিত্বয় 
তীব্র সে আঘাতে দৌহে অত্যন্ত গীড়িত ॥ 

ধরাশায়ী যবে তারা মৃত্যু আসি গ্রাসে ত্বরা 
দলপতি মৃত হেরি ভগ্ন সৈম্যগণ। 

রণস্থলে সেসময় বিশৃঙ্খলা অতিশয় 
সৈম্যগণ ইতস্ততঃ করে পলায়ন ॥ 

বাণ আসি যবে জ্ঞাত সৈম্তগণ পলাঁয়িত 
তবে তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হন । 

প্রতিযোদ্ধা সাত্যকিরে উপেক্ষা করিয়। পরে 
কষ্ণপানে যান রথে, করিবারে রণ ॥ 

বাণ হইয়া গবিবিত লয়ে ধন্নু পঞ্চশত 
পঞ্চশত হস্তে তবে করিল ধারণ । 

পঞ্চশত অন্য হস্ত বাণ লইল সমস্ত 
প্রতিহস্তে ছুইবাণ করে সে গ্রহণ ॥ 

কৃষ্ণ "পরে সেই বাণ লক্ষা করে রাজা বাণ 
সেসময় ত্বরা তারে করিতে নিধন । 

ক্ষিপ্রগতি আসি শেষে জনার্দন অনায়াসে 
পঞ্চশত ধনু তার করেন ছেদন ॥ 

বাণের সারথি যত অশ্ব সহ হয় হত 
নিমেষে সজ্জিত রথ খণ্ডিত তখন । 

পাঞ্চজন্ত ত্বরা করি ফুকিলেন তবে হরি 
দূর হ'তে সেই ধ্বনি শোনে সর্বজন ॥ 


৩৫৩ 


৩৫৪ 


ভাগবতী কথা 


বাণরাজ সৈম্ত যত কৃষ্ণ দ্বারা বিতাড়িত 
রুদ্রচর ভূত প্রেত সবে নিব্বাসিত। 

হেরি এই আচরণ মহাদেব রুষ্ট হন 
রুদ্রজরে তাই শঙ্তু স্থজেন ত্বরিত ॥ 

তবে ত্রিতাপ, ত্রিশির! কৃষ্ণপানে ধায় ত্বরা 
রুদ্রজ্বর তেজে দিক্‌ করি আলোকিত। 

হেরি কৃষ্ণ রুদ্রজ্বরে স্থজিলেন বিষুজ্বরে 
তুমুল সংগ্রাম সেথা হয় সংঘটিত ॥ 

রণক্ষেত্রে অতঃপর শল্তৃ্বরে বিষ্ু্বর 
নিগৃহীত অপমান করিল ভীষণ । 

বেদনায় তীব্রভাবে হইয়! সে ক্রিষ্ট তবে 
শোকে ছুঃখে আকুলেতে করিল রোদন ॥ 

পরিত্রাণ পাইবারে রুদ্রজ্বর ভক্তিভরে 
গ্রীকৃষ্ণের কতমত করিল স্তবন । 

তুমি সর্ধবমূলাধার জীবগণে কর পার 
পরম পুরুষ হরি অনাদি কারণ ॥ 

ব্রহ্মা আদি দেবগণ তোম দ্বার স্থষ্ট হন 
তোমা হ'তে পৃথিবীতে আসে জীবগণ । 

সবে তুমি অনুক্ষণ কর কৃপা বরিষণ 
দয়াময় তাই তোমা কহে সর্বজন ॥ 

সংহার মূরতি কভু ধারণ করিছ প্রভু 
তোমার ইচ্ছাঁয় তাই প্রাণীদের লয় | 

যেবা তব নাম লয় বাথা তার কর ক্ষয় 


ভীতির ভঞ্জনকারী নাশ কর ভয় ॥ 


ভাগবতী কথা 


ধান্মিকেরে রক্ষিবারে পাপীজনে নাশিবারে 
ধরামাঝে হইয়াছে তব আগমন । 

এ বিশ্বের ভার যত হরিতেছ অবিরত 
তোমার মহিমা জ্ঞাত নহে মুটজন ॥ 

বিকার রহিত তুমি জগতের হও স্বামী 
অনস্ত শকতি তব নাহি তার সীমা । 

কখনো বিরাটরূপ ধর তুমি বিশ্বভৃপ 
না পারে বণিতে কেহ তোমার মহিমা ॥ 

বেদে তব পরিচয় সকলি বণ্ত রয় 
রহিয়াছ বিশ্বে ব্যাপ্ত দেব নারায়ণ । 

অনন্য চিন্তন দ্বারা ধরা তুমি দাও ত্বরা 
তোমার এ অবস্থিতি তবে জ্ঞাত মন ॥ 

বিশ্বে জীব সমুদয় মায়ামুগ্ধ সদা রয় 
সংসাঁর-আসক্তি যে গো ঘটায় বন্ধন । 

জীব কন্ম অনুসারে স্থখ দুঃখ ভোগ করে 
আপন সংস্কার বদ্ধ রহে প্রাণিগণ ॥ 

দেহ মাঝে আপনারে যেজন চিনিতে পারে 
মায়ামোহ হয় তার অচিরে খণ্ডন । 

তোমার মহিমা যত ভক্ত যবে অবগত 
ভেদজ্ঞান, ভেদ ভাব না রহে তখন ॥ 

পদে লইন্ু শরণ রক্ষ মোরে নারায়ণ 
আর্তবজনা কর ত্রাণ কহে সর্বজন । 

মান, অভিমান যাহা দূর কর ত্বরা তাহা 
আমি অতি জ্ঞানহীন না জানি ভজন ॥ 


"৩৫৫ 


৩৫৬ 


ভাগবতী কথা 


দয়ার সাগর তুমি তোমার চরণে নমি 
কুপা করি রাঙ্গাপদে দাও গো আশ্রয় । 

এই মোঁরে কর হরি সদা যেন তোঁমা স্মরি 
দাও প্রভূ দয়াময় আমারে অভয় ॥ 

বদ্ধ রহি কামনায় ও পদ যে নাহি চাঁয় 
অতিশয় মন্দভাগা হয় সেইজন । 

পরিণামে অনিবার ছঃখ ভোগ হয় তার 
অস্তিমে নিশ্চয় তার নরকে গমন ॥ 

তার এত শুনি স্তুতি চক্রপাণি তুষ্ট অতি 
ত্রিশিরারে তবে কন করি সম্বোধন । 

বিষণুজ্বর হ'তে আর নাহি ভয় এইবার 
নির্ভয় নিশ্চিন্তে তৃমি রবে অনুক্ষণ ॥ 

মোরে যে করিলে স্তুতি হই তাতে তুষ্ট অতি 
'্মরিলে জ্বরের ভীতি হবে বিনাশন । 

আক্রমণ জ্বর আর না করিবে কোনবার 
শত্রু হ'তে নাহি হবে অনিষ্ট সাধন ॥ 

কৃষ্ণের আশ্বাস বাণী রুদ্রজ্বর কাণে শুনি 
প্রণমিয়া ভগবাঁনে করিল প্রস্থান । 

সেথা রণ করি মন বাণরাজ সেইক্ষণ 
শ্লীকষ্ণের অভিমুখে ত্বরা করি যান ॥ 

বাছ সহন্বে তখন অস্ত্র করিয়া ধারণ 
বাঁণ তাহা কৃষ্ণ "পরে ছাড়িল ত্বরিত । 

অন্ত্রশ্ত্র নানামত হয় সেথা বরষিত 
বাণাঘাতে কৃষ্ণে বাণ করে জর্জরিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


অস্ত্রাঘাত বার বার অসহা হইল তার 
তবে হরি সুদর্শন করিয়া গ্রহণ-__ 

ক্রোধান্িত হ'য়ে ত্বরা তীক্ষ সেই অস্ত্র দ্বারা 
তাহার যতেক বাহু করেন ছেদন ॥ 

বাণের সহজ বাহু কত্তিত বিক্ষিপ্ত বহু 
চক্রে হস্তে কৃষ্ণ তাহা করে অন্বেষণ । 

হেরি তাঁর বিচরণ আশঙ্কিত হয়ে মন 
কৃষ্ণের সমীপে শস্তু উপনীত হন ॥ 

মস্তক ছেদন হ'লে মৃতা তার সেইকালে 
এই কথা ম্মরি শস্তু চিন্তিত তখন । 

ক্রোধ সম্বরণ তরে বাণে কপা বষিবারে 
শূলপাঁণি করিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্তবন ॥ 

স্তুতি করি তবে কন তুমি অনাদি কারণ 
জ্যোঁতিন্ময় রূপ তব তুমি সর্ধগতি । 

পৃণব্রদ্ম স্ব-প্রকাশ আত্মারপে জীবে বাঁস 
পরাৎপর সারাৎসার অখিলের পতি ॥ 

বেদে তব অবস্থান জ্ঞানী পায় সে সন্ধান 
জ্ঞাত তোমা সেই যার চিত্ত শুদ্ধ অতি। 

ধর্মগ্রন্থ যেইজন সদা করে অধ্যয়ন 
তব পাদপন্ধে তার হয় তবে মতি ॥ 

বিরাট সে রূপ ধরি বিরাজিত বিশ্বে হরি 
সর্ধবজীবে সর্বস্থানে তব অবস্থান । 

নিশানাথ চন্দ্র মন আর ভাস্কর নয়ন 
আঁকাঁশমগুল হয় তব নাভিস্থান ॥ 


৩৫৭ 


৩৫৮ 


ভাগবতী কথা 


বদন যে হুতাশন আর পৃথিবী চরণ 
স্বর্গ শির, কর্ণ দিক আত্মা অহঙ্কার । 

আঁখি তব দিবাকর আর সাগর উদর 
ইন্দ্র বাহু, জল শুক্র, স্বর্গ শির আর ॥ 

রোম যতেক ওষধি বিরিঞ্চি তোমার বুদ্ধি 
প্রজাপতি মেট, তব, ধরম হৃদয় । 

শৃন্যে যত মেঘ রয় তব কেশদাম হয় 
তোমার ইচ্ছায় সদা বহিছে মলয় ॥ 

আর্তে ত্রাণ করিবারে সাধুজনে রক্ষিবারে 
তোমার এ ধরাধামে জনম গ্রহণ । 

তাই মোরা এইকালে বলীয়ান তব বলে 
পালনে সমর্থ হই এ সন্ত ভূবন ॥ 

স্ষ্টি, স্থিতি, আর লয় তোঁম] হ'তে সব হয় 
জীবেরে আশ্রয় সদা কর তুমি দান। 

সবা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি তোমার চরণে নমি 
সুরাস্থুর মানবের হও তুমি প্রাণ ॥ 

বাণ মোঁর ভক্ত অতি কৃপা কর তাঁর প্রতি 
আমি যে তাহারে প্রভ্‌ দিয়াছি অভয় । 

প্রহলাঁদে দর্শন দিয়] করেছিলে তৃপ্ত হিয়া 
তেমনি বাঁণের প্রতি হও গে সদয় ॥ 

শল্তুর সে বাণী শুনি কহিলেন চক্রপাণি 
তোমার প্রতিজ্ঞা আমি করিব পুরণ । 

কহিয়াছ বাঁণে যাহা সফল হইবে তাহ! 
করিব তোমার আমি অভীষ্ট সাধন ॥ 


ভাগবতী কথা 


দিমু বর প্রহ্লাদেরে না বধিব বংশধরে 
বাণরাজ বধ্য মোর নহে কদাচন। 

হরিতে ধরণী ভার বধি যত সৈন্য তার 
নাশিবারে দর্প করি বাছুর ছেদন ॥ 

এবে বর দিন্ু বাণে নাহি রবে ভীতি মনে 
করিবে নির্ভয় চিত্তে সদা বিচরণ । 

বাণ পাইয়া অভয় হুষ্ট হ'য়ে সেসময় 
ভক্তিভরে নমে কৃষে, পরশি চরণ ॥ 

বাণ আজ্ঞা! দিল যবে অনিরুদ্ধ মুক্ত তবে 
অনুচর করে তাঁর বন্ধন মোচন । 

রাজা তবে তার করে স্বীয় কন্যা দান করে 
সেথা যবে জনার্দন উপনীত রন ॥ 

হস্তী অশ্ব দেন কত ধনরত্ব নানামত 
রথ, রথী, দাস, দাসী দিলেন তখন । 

নারায়ণ বাণ প্রতি তবে তুষ্ট হন অতি 
গীত মনে আশীর্বাদ করেন জ্ঞাপন ॥ 

বাণরাজ সেইক্ষণ রথে করি আরোহণ 
অনিরুদ্ধ উষ! সহ করেন গমন । 

ভ্রেতগতি চলে রথ অতিক্রম করি পথ 
কৃষ্ণের সমীপে শেষে উপনীত হন । 

হরি কন্যারে তখন দিয়া রতন ভূষণ 
দিবা বান্ত্রে পরে তারে করেন সজ্জিত । 

পরিবৃত সৈম্যগণ বর বধু সঙ্গে লন 


শেষে হরি দ্বারকায় হন উপনীত ॥ 


৩৫৯ 


৩৬০ 


ভাগবতী কথা 


শ্রীকৃষ্ণের আগমন হেরি তবে পুরজন 
শঙ্খধবনি করি তাঁরা অগ্রসর হন । 

অনিরুদ্ধ উষা যবে উপনীত হেরে তবে 
অতিশয় পুলকিত হন জনগণ ॥ 

বেদ করি উচ্চারণ সঙ্গে চলে দ্বিজগণ 
নানাবিধ বা গীত শ্রুত সেইক্ষণ। 

রাজপথ যেথা যত পতাকায় সুশোভিত 
পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত রয়েছে তোরণ ॥ 

দূর হ'তে সারি সারি আসে সেথা নরনারী 
নবপরিণীতা জনে করিতে দর্শন । 

হেরি পুত্রে রতি সতী পুলকিত হ'য়ে অতি 
বিধিমত বরবধূ করেন বরণ ॥ 

উত্সবের আয়োজন করে পুরবাসিগণ 
আনন্দে মগন তবে দ্বারকার জন। 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত বিপ্র যারা উপনীত 
অন্ন বস্ত্র আদি সবে দেন নারায়ণ ॥ 

বাণ সাথে রণে সেথা শ্রীকৃষ্ণের জয়গাথা 
সংগ্রাম শঙ্কর সাথে যাহা সংঘটন। 

যদি তাহ। কোনজন প্রাতে শোনে দিয় মন 
তাঁর কোন পরাজয় না ঘটে কখন ॥ 

ভক্তিতে ভাবিলে তারে ভগবান রক্ষা করে 
যতই হোক না! কেন সেজন ছুর্জন । 

বাণরাজে সেসময় কৃষ্ণ দিলেন অভয় 


তাহার করুণা ভিক্ষা করে সে যখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


হৃদে রাখি নারায়ণে ভজ তারে একমনে 
শোঁক তাপ তবে ত্বরা হবে বিমোচন । 

পাপ যত ঘুচে যাবে শীস্তি মনে উপজিবে 
তাহার শরণ নিলে শুদ্ধ হয় মন ॥ 

ভাগবত সুধাখনি চিত্তে সুখ দেয় আনি 
শ্রবণ মনন ভক্ত কর অন্ুক্ষণ। 

নির্ভয়ে তখন রবে অস্তিমে মুকতি পাবে 


লিখি কথা কৃষ্ণপদ করিয়া স্মরণ ॥ 


৩৬১ 


শ্রীক্ণ কর্তৃক রাজা নৃগের উদ্ধার 


যাঁদবেরা সবে মিলি হরষিত মনে খেলি 
ক্রীড়ামত্ত হ'য়ে বনে করিল গমন । 

বহুক্ষণ করি ক্রীড়া অতিশয় শ্রাস্ত তারা 
তৃষ্জায় কাতর হয় সকলে তখন ॥ 

জল লাগি সেইক্ষণ করি কত অন্বেষণ 
বারিহীন কৃপ এক করে দরশন । 

হেরে কুপের মাঝার প্রাণী জন্তর আকার 
বিশাল শরীর তাঁর ভীষণ দর্শন ॥ 

তাহারে হেরিল যবে তখন বিস্মিত সবে 
কৃকলাস বলি তারে জ্ঞাত সেইক্ষণ। 

উত্তোলন করিবারে যাদবের! চেষ্টা করে 
চন্মের রজ্জুতে তারে করিয়া বন্ধন ॥ 

কৃকলাসে তুলিবারে রহে তারা কুপ পাড়ে 
ভারহেতু নাহি পারে তুলিতে তখন । 

প্রাণপণে যত্বগণ টানে তারে অনুক্ষণ 
তবু তারা উত্তোলনে অসমর্থ হন । 

কৃকলাসে নড়াবারে কোন মছে নাহি পারে 
কৃষ্ণ তবে করে তারা ঘটনা বর্ণন । 

রহি সবে তার পাঁশে কহে তারে অবশেষে 
হেরিতে সে জীবে দ্রুত কর আগমন ॥ 


ভাগবত কথা 


তাহাদের কথ! শুনি গিয়া সেথা চক্রপাঁণি 
কুপমাঝে কৃকলাঁসে করেন দর্শন । 

বাঁমকরে অবহেলে যবে হরি তারে তোলে 
অঙ্গ স্পর্শে পাঁপ তার হয় বিমোচন ॥ 

পায় তবে দিব্যকাস্তি হৃদিমাঝে জাগে শাস্তি 
কাঞ্চনের স্তায় তার হইল বরণ । 

দেহে দিব্য অলঙ্কার গলে শোভে দিব্য হার 
দেবতুল্য রূপ সে যে করিল ধারণ ॥ 

কহে সে চরণ ধরি অগতির গতি হরি 
বহু পুণো পাই প্রভূ তব দরশন। 

ওহে কমললোচন অস্তর্যামী নারায়ণ 
দয়ার সাগর তুমি বিশ্ব বিমোহন ॥ 

কৃষ্ণ তবে তাঁর পাশে কহিলেন মুছ্ুভাষে 
ভুবন-মোহন রূপ তুমি কোনজন । 

আমার নিকটে কও কোন্‌ সে দেবতা হও 
হেন দশ! কেন হয়, কিসের কারণ ॥ 

তবে দেব নারায়ণ দিব্য জনে পুনঃ কন 
কহ এবে আগ্যোপাস্ত যত বিবরণ । 

কৃষ্ণ সব জ্ঞাত রন কেন এ রূপ ধারণ 
কম্মকফল জানাবারে হেন আচরণ ॥ 

শুনি কৃষ্ণের বচন কহে তবে দ্রিবাজন 
শোন প্রভূ এইবার মোর বিবরণ । 

ইক্ষাকু বংশ মাঝার ছিল জনম আমার 


নুগরাজ নামে খ্যাত রহি সেইক্ষণ ॥ 


৩৬৪ 


ভাগবতী কথা 


হেন জন নাহি রন মোর সম দাত। হন 
নিশ্চয় এ কথা৷ কহি, হও তুমি জ্ঞাত । 

অন্তর্যামী ভগবান প্রাণী মাঝে বর্তমান 
তোমার নিকটে কিছু নাই অবিদিত ॥ 

এবে তুমি জানিবারে জিজ্ঞাসিলে যাহা মোরে 
বিস্তারিয়া কব আমি তার বিবরণ । 

যেবা যবে যাহা চান অকাতরে করি দান 
কাহারেও প্রত্যাখ্যান না করি কখন ॥ 

আকাশের মাঝে ভরা রয়েছে অসংখ্য তারা 
বরষার ধারা নাহি যায় নিরূপণ । 

ধরণীর বালুকণা সংখ্যা নাহি যায় গণ 
তথা বিপ্রে দান করি গাভী অগণন ॥ 

সেসকল গাভী যত স্ব্ণে শৃঙ্গ বিভূষিত 
চতুষ্টয় খুর তার রৌপ্যেতে মণ্ডিত। 

গাভীগণ ছুপ্ধবতী বয়সে নবীন অতি 
শোভন, স্বভাব শাস্ত সগ্যই প্রস্থৃত ॥ 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে তপোনিষ্ঠ সাধুজনে 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়াছি দান। 

অট্টালিকা শোভাময় রথ কত মণিময় 
গৃহযোগ্য আসবাব তবে তারা পান ॥ 

দেবতা মন্দির কত আম] দ্বারা নিরমিত 
দীঘি কুপ আদি কত কল্পছি খনন। 

অকাতরে অন্নদানে করি তৃপ্ত দীনজনে 


বাসের ব্যবস্থা করি তাদের তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


আমার সকল কথা বর্ণন করিব হেথ৷ 
এখন হুর্গতি প্রভু করিও শ্রবণ । 

কৃকলাস রূপ ধরি বু ক্লেশে রহি হরি 
কৃপা করি উদ্ধারিলে তুমি নারায়ণ ॥ 

বিপ্র এক নিষ্ঠাবান করি তারে গাভী দান 
আমার নিকটে করে প্রার্থনা খন | 

সেই গাভী ল"য়ে ধীরে যবে বিপ্র ফেরে ঘরে 
রজ্ু ছিন্ন করি ধেন্ু করে পলায়ন ॥ 

পুনঃ সে অন্ঞাতসারে আপিল আমার ঘরে 
ধেনুপালে মিশি ধেনু রহিল তখন । 

আমি যে গাভীর কথ! না জানি রহিয়া হেথা 
তাই তারে অন্ত বিপ্রে করিত অর্পণ ॥ 

পুর্ব দ্বিজ দেখে পথে গাভী এক তাঁর সাথে 
হেরি তাহা দ্বিজ তারে জিচ্ভাসে তখন । 

গাভী তুমি পেলে কোথা সবিস্তারে কহ হেথ৷ 
এ গাভী আমার হয় জাশিয়ো এখন ॥ 

তার নিকটে তখন প্রতিগ্রাহী বিপ্র কন 
রাজী মোরে করেছেন এ গাজী অর্পণ । 

এতে পূর্ণ অধিকার রয় মোর এইবার 
ইহাতে তোমার স্বত্ব না হবে কখন ॥ 

সেথায় ব্রাহ্মণদ্বয় বিবাদেতে মত্ত রয় 
কিছু পরে কহে মোরে প্রতিগ্রাহী জন। 

কহ সত্য এইবার এই গাভী হয় কার 
কোনজনে ধেন্ু তুমি করেছ অর্পণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


কহি আমি দ্বি্গগণে তর্ক কেন অকারণে 
আমার প্রস্তাবে ক্ষান্ত হও একজন । 

মোর বাকোতে এখন শাস্ত হবে যার মন 
লক্ষধেনু তারে আমি করিব অর্পণ ॥ 

কহিতেছি এই সরতে লক্ষধেনু পরিবর্তে 
এ গাভী অপর দ্বিজে করিবে প্রদান । 

দান করি গাভী হেথা অজ্ঞাত রহে সেকথা 
তাই পুনঃ গাভী আমি করিয়াছি দান ॥ 

কহি বিপ্র ছুজনারে দোষ নাহি দিও মোরে 
এবে আমি তোমাদের লখয়েছি শরণ। 

অজানিত এই পাপ নাহি দিও অভিশাপ 
ক্ষম (মার অপরাধ তোমরা দু'জন ॥ 

পুর্ব-বিপ্র তবে আপি করে চৌধা দোষে দোষী 
অন্তরে বেদনা জাগে করি তা শ্রবণ । 

করা হয় দান যাহা অপরের হয় তাহা 
পুনঃ অন্তে দিলে হয় সে দ্রবা হরণ ॥ 

চিন্তিলেন বিপ্রদধয় কতু না উচিত হয় 
নিষ্ঠাবান ব্রাক্মণের গোদান গ্রহণ । 

তাঁর বদলে এখন গাভী অপর গ্রহণ 

হয় তাহা তদধিক দোষের কারণ ॥ 

এর এই হেতু হয় এইরূপ বিনিময় 
বিক্রয়ের তুলা তাহা হইবে গণন। 

বিপ্রের গাভী বিক্রয় অতীব পাপের হয় 
মরণের পরে তার নরকে গমন ॥ 


ভাগবতী কথ! 


লক্ষগাঁভী প্রতিদান করে দৌোহে প্রত্যাখ্যান 
বিনিময় তারা কিছু না করে গ্রহণ । 

বিপ্রদ্ধয় ত্বরা করি ধেন্নু সেথা ত্যাগ করি 
স্বস্থানে প্রস্থান তারা করিল তখন ॥ 

এই পাপের কারণ মোর হইলে মরণ 
যমপুরে যমদূত করে আনয়ন । 

যমরাঁজ তবে কন শোন আমার বচন 
পাপ পুণা ছুইফল করেছ অর্জন ॥ 

কার ভোগ আগে চাও স্থির করি মোরে কও 
সেরূপ ব্যবস্থা আমি করিব এখন । 

রহে তব বেশী পুণ্য পাপ অতীব সামান্য 
দাতা তুমি, তব দানে তুষ্ট সর্বজন ॥ 

উপকৃত জনগণ করে তোমারে স্মরণ 
দানধন্ম পুণ্যকশ্ম করেছ প্রচুর । 

যত পুণ্য অনুষ্ঠান তাতে তব স্বর্গে স্থান 
আছে সেথা! দেবলোক অতীব মধুর ॥ 

শুনিয়া যমের কথা কহিলাম আমি সেথা 
অগ্রেতে অশুভ ভোগ করিনু মনন । 

যমরাঁজ তছৃত্তরে কহিলেন নুপবরে 
নিকৃষ্ট যোনিতে তব হউক পতন ॥ 

কৃকলাস রূপ ধরি কূপ মাঝে রহি পড়ি 
আবদ্ধ ছিলাম সেথা হ'য়ে ভিয়মাণ । 

যবে সে পাপ খণ্ডন মিলে তব দরশন 


তোমার কৃপায় আমি পাই পরিত্রাণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


আমার সৌভাগ্য অতি বিলুপ্ত না হয় স্মৃতি 
পূর্বেবের সকল কথা রয়েছে স্মরণ । 

তব অঙ্গ পরশন পাঁপ করে বিমোচন 
প্রত্যক্ষ করিন্নু তাই তোমার চরণ ॥ 

রহে যার শুদ্ধ মন সেই পায় দরশন 
নতুবা তোমার দেখা না মেলে কখন । 

আমি যে ভজনহীন বিষয়ের মাঝে লীন 
কৃতার্থ করিলে তবু দিয়া! দরশন ॥ 

দেবমাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি এ বিশ্বের হও স্বামী 
তোমার অনস্ত গণ জ্ঞাত ভক্তজন। 

স্বরূপ না হয় ক্ষয় তোমার যে নাহি লয় 
জীবেরে আশ্রয় দাও তুমি নারায়ণ ॥ 

হও কর্মফল দাতা তুমি বিশ্বের বিধাতা 
অচাত অব্যয় তুমি ওহে জনার্দিন। 

তুমি আনন্দ স্বরূপ রূপ তব অপরূপ 
তোমার মহিমা কভূ না যায় বর্ণন ॥ 

আমি অতি মুঢমতি নাহি জানি তব স্ততি 
নাহি জ্ঞাত তব তত্ব না জানি ভজন । 

কম্মবশে কৃপা কভু নাহি ভূলি ওগো! বিভু 
সদা যেন ম্মরি আমি ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

অনুমতি দাও তুমি দেবলোকে যাব আমি 
রসময় মৃত্তি তব করিয়া স্মরণ । 

এইভাবে করি স্তুতি তবে ন্বগ নরপতি 
নমি কৃষ্ে রথে করে স্বরগে গমন ॥ 


২৪ 


ভাঁগবতী কথা 


তবে নন্দের নন্দন | ক্ষত্র রাজগণে কন 
উপদেশ বাণী শোঁন কহিব এখন । 

যদি কভু বিপ্র-ধন হরি লয় কোনজন 
সামান্য হ'লেও উহা! অন্যায় ভীষণ ॥ 

তেজন্বী যেজন রয় তারও অসহ্ হয় 
যদ্রি করে সেইজন ব্রহ্মন্য হরণ । 

ইহা যে প্রকৃত বিষ ঝরে ইহা অহনিশ 
এ বিষের নাহি হয় কভু নিবারণ । 

সর্প বিষ অতি ছৃষ্ট প্রাণ যত করে নষ্ট 
মন্ত্রৌষধে তবু তাঁর হয় প্রতিকার । 

বরষণে অতি দ্রুত বহ্ছি হয় প্রশমিত 
বিষ যেবা করে পান প্রাণ যায় তার ॥ 

হরে যেবা বিপ্র-ধন তার সবংশে মরণ 
সে পাপের নাহি হয় কভু নিরসন । 

বিপ্রলদ্ধ কোন ধন নাজানিয় যদি লন 
পুরুষত্রয়ের তার সমূলে নিধন ॥ 

যদি ব্রান্মেণে কখন ছ:খ দেয় কোনজন 
অবশ্যই মস্তে তার নরকে গমন । 

বিপ্র কভু অর্থাভাবে আখি বারি ফেলে তবে 
নিশ্চিত সে রাজো হয় সবার পতন ॥ 

ছরাচার যেবা হরে দ্বিজে দত্ত সম্পত্তির 
পর-দত্ত বৃত্তি কিন্বা স্ববলেতে লয়-__ 

ষষ্টি সহস্র বৎসর কৃমি বিষ্ঠার ভিতর 


রহিয়া৷ সে ক ভোগে জানিয়ো নিশ্চয় ॥ 


৩৭০ 


ভাগবতী কথা 


বাঞ্ছা করে বিপ্রধন " হয় অল্লায়ু সেজন 
হীনবল ও শ্রীহীন হয় সে তখন । 

পরের উদ্বেগকারী সর্প-জন্ম হয় তারি 
পুনরায় যবে করে জনম গ্রহণ ॥ 

কহিলেন জনার্দন শোন এবে সবজন 
বিপ্রের না কর কভু অনিষ্ট সাধন । 

ঘিজগণ যত রন সবার প্রণম্য হন 
ব্রাহ্মণে প্রণাম তাই কর নিবেদন ॥ 

বিপ্রগণে কোৌনবেলা না করিও অবহেলা! 
যছুরা আমার বাণী রাখিও স্মরণ | 

এই আমার বচন যেবা করিবে লঙ্ঘন 
দণ্ডভাগী সুনিশ্চিত হবে সেইজন ॥ 

ত্রন্মন্ অক্ঞাতসাঁরে নুগরাজ দান করে 
নিকৃষ্ট যোনিতে তবু হইল পতন । 

জ্ঞাতসাঁরে যেইজন করে ব্রহ্মম্য হরণ 
তাহার ছর্গতি-কথা না যায় বর্ণন ॥ 

হয় যদি পাপ কাধ্য শাস্তি ভোগ অনিবাধ্য 
যতই না পুণ্য কর্ম কর অনুষ্ঠান । 

দেখ ন্বগ নরপতি দানকার্ধা করি অতি 
অল্প পাপে তবু তিনি পশু দেহ পান ॥ 

পুণ্য কণ্ম রবে যাহা শুভফল দিবে তাহা! 
পাপকাধ্য তাহে কভু না হবে খণ্ডন । 

জীবগণে শিক্ষা দিতে কথা লেখা ভাগবতে 


পড়িলে শুনিলে জ্ঞাত হবে ভক্তজন ॥ 


বলরামের ব্রজে গমন ও যমুনা আকর্ষণ 


দরশন অভিপ্রায় গোকুলেতে রাম যায় 
মহানন্দে রথে চড়ি করেন গমন । 

দেখিতে আপন্জনে ব্যাকুলতা জাগে মনে 
গোপগোপী রাম লাগি উৎকন্ঠিত হন ॥ 

যবে রাম উপনীত সবে সেথা পুলকিত 
প্রেমভরে তবে তারে করে আলিঙ্গন ॥ 

নন্দ আর যশোদারে নমে রাঁম ভক্তিভরে 
দোঁহে তবে আশীব্বাদ করেন জ্ঞাপন ॥ 

নিকটে আসিয়া সবে রামেরে সম্বোধি তবে 
কহিলেন “কুশলে কি আছে যছগণ” ? 

আর কহে গোগীগণ আমাদের প্রাণধন 
বংশীধারী জনার্দন আছেন কেমন ॥ 

সেথায় বান্ধবগণে হরি কি রোখেছে মনে 
কৃষ্ণ-কথা বিস্তারিত জানিবার মন । 

জ্ঞাত হ'তে গোগীগণ রামের নিকটে কন 
সবার কুশল এবে করগো জ্ঞাপন ॥ 

যশোমতী জনশীরে আর নন্দ জনকেরে 
এখন কি জনার্দন করেন স্মরণ । 

কভু কি মোদের কথা কন কি শ্রীহরি সেথা 
আসিবে কি আর হরি হেথায় কখন । 


৩৭ 


ভাগবতী কথ৷ 


পতি পুত্র পরিজন আর আত্মীয় স্বজন 
সবারে তাজিয়া আসি যাহার কারণ-_ 

তার একি বাবহাঁর সবে করি পরিহার 
মথুরায় অতিম্থখে আছেন এখন ॥ 

আমাদের পুবেব কন «শোন যত গো'পীগণ 
আবার গোকুলে আমি ফিরিৰ ত্বরিত।” 

তখন তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া সেথা 
এখন আমরা সবে হইনু বঞ্চিত ॥ 

ল'য়ে সেথা বুনারী বিহার করেন হরি 
তাই তিনি না ফিরেন আর বৃন্দাবন । 

আমরা যে জ্ঞানহীন। নাহি জাঁনি কথা নানা 
বুদ্ধিমতী নারী করে হৃদয় হরণ ॥ 

ংসরাঁজে হত করি তবে হরি ত্বরা করি 

স্বঙদগণের ক্লেশ করেন মোচন । 

বস্থদেব যহুগণ স্থে আছে বিলক্ষণ 
কৃষ্ণের মোদের বুঝি হয় বিস্মরণ ॥ 

জরাঁসন্ধ আঁদি সবে নিধন করিয়া তবে 
দ্বারকায় ছর্গ হরি করান নিম্মীণ। 

ল'য়ে সেথা যছুগণে আছ রাম ফুল্পলুমানে 
মনের বেদনা যত হয় তবে ম্লান ॥ 

কোঁন গোঁপী সেথা কন নাহি তার প্রয়োজন 
তার কথা শুনিবার নাহি বাছা আর। 

যদি তাজি সবাকাঁরে সমর্থ সে রহিবারে 
আমরাও কৃষ্ে ছাড়ি পারি রহিবার ॥ 


ভাগবতী কথা 


আলোচন। পরস্পরে করি তারা এ প্রকারে 
শ্রীকষ্ণের রূপ, গুণ করিল স্মরণ । 

কৃষ্ণের সে হাস্ত।নন স্মুরি সেথা গোঁগীগণ 
সবে মিলি করে তবে আকুলে রোদন ॥ 

হেরি ইহা সন্কর্ষণ হ'য়ে ব্যথিত তখন 
সকলেরে কন তিনি প্রবোধ বচন । 

শাস্ত যবে গোঁপীগণ স্থির তবে করি মন 
কিছুকাঁল রাম সেই বুন্দাবনে রন ॥ 

তবে রাম গোগীসনে ক্রীড়া করে ফুল্লমনে 
পুণিমার নিশাকা1ল যবে উপনীত । 

সেথা যমুনা পুলিনে মনোহর উপবনে 
গোঁপীগণ দ্বারা রাম রহে পরিবৃত ॥ 

রামে তুষ্ট করিবারে স্বীয় কন্তা বারুণীরে 
ত্বরিত বরুণ সেথা করিল প্রেরণ । 

মদিরারূগী বারুণী বৃক্ষে ক্ষরিত তখনি 
ন্ুগন্ধিতে আমোদিত হয় সেই বন ॥ 

সেই গন্ধ অন্ুসরি তবে রাম ত্বরা করি 
বৃক্ষের সমীপে সেথা উপনীত হন । 

রহি রাম সেইস্থান মদিরা করেন পান 
সঙ্গে তার ছিল তবে গোপনা রীগণ ॥ 

যবে যমুনা নদীরে জলক্রীড়া করিবারে 
আপন সমীপে রাম করেন আহ্বান-__ 

তখন রামের হয় আরক্ত লোচনদ্বয় 
মদিরা সেথায় করি অতিরিক্ত পাঁন ॥ 


৩৭৩ 


৩৭৪ 


ভাগবতী কথা 


স্বরাপানে একেবারে মত্ত মনে করি তারে 
যমুনা আহ্বান তার না করে শ্রবণ। 

ডাকি তারে বার বার না পাইয়া মাড়া তার 
ক্রোধেতে রামের দেহে জাগিল কম্পন ॥ 

তবে তিনি রোষভরে হলাগ্রের দ্বার তারে 
আকধণ করি কন করি সম্বোধন । 

জাগিয়াছে তোর কেন অহম্কার মনে হেন 
না করিলি পাগীয়সী আদেশ শ্রবণ ॥ 

সমুচিত দণ্ড তোরে দিব আমি এইবারে 
তোরে আমি খণ্ড খণ্ড করিব নিশ্চয় । 

লাঙ্গলের আক্ষণে শতশোতে এইক্ষণে 
বিভক্ত করিব তোঁর দেহ সমুদয় ॥ 

তিরস্কার করি তারে বলরাম এইবারে 
যমুনারে ক্রোধভরে করে আকষণ । 

হ'য়ে তাতে অতি ভীত হয় শরীর কম্পিত 
তবে সে কহিল রামে ধরিয়া চরণ ॥ 

তোমার মহিমা যত পূর্বের প্রভূ নহি জ্ঞাত 
মহাবাছ হও তুমি মহাবলধর | 

একপাদে বিশ্ব তুমি রচিয়াছ ওগো স্বামী 
জগত পালক তুমি পরম ঈশ্বর ॥ 

তিনপাদে নিজরূপে বিরাজিছ অপরূপে 
আমি ইহা অবগত হইন্ু এখন। 

আছ বিশ্বের অন্তরে জ্ঞাত তুমি-সবাকারে 


তুমি দেব মহাকায় ভয় নিবারণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


আমি যে মূঢ়া রমণী তব তত্ব নাহি জানি 
তাই আমি তব আজ্ঞা করেছি লঙ্ঘন । 

এবে নাহি করি রোষ ক্ষমা] করি মোর দোষ 
মোরে ত্যজি কর প্রভু ত্বরিত গমন ॥ 

তব চরণে এখন আমি লইনু শরণ 
তুমি যে ভক্তের কর বেদনা! মোচন । 

রক্ষা কর মোরে প্রভু হও তুমি বিশ্ববিভূ 
সবার আশ্রয়দাত। পতিত পাবন ॥ 

স্তুতি শুনি সহ্বষধণ অতিশয় তুষ্ট হন 
তবে তিনি যমুনারে করেন মোচন । 

হয় প্রফুল্ল যমুনা আর বেদনা রহে না 
পুনরায় পৃব্ধমত প্রবাহিতা হন ॥ 

জলকেলি অতঃপর করিলেন হলধর 
র্মণীয় গোগীগণে হইয়! বেষ্টিত। 

কাছে রামে লভি তারা আনন্দেতে আত্মহার৷ 
তাদের বাসন! যাহা হইল পুরিত ॥ 

হস্তিনীতে পরিবৃত মত্ত হস্তী যেইমত 
জলে রহি হয় তবে ক্রীড়ায় উন্মত্ত । 

সেইমত সঙ্কষণ পুলকিত হয়ে মন 
গোগীপাথে জলকেলি করে কত মত ॥ 

গোঁপীগণ মিলি সবে নদী-তীরে ওঠে যবে 
বলরাম বাঁরি হ'তে উথ্থিত তখন | 

নীলবন্ত্র বলদেবে আনি দিল লক্ষ্মী তবে 


আর দেন উত্তরীয়, মালা আভরণ ॥ 


৩৭৫ 


৩৭৬ 


ভাগবতী কথা 


দিব্য বসন ভূষণ রাম করেন ধারণ 
তাহাতে অঙ্গ সৌষ্ঠব হইল বর্ধন । 

চন্দনাদি গন্ধ যত দেন রাম দেহে কত 
অপরূপ রূপে তার সবে মুগ্ধ হন ॥ 

বহিল প্রেমের বন্যা গোগীগণ হয় ধন্য 
নিত্য রাম গোপী সাথে কেলি করে কত । 

সেসময় সঙ্কর্ষণ অত্যান্ত আকুষ্ট হন 
গোগীদের আস্তরিক শ্রদ্ধা হেরি এত ॥ 

অভিনব ভাবে তার জাগে আনন্দ অপার 
কিভাবে সময় কাঁটে নাহি জ্ঞাত অত। 

ফুল্লচিতে সন্বর্ষণ ছুই মাস সেথা রন 
মনে হয় একরাত্রি হইয়াছে গত ॥ 

রাঁমশক্তি পরিচয় প্রমাণ অগ্ভাপি রয় 
হয় তার হলাঘাঁতে যমুনা খণ্ডিত । 

শক্রোতম্বতী নদ্ীরূপে দৃষ্ট ইহা অপরূপে 
লাঙ্গল আকুষ্ট মার্গ যেথায় বিভক্ত ॥ 

ঈশ্বর শক্তিতে পারে সব কাধ্য করিবারে 
তাহার মহিমা! হয় অনস্ত অপার। 

লীল! তার যত হয় ভাগবতে লিখা রয় 
ভক্ত বিনা নাহি পারে কেহ বুঝিবার ॥ 


পৌগ্ু ক ও কাশীরাজের বধ, নুদক্ষিণের 
বিনাশ ও বারাণসী দাহন 


করূষের অধিপতি পৌগু ক সে নরপতি 
বলদঘৃপ্ত রন তিনি কিন্ত মূর্খ অতি। 

সদা তিনি আপনারে বাস্থাদেব মনে করে 
দ্বারকা পাঠান তবে দূত শীঘ্রগতি ॥ 

শিশু যার মাঠে খেলে পরিহাঁস ছলে বলে 
বাস্থদেব রূপে তব মর্ত্যে অধিষ্ঠান। 

তাদের সে বাকোো হয় গর্ব মত্ত অতিশয় 
আপনারে করে তবে ভগবান জ্ঞান ॥ 

পৌগু কের দূত দ্রেত দ্বারকায় উপনীত 
শ্রীকৃষ্ণের পদে তবে করে নিবেদন | 

প্রভু মোর সেথা রহি আমারে দিয়াছে কহি 
বাশ্বদেব রূপে তার মত্ত আগমন ॥ 

নাম তব তাজিবাঁরে কন মোরে বারে বারে 
কহেন তোমারে তার লইতে শরণ। 

নারায়ণ বলি তারে হও জ্ভাত এইবারে 
শঙ্খ, চক্র, হস্তে যাহা তাজ এইক্ষণ ॥ 

তাহাঁর শরণ নিলে রক্ষা পাবে এইকালে 
নতুবা না রবে আর তোমার জীবন । 

অন্যথা করিলে কার্ধা যুদ্ধ হবে অনিবার্ধা 
সেকথা অন্তরে তুমি রাখিও স্মরণ ॥ 


৩৭৮ 


ভাগবতী কথা 


শুনি এহেন বচন / সেথা সভাসদগণ 
উচ্চকণ্ে হান্তে মত্ত হইল তখন । 

জনগণ সবে তারে উন্মত্ত ভাবিল পরে 
দূত মুখে বাণী যবে করিল শ্রবণ ॥ 

দুতে করি সম্বোধন সেসময় হরি কন 
কৃত্রিম পৌগ্.ক চিহ্ করিব মোচন । 

যেইমুখে হেন কথা প্রচারিল মূর্খ হেথা 
আমি তার সে বদন করিব ছেদন ॥ 

রণস্থলে রণকালে তাহার পতন হ'লে 
শকুনি গৃধিনী তারে করিবে বেষ্টন। 

তাহার নিধনকারী উপনীত আমি হরি 
আমাদ্বারা হবে তার নিশ্চিত মরণ ॥ 

প্রভুর নিকটে যবে উপনীত দূত তবে 
কহিল তাহারে সেথা সকল বচন । 

কষ্চ-বাণী শোনে যবে রুষ্ট হ”য়ে রাজ। তবে 
প্রস্তুত হইতে রণে সেনাগণে কন ॥ 

তবে ত্বরা রথে চড়ি যুদ্ধার্থ চলেন হরি 
কাশীধামে পৌগ্ কের বাস যথা রয়। 

সেনাগণ ছিল যাঁরা সঙ্গে তার চলে তার৷ 
অস্ত্র শস্ত্র রথ রথী চলে সেসময় ॥ 

ুদ্ধার্থ প্রস্তুত হরি সেসময় সেথা হেরি 
পৌগু.কের সব্বদেহে জাগিল কম্পন । 

দুই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্র শস্ত্র ল'য়ে নান। 


তখন সে কাশীধামে করিল গমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


মহারাজ কাশীপতি চলিলেন ভ্রেতগতি 
মিত্র যুদ্ধ যাত্রা বে করেন শ্রবণ । 

তিন অক্ষৌহিণী সেনা আর দ্রব্য লয়ে নান৷ 
সাহায্যের লাগি রাজা চলেন তখন ॥ 

সাজে পৌগ্ুক তখন ঠিক কৃষ্ণের মতন 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করিয়া ধারণ । 

শ্রীবংস কৌন্তভ মণি বক্ষে তবে দ্রিল আনি 
পরিধানে পীতবাঁস অতীব শোভন ॥ 

গলে দিল পুম্পহাঁর মস্তকে কিরীট আর 
রথধবজোপরি করে গরুড় স্থাপন । 

ঠিক কৃষ্ণের মতন বেশ হইল তখন 
যেন রাজা রঙ্গমঞ্চে করে আগমন ॥ 

অঙ্গে তার সাজ হেন বাস্থদেব আসে যেন 
হেরি ইহা উচ্চকণ্ডে হাসে জনার্দন | 

বিপক্ষের সেনা যত অস্ত্র করে করি ধৃত 
শ্রীকৃষ্ণে প্রহার করে ক্রোধেতে ভীষণ ॥ 

ঈশ্বরের স্থষ্ট প্রাণী হয় বিনষ্ট তখনি 
যবে বিশ্বে প্রলয়ের হয় আগমন । 

তেমনি শাক আসি লয়ে চক্র, গদাঃ অসি 
শত্রুপক্ষ সেনাগণে করেন নিধন ॥ 

গদা চক্রের প্রহারে কাশীরাজ-সৈন্য মরে 
আর কত অশ্ব, হস্তী মরিল সেথায় । 

ভূমে পড়ি সৈন্দল ছিন্ন ভিন্ন রণস্থল 
কত সেনা, অশ্ব, গজ রহে মৃতপ্রায় ॥ 


৩৭৯ 


ভাগবতী কথা 


বাস্থদেব পরিচয় একেবারে মিথ্যা হয় 
রে মূর্খ ! সে নাম ত্যাগ করাব এখন.। 

মোর অস্ত্র কাঁটিবারে পার যদি এইবারে 
তখন লইব আমি তোমার শরণ ॥ 

পৌগুকেরে কহি শেষে জনার্দন মহারোঁষে 
করেন সারথি পরে বাণ বরিষ্ণ । 

বজ্জাঘাতে যেইমত গিরিশৃঙ্গ হয় চ্যুত 
তেমনি পৌগু করাঁজ রথচুত হন ॥ 

আসি সেথা জনার্দন ছাড়িলেন সুদর্শন 
সে আঘাতে শির তার হইল ছেদন । 

পৌগুকের মুণ্ড কাটি ধুলায় রহিল লুটি 
জীবিত যে সৈম্গণ করে পলায়ন ॥ 

চক্রধারী চক্রাঘাতে কাটি শির নিমেষেতে 
কাশীরাঁজে সেসময় করেন নিধন ॥ 

হ'লে দোহার মরণ পরে দেব জনার্দন 
ফুল্লমনে করিলেন দ্বারকা-গমন ॥ 

যবে কৃষ্ণ উপনীত সেথা তবে হয় গীত 
ভাগবত কথা কত অমৃত সমান । 

জনগণ রহে যত কুষ্ণলীলা কহে কত 
হেরি তাঁরে সবাকার পুলকিত প্রাণ ॥ 

পৌগু ক শ্রীকৃষ্ণে তবে . শক্ররূপে সদা ভাবে 
মনে তার অনুক্ষণ রন জনার্ধন । 

তাঁর কর্মের বন্ধন তাই হইয়! ছেদন 
বিষ্ুলোকে অবহেলে করিল গমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


পুরবানী হেরে শেষে কাশীপুর দ্বারদেশে 
কুণডলবিশিষ্ট শির রয়েছে পতিত । 

হেরি হেথা শির কেন কাহার বা শির হেন 
পুরজন সবে চিন্তি হয় মহাভীত ॥ 

করি ইহা নিরীক্ষণ অবশেষে জনগণ 
এ শির কাশীপতির অবগত হন । 

হেরি তার পত্ীগণ আর রাজ-পুত্রগণ 
সবে মিলি উচ্চৈঃম্বরে করিল রোদন ॥ 

পিতৃবৈরী নাশিবাঁরে অুদক্ষিণ চিন্তা করে 
উপযুক্ত রহে সেই রাজার নন্দন । 

তবে অতি ভক্তিভরে পুজিল সে মহেশ্বরে 
অনাহারে অনিদ্রায় রহি অন্তুক্ষণ ॥ 

হেরি তার নিষ্ঠা অতি হয়ে তুষ্ট পশুপতি 
কহিলেন তারে বর করিতে গ্রহণ । 

তবে নুপতি-তনয় শস্তুর বচনে কয় 
পিতৃশক্রবধ বর প্রার্থনা এখন ॥ 

মহাদেব সেইক্ষণ স্থদক্ষিণে ডাকি কন 
শক্রবধ পদ্ধতির কর আয়োজন । 

এখন খত্বিকদ্বারা স্থনিপুণে তুমি ত্বরা 
দক্ষিণাগ্নির সাধন কর দিয়া মন ॥ 

ভূত-প্রেত পরিবৃত , তবে সে অগ্নি ত্বরিত 
তোমার বাসন! সিদ্ধ করিবে নিশ্চয় । 

শঙ্করের কথামত অভিচাঁর বিধিমত 


শ্রীকঞ্চের বিরুদ্ধে সে করে সেসময় ॥ 


৩৮২ ভাঁগবতী কথা 


মৃত্তিমান হুতাশন সেথা উত্থিত তখন 

ভয়ঙ্কর মৃত্তি তার ভীষণ দর্শন | 

দত্ত বিশাল সকল কু্চিত সে ভ্রযুগল 
বিরাট বদনে অগ্নি প্রবেশে তখন ॥ 

দিগস্বর বেশে আসে চতুর্দিক যেন গ্রাসে 
জিহ্বাদ্বারা অগ্নি ওষ্ঠ করিছে লেহন । 

মৃপ্তি ত্রিশুল তখন ত্বরা করি উত্তোলন 
অতিদীঘ পদক্ষেপে করিছে গমন ॥ 

শহ্করের চর যত ভূত প্রেত পরিবৃত 
সে অনল প্রবেশিল দ্বারকা ভবন । 

নগরের জনগণ সেথা সহসা তখন 
ভীষণ অভিচারাগ্নি করে দরশন ॥ 

বন দহে যেইমত জীবজন্ত সেথা যত 
প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে করে পলায়ন__ 

দ্বারকায় জনগণ অগ্নি করি দরশন 
তেমনি উদ্বিগ্ন চিত্তে করিল গমন ॥ 

কৃষ্ণের নিকটে তার! উপনীত হ'য়ে ত্র! 
হেরে তারে অক্ষব্রীড়া করিতে তখন । 

সেইস্থাঁনে যারা রহে ,কাতর অন্তরে কহে 
অগ্নি হ'তে রক্ষ প্রভু মোদের এখন ॥ 

তাদের বাকুল বাণী শ্রীহরি স্বকর্ণে শুনি 
সবারে অভয় কহি, কহেন তখন-_- 

রক্ষাকর্ত। ভগবান আমি হেথা বর্তমান 
অবস্থান কর সবে নির্ভয়ে এখন ॥ 


ভাগবতী কথ 


এই অগ্নি শস্তৃ-কৃত নারায়ণ যবে জ্ঞাত 
সুদর্শন চক্রে তবে ডাকি তিনি কন। 

চক্র তুমি এইক্ষণ করি দ্বারকা গমন 
শস্তুর এ অগ্নি শীঘ্র কর নিবারণ ॥ 

কোটা ভূর্যা সম প্রভা বিচ্ছরিছে তার আভা 
স্বর্গ, মর্ত্য দিক্‌ তাহে হয় আলোকিত । 

পাইয়। সে অনুমতি আসি তবে ত্বরা অতি 
শঙ্করের কৃত অগ্নি শাস্ত করে দ্রুত ॥ 

অগ্নি হইয়া নিবৃত তাজে দ্বারকা ত্বরিত 
বাঁরাঁণসী ধামে শেষে করিল গমন । 

সেথা প্রবেশি তখন দগ্ধ করি হুতাঁশন 
ধত্বিক ও স্ুদক্ষিণে করিল নিধন ॥ 

বিষ্ণুচন্র সেসময় কৃত্যাগ্নির পাছু রয় 
বারাণসী নগরে সে প্রবেশে ত্বরিত | 

তখন সেথায় আসি নগরকে ফেলে গ্রাসি 
শোভাযুক্ত বারাণসী হয় ভম্মীভূত ॥ 

বিষুচক্র এইরূপে সাঁধি কার্ধা অপরূপে 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে আসে পুনর্ববার | 

কৃষ্ণের বিক্রম কথা ভাগবত এই গাথা 
শরবণেতে কোন পাপ নাহি রবে আর ॥ 


৩৮৩ 


বলরাম ও দ্বিবিদ বানরের যুদ্ধ ও 
দ্বিবিদের নিধন 


জ্ঞাত হতে করি মন শুকদেবে রাজা কন 
রামের শকতি হয় অনন্ত অপার। 

কহ মোরে লীল৷ তার ইচ্ছা জাগে জানিবার 
শ্রবণে বিষ্ময় জাগে করমে তাহার ॥ 

দ্বিবিদ বানর রয় স্বগ্রীবের মন্ত্রী হয় 
নরকের সাথে তার সখ্যতা বন্ধন । 

শ্রীহরি নরকে যবে নিধন করেন তবে 
শোঁকান্বিত হয় কপি করিয়। শ্রবণ ॥ 

দ্বিবিদ চিন্তিল চিতে মিত্র শক্র কিরূপেতে 
কৌশলে ত্বরিত আমি করিব নিধন | 

কি করি মহারব ধ্বংস করি রাজা সব 
অগ্নিল'য়ে করিল সে পল্লী প্রজ্জালন ॥ 

পর্বতেরে সেইকালে উৎপাটন করি বলে 
তাহার আঘাতে করে চুরমার দেশ । 

শ্রীকৃষ্ণের যথা বাঁস দ্বারকার আশ পাশ 
সম্পূর্ণ করিল নষ্ট কপি অবশেষ ॥ 

বিশাল ছু"হস্তদ্বারা সাগর হইতে ত্বরা 
বারি ল'য়ে বেগে তীরে করে আনয়ন । 

আসে জল বেশী এত গ্রাম তাহাতে প্লাবিত 
শস্তক্ষেত্র সেইজলে হইল মগন ॥ 


ভাগবতী কথা 


খষির আশ্রম যত নষ্ট করে কপি কত 
বৃক্ষ ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে পুষ্পের উদ্যান । 

ফলবান বৃক্ষ যাহা উত্তোলন করে তাহ। 
মূত্র দ্বারা! যন্ত্রকুণ্ড করিল নির্ববাণ ॥ 

রমণী পুরুষে ধরি পর্বত কন্দরে পুরি 
বদ্ধ করি রাখিত সে গুহার ভিতর । 

রহে যার! কুলনারী মান নষ্ট করে তারি 
এভাবে দৌরাত্য করে দ্বিবিদ বানর ॥ 

বারুণী মদিরাপানে মত্ত হ'য়ে সেইক্ষণে 
স্থমধুরত্বরে গীত গাহে সন্ক্ষণ। 

নাঁরীগণ সেথা যত হয়ে তারা বিমোহিত 
মনোহর সেই গীত করিছে শ্রবণ ॥ 

তবে কপি বৃক্ষোপরি আরোহণ ত্বরা করি 
শাখা যত পদদ্বারা করিল কম্পিত । 

হেরি কপি নারী যত মুখভঙ্গী করে কত 
করিতেছে কিচ. মিচ, ধ্বনি অবিরত ॥ 

সন্কর্ষণ ইহা দেখি ক্রোধে হ'য়ে রক্ত আখি 
করেন বানর "পরে প্রস্তর ক্ষেপণ। 

কপি বাঁচাতে নিজেরে লম্ফদিয়৷ সরি পরে 
রাম হ'তে সুরা কুস্ত লয় সে তখন ॥ 

সেথা রামে তারপরে অপমান করিবারে 
আছাডিয়৷ সে কুন্তের ঘটায় ভঞ্জন। 

আগমন করি দ্রুত নারীদের বস্ত্র যত 
ছিন্নভিন্ন করে কপি করি আকর্ষণ । 


১৫ 


ভাগবতী কথ 


করি ইহা দরশন রাম অতি ক্রুদ্ধ হন 
উপদ্রবে দেশবাসী অতিষ্ঠ তখন। 

বানরের অতাচার হয় অসহা এবার 
রাম তবে প্রতিকার করেন চিন্তন ॥ 

কপির নিধন তরে রন প্রস্তুত এবারে 
হল ও মুষল রাম করি উত্তোলন । 

দ্বিবিদ বানর রোষে শালবৃক্ষ দ্বারা শেষে 
আহত করিতে রামে, করে উৎপাটন ॥ 

কিন্ত রাম সংকর্ষণ বিচলিত নাহি হন 
হস্তদ্বারা ধরিলেন সে বৃক্ষে ত্বরিত | 

বানরের শিরোপরি মুষল প্রহার করি 
করিলেন রাম তারে অতীব আহত ॥ 

বহিয়া রুধির ধারা হয় সে পাগলপারা 
এ আঘাত গ্রাহ্া তবু না করে তখন। 

প্রতিশোধ লইবারে পুন কপি রোৌষভরে 
মহাকায় শালবৃক্ষ করে উৎপাটন ॥ 

একদা সে কপি শুনি অপরূপ গীতধবনি 
রৈবতক গিরিপারে করিল গমন । 

যবে সেথা উপনীত হেরে নারী পরিবৃত 
রয়েছেন উপবিষ্ট দেব স্কষণ ॥ 

প্রজ্জলিত হ'য়ে রাগে কপি অতি তীবব্রবেগে 
সেইবৃক্ষ রাম প্রতি করিল ক্ষেপণ। 

সঙ্কর্ষণ অবহেলে অস্ত্রে বৃক্ষ কাটি ফেলে 


শতধ! বিভক্ত হয় সে বৃক্ষ তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বার বার রাম "পরে শালবৃক্ষ কপি ছোড়ে 
প্রতিবার বৃক্ষে রাম করিছে কর্তন । 

পুনঃ পুনঃ উৎপাটনে বৃক্ষ নাহি রহে বনে 
তুমুল সংগ্রাম তবে হয় সংঘটন ॥ 

রামে প্রহার করিতে বদ্ধ যুষ্টি করি হাতে 
অতিন্গে কপিবর ধাইয়া তখন-_ 

ত্বরা তার বক্ষ 'পরে ুষ্ট্যাঘাত করে জৌোঁবে 
সে আঘাত বজ্সম অতীব ভীবণ ॥ 

মুল লাঙ্গল যাহা! রাম ত্বরা ত্যজি তাহা 
করাঘাতে করিলেন দ্বিবিদে আহত । 

ক, বাছতে যখন লাগে আঘাত ভীষণ 
রুধির বমনে কপি হইল নিহত ॥ 

অত্যাচারী সে বানরে যবে রাম হত্যা করে 
স্বর্গ মর্ভা দশদিক পুলকে মগন । 

অন্তরীক্ষে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ 


তাহাদের স্তুতি তবে করে মুনিগণ ॥ 


দুর্য্যোধনের কন্যাকে অপহরণ করার জন্য 
সাম্বের বন্ধন ও পরে উদ্ধার 


দুর্যো ধনের যে কন্া। সে যে নামেতে লক্ষণ! 
বালা অতি রূপবতী গুণ তার কত। 

কন্যার বিবাহ তরে স্বয়ন্বর সভা করে 
নাঁনাদেশ হ'তে কীর হয় সমবেত ॥ 

জাম্ববতীর তনয় সাশ্ববীর সেসময় 
সবার সমক্ষে কন্যা করিল হরণ। 

হেরি ইহা কুরুগণ অতিশয় রুষ্ট হন 
অন্যায় কহিল সবে এই আচরণ ॥ 

হয় সাম্বের ছুম্মতি মন্দ কার্য করে অতি 
ত্বরা করি কর সবে তাহারে বন্ধন । 

যছুবংশ হ'তে আর নাহি কভু উপকার 
কুরুদত্ত ভূমি তারা তু্জিছে এখন ॥ 

উপযুক্ত শাস্তি তারে দিব মোর! এইবারে 
যুদের ভয় মোরা না করি কখন । 

দর্প তার হবে নাশ পূর্ণ হবে অভিলাষ 
এইরূপ যুক্তি সবে করিল তখন ॥ 

ছু্যোধন কহে যবে সায় দেয় ভীম্ম তবে 
শল্য, ভূরি, যজ্ঞকেতু, কর্ণ স্বুযোধন । 

সবে মিলি সেসময় ুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয় 
চলে তাঁরা সাস্ববীরে করিতে বন্ধন ॥ 


ভাগবতী কথ 


কুরুকুল সৈম্ যত হেরি সাম্ব সমবেত 
কিছুমাত্র ভীত তিনি ন। হন তখন । 

দাড়াইয়। ধনু হাতে রন তিনি স্থির চিতে 
নির্ভয় সিংহের যথা বনে বিচরণ ॥ 

কর্ণ আদি রহে যারা ধনুর্ধারী বীর তার৷ 
তিরস্কার বাক্যে সাম্বে কহেন বচন । 

সত্য যদি বীর রও ভীত এবে নাহি হও 
যুঝিবারে এইস্থানে তিষ্ঠ কিছুক্ষণ ॥ 

তীক্ষবাণ সেইক্ষণ করে তারা বরিষ্ণ 
সবে মিলি শরে তারে করে আচ্ছাদন । 

সাম্ববীর সেসময় অতীব আহত হয় 
তখন আপন মনে করিল চিন্তন ॥ 

ছ'জন রথীর যুদ্ধ হয় যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ 
একের বিরুদ্ধে ইহা অতাস্ত অন্যায় । 

কুরুদের অত্যাচার অসঙ্য হইল তার 
ধনুর্বাণ লন তবে রহিয় সেথায় ॥ 

ক্ষিপ্রগতি সাশ্ব তবে বিপক্ষের বীর সবে 
প্রত্যেকের প্রতি বাণ করেন ক্ষেপণ। 

রথ রঘী যাহা রয় বাণে সবে বিদ্ধ হয় 
হেরি রণ চমকিত কুরুবীরগণ ॥ 

ছয়জন মিলি দ্রেত করে সান্বে রথচ্যুত 
চার রঘী ভূমে ফেলে অশ্ব চারজন । 

একজন শরাসন তবে করিল ছেদন 


ছয়জন কাধ্য করে একত্রে সাধন ॥ 


৩৯০৩ 


ভাগবতী কথা 


যবে সান্ব রথচ্যুত তবে সেথা কুরু যত 
সকলে মিলিয়া সান্বে করিল বন্ধন । 

লয়ে সান্ব, লক্ষণারে প্রবেশে হস্তিনাপুরে 
বিজয়পতাকা সবে করি উত্তোলন ॥ 

দেব্ধষি আমি তবে ত্বরা করি যছু সবে 
সান্বের বন্ধনবাতী করেন জ্ঞাপন । 

তারা একথা শ্রবণে হইয়া ক্রোধিত মনে 
কুরুগণ সাথে রণ করেন মনন ॥ 

স্থির হয় রণ যবে বৃষ্গিণে রাম তবে 
সান্ত্বনার বাক্য কহি করেন নিরস্ত। 

পরে দেব সন্কষণ রথে করি আরোহণ 
হস্তিনাপুরীর পথে চলেন ত্বরিত ॥ 

যথ! দ্রব্য উপবন বলরাম তথ রন 
শত্রপুরে সেসময় না করি গমন । 

জানিতে কৌরব মন রাম উদ্ধবে তখন 
ধৃতরাষ্ট্র স্িধানে করেন প্রেরণ ॥ 

রামের সে আগমন আসি উদ্ধব তখন 
সকলেরে জানাইল করি নমস্কার | 

ধৃতরাষ্ট্র ভীক্ম দ্রোণ বাহিলক ও ছর্যোধন 
শ্রবণ করিল তবে বক্তবা তাহার ॥ 

ত হ'য়ে কুরু সবে উদ্ধবেরে ত্বরা শবে 
পাছ্য অর্থা আদি দিয়! করে অভার্থনা | 
বলদেবে তারপরে প্রণমিয়া ভক্তিভরে 
একাগ্র অন্তরে পুজে দ্রব্য দিয়া নানা ॥ 


ভাগবতী কথা 


সবার কুশল যত হন রাম অবগত 
কুরুগণ প্রতি তবে কহেন বচন। 

উগ্রসেন যাহা কন শোন সবে দিয়! মন 
রাজ আজ্ঞাবহ হই আমরা এখন ॥ 

সাম্বের বন্ধন যাহ অধম্মের কাধ্য তাহা 
অনুচিত হয় ইহা৷ কহিন্থ এখন । 

কুর যছ পরস্পরে বন্ধুত্ব রক্ষার তরে 
এতদিন সহিয়াছি হেন আচরণ ॥ 

সান্বে করি আনয়ন কর মোরে প্রত্যর্পণ 
আদেশ আমার এই না কর লঙ্ঘন । 

শুনি রামের বচন কুরুগণ রুষ্ট হন 
অগ্রাহ্া করিল সবে সে বাকা ৩খন ॥ 

তার! সবে সেসময় বলরাম প্রতি কয় 
আশ্চর্যা বচন তুমি কহিছ এখন । 

পাতুকা যে ইচ্ছা করে শির 'পরে উঠিবারে 
কাল সর্পে হপ্ধ দানে যেমন পালন ॥ 

অহঙ্কার এত কেন নাহি সাজে গর্ব হেন 
আমাদের দত্ত রাজ্য ভূর্জিছে এখন । 

এতদিন যছুগাণে পালিয়াছি সযতনে 
এবার করিতে চায় মস্তকে দংশন ॥ 

জানিও কুরুরা কারে নাহি কভু গ্রাহ্া করে 
স্বরগের ইন্দ্র আদি যত দেবগণ। 

কেশরীর অংশ যাহ। মেষ নাহি পায় তাহা 


বন্দী সান্বে না করিব এবে প্রতার্পণ ॥ 


৩৯১ 


৩৯২ 


ভাগবতী কথ৷ 


নানামত কুবচন কহি রামে কুরুগণ 
পুরীমাঝে তবে তারা করিল গমন । 

ধন জন অহঙ্কার এত বেশী সবাকার 
সমাজে মেশার যোগ্য কতু তার! নন ॥ 

শুনি কথ নানামত ক্রোধে রাম প্রজ্জলিত 
তবু তিনি হাসি মুখে কহেন বচন । 

ছুরাচার মূর্খচয় ধনগব্রে মত্ত রয় 
হিতকথা তাই তারা না করে শ্রবণ। 

লগুড় প্রহার দ্বারা বশীভূত পশু ত্বরা 
দণ্ড পেলে সংপথে আসে হৃষ্টজন। 

রাম কুরু-শুভ তরে যুগণে শাস্ত করে 
তাহারা প্রস্তুত ছিল করিবারে রণ ॥ 

অতি নির্বোধ কুরুরা খলবুদ্ধি মনে ভরা! 
সেকারণে করে তারা এত অপমান । 

অতিশয় গর্বধভরে কট্বাকা কহে মোরে 
অপরাধ করি ভবু না কাপে পরাণ ॥ 

স্বর্গ হ'তে যেইজন মর্তো করি আনয়ন 
পারিঙ্গাত তরু রাখে কানন মাঝার। 

কুরুদের বিচারেতে সে জনও কোন মতে 
যোগ্য নহে রাজাসন ভোগ করিবার ॥ 

হতভাগ্য মূর্খ যত তাই তার! নহে জ্ঞাত 
এ ভুবনে পরিব্যাপ্ত মহিম ধাহার। 

পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে মহামান্য রাজগণে 
ভক্তিভরে শিরে ধরে পদধুলি তার ॥ 


ভাঁগবতী কথ 


ব্রহ্মা লক্ষ্মী সদা ধারে হৃদি মাঝে পুজা করে 
ধার পদ করি আমি মস্তকে ধারণ-_ 


শক্তিমান সেজনারে যেইজন হেলা করে. 


হতভাগ্য তার মত নাহি কোনজন ॥ 

কুরুদের গর্ব হেন যহুরা পাছুক৷ যেন 
ইহাদের দত্ত ভূমি ভোগ তারা করে । 

ধনমদে রহে মত্ত কহে প্রলাপ সমস্ত 
তাদের উন্মত্ত বাকা অসহ্য এবারে ॥ 

নাহি সহে অত্যাচার করিব না ক্ষমা আর 
কৌরব সবারে এবে করিব নিধন । 

ক্রোধান্থিত স্বর্ষণ জাগে শরীরে কম্পন 
নিজ হস্তে হল তবে করেন গ্রহণ ॥ 

করিলেন রাম মন পুরী করি উৎপাঁটন 
গঙ্গাবক্ষে করিবেন তাহারে ক্ষেপণ। 

তিনি হলাগ্রের দ্বার আকর্ষণ করি ত্বর! 
হস্তিনানগরী জলে ফেলেন তখন ॥ 

আকর্ষেণ রাম যবে সে বারি ঘুণিত তবে 
জলযান মত পুরী রহে ভাসমান। 

হেরি ইহা কুরুগণ অতিশয় ভীত হুন 
আশ্্যয ব্যাপারে তবে কম্পিত পরাণ ॥ 

জীবন রক্ষিতে ত্বরা রামের নিকটে তারা 
পরিবার বর্গ সহ করে আগমন । 

আনি সান্ব লক্ষণারে সমপিয়া রাম-করে 
প্রণমি তখন তাঁরে করিল স্তবন ॥ 


৩৯৩ 


৩৯৪ 


ভাঁগবতী কথা 


তুমি সর্বশক্তিমান জগতের ভূমি প্রাণ 
রক্ষ প্রভু দীনজনে ওহে দয়াময় । 

রাম তুমি মহামতি তব পদে করি নতি 
এবার লইন্ছু মোরা তোমার আশ্রয় ॥ 

তোমার মহিমা যত নহি কিছু অবগত 
মন্দ-মতি মোরা অতি হই মূঢজন। 

মায়া মোহে অভিভূত কারয়াছি পাপ কত 
ক্ষম এবে অপরাধ তুমি মহাজন ॥ 

বিশ্বের আশ্রয় তুমি তোমার চরণে নমি 
সববভূত আত্মা হও বিশ্বের জীবন । 

স্ষ্টি স্থিতি আর লয় তোমার ইচ্ছায় হয় 

জগত নিয়ন্তা প্রভু লইন্থ শরণ॥ 

ক্রীন্ডনক দিয়! ভবে ভুলাইলে তুমি সবে 
মায়ার পুত্তলি মোরা তুমি যাছুকর। 

মূঢজনে জ্ঞানদাতা সবার যে তুমি ভ্রাতা 
নমি পদে নিরস্তর ওহে হলধর ॥ 

অতি ভীত কুরুগণ হেরি তবে সক্ক্ষণ 
করিলেন সকলেরে অভয় প্রদান । 

প্রবোধ বচনে যবে সাস্তবনা দিলেন সবে 
সকলেরে হয় তবে শীতল পরাণ ॥ 

নিজ কন্তা লক্ষণারে দেন তবে সাম্ব-করে 
হ'য়ে রাজা হুর্যোধন হরষিত মন । 

যৌতুকেতে রত্ব ধন আরো কত উপায়ন 


অলঙ্কৃত দালীসহ করেন অর্পণ ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


অশ্ব প্রদানি অযুত হস্তী দেন বার শত 
ছ' হাজার রথ আনি দিলেন তখন । 

স্বর্ণ মাণিক্ খচিত রথ দীপ্ত স্্য্য মত 
পুষ্প পত্রে সুসজ্জিত অপুর্ব শোভন ॥ 

সাম্ব আর লক্ষণারে ল'য়ে সঙ্গে রাম পরে 
দ্বারকাপুরীর পাঁনে করেন গমন । 

প্রাপ্ত যত উপায়ন লয়ে সাথে সেইক্ষণ 
মহাঁনন্দে সবে সেথা উপনীত হন ॥ 

জনগণ সেথা যত হেরি রামে পুলকিত 
পুরনারী বরবধু করিল বরণ। 

অনুষ্ঠান বিধিমত সেইস্থানে হয় কত 
মাঙ্গলিক গীত তবে গাহে নারীগণ ॥ 

সেথা আসি বিগ্রগণ করে বেদ উচ্চারণ 
আশীর্বাদ করিলেন আত্মীয় স্বজন । 

পুত্রে হেরি জাম্ববতী পুলকিত হন অতি 
বধূর রূপেতে তার তিরপিত মন ॥ 

রামের যে পরিচয় হস্তিনাপুরেতে রয় 
বিক্রমের চিহ্ন তার রহে বর্তমান । 

গঙ্গার দক্ষিণ তীর উন্নত দাড়ায়ে স্থির 


আজিও দিতেছে সেথ। তাহার প্রমাণ ॥ 


৩৯৫ 


নারদের দ্বারকা গমন ও শ্রীকৃষ্ণের গারস্থ্য 
লীলা দর্শন 


করি নরকে নিধন তবে দেব নারায়ণ 
কন্ঠাগণে মুক্ত করি করেন গ্রহণ । 

এক কালে সব] সঙ্গে মাতিলেন কিবা রঙ্গে 
নারদ দেখিতে তাহা করিলেন মন ॥ 

চিন্তি মনে যবে যায় দেবখধি দ্বারকায় 
আশ্চর্য্য হলেন তবে আপন অন্তরে | 

ষোড়শ সহত্র নারী একত্রে বিবাহ করি 
একত্রে সবার গৃহে রন কি প্রকারে ॥ 

দ্বারকায় উপনীত হেরে খষি শোভা কত 
ফুলে ফলে স্থশোভিত সেথায় নগর । 

মনোহর পুষ্প কত রহিয়াছে বিকশিত 
রক্তিম নলিনী দলে শোভে সরোবর ॥ 

বনে বনে অলিগণ তোলে নানা গুঞ্জরণ 
ফুলে ফুলে উড়িতেছে মধুর কারণ। 

বনে পক্ষী নানাজাতি সুমধুরে গাহে গীতি 
বন হ'তে সেই ধ্বনি শ্রুত সেইক্ষণ ॥ 

রাজহংস সরোঁবরে কত মত ক্রীড়া করে 
নীলাঁকাশ ছায়া জলে অতীব সুন্দর । 

এত শোভা সেথা হেরি বিমোহিত হৃদি তারি 
চলিলেন পুরীপানে খষি অতঃপর ॥ 


ভাগবতী কথা 


লক্ষ লক্ষ অভিনব গৃহ কত নব নব 
স্কটিক রজতময় সেসব ভবন । 

মহামরকত ন্যায় পরিচ্ছদ শোভা পাঁয় 
বর্ণ রত্বময় তাহা উজ্জ্বল বরণ 

দেবতা মন্দির যত যথাস্থানে সুশোভিত 
রাজমার্গ চতুষ্পথ রহে পরিষ্কৃত। 

ধবজ ও পতাকা কত উড়িতেছে নানামত 
গৃহলগ্ন চত্বরেতে চন্দ্রাতপ কত ॥ 

দ্বারকার এই শোভা দর্শকের মনোলোভ। 
দেবধি নারদ হেরি অন্তরে বিস্মিত । 

বিশ্বকম্মীর সকল শিল্প কার্ষের কৌশল 
নিশ্মাণে দ্বারকাপুরী হয় প্রকাশিত ॥ 

দেবগণ প্রশংসিত দেবঞ্ধষি উপনীত 
অস্তঃপুরে শ্রাকৃষ্ণের পত্বীর ভবন । 

গৃহের ভিতর রয় সব ইন্দ্র নীলময় 
উজ্জ্বলতা যান তার নাহয় কখন ॥ 

গৃহ প্রবালে শোভিত দিব্যমণি আচ্ছাদিত 
নানা রত্ব যুকুতায় শোভার বদ্ধন। 

চন্দ্রাতপ সেথা যত মুক্তামাল! বিলম্ষিত 
পর্য্য্ক রত্ুখচিত অপূর্ব শোভন ॥ 

চতুর্দিকে দাসী কত বেশ ভূষা সুসজ্জিত 
পত়ীদের সেবা লাগি রহে নিয়োজিত । 

শ্রীকৃষ্ণের সেবা! লাগি ভৃত্য কত রহে জাগি 


তবুও পত্বীরা তারে সেবিছে নিয়ত ॥ 


৩৯৭ 


ভাগবতী কথা 


রত্বু দীপ প্রজ্জবলিত দীপ্তি তাহে বিরাজিত 
রাত্রিতেও দিবাসম হয় প্রতিভাত । 

ধুপ ও চন্দন ধূমে শিথিগণ মেঘ ভ্রমে 
পুলকেতে কেকারবে নৃত্য করে কত ॥ 

অগ্ুরু চন্দন সেথা ছড়াইছে যথ। তথা 
স্থগন্ধিতে চতুন্দিক রহে আমোদিত। 

এই দৃশ্য দরশনে বিমেণহিত খবি মনে 
অপরূপ ভাব জাগি হৃদি পুলকিত ॥ 

ভবনের অভ্তান্তরে প্রবেশিয়। খষি পরে 
রুঝ্সিণীরে কৃষ্ণপাশে করেন দর্শন | 

বানী লইয়া সতী তখন ভক্তিতে অতি 
দাসী পরিবৃতা হ'য়ে করিছে বীজন ॥ 

সেথা হরি খধিবরে দরশন যবে করে 
শযা! তাজি হয়ে ত্রা উত্থিত ওখন__ 

জগতের যিনি স্বামী মুনির চরণে নমি 
করযোটডে করিলেন শ্রদ্ধা নিবেদন ॥ 

খধির চরণ হরি স্বীয় করে ধৌত করি 
দিলেন বসিতে তারে দিবা সিংহাসন | 

পদধৌত সেই বারি আপন মস্তকে ধরি 
বিধিম:ত করিলেন খষিবে পুজন ॥ 

কুশল জিদ্ঞাসি তারে শ্রীহরি কহেন পরে 
কিকারণে আজি তব হেথা আগমন । 

কিবা তব আজ্ঞা হয় কহ মোরে সমুদয় 


হষ্টচিতে আমি তাহা করিব পালন ॥ 


ভাগবতী কথা 


শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনি কহিলেন তবে মুনি 
ওহে দেব তুমি হও বিশ্বের জীবন । 

সাধুজনে শ্রদ্ধা দিতে ছুষ্টে দণ্ড প্রদানিতে 
বৈষমা তোমার প্রভু না হয় কখন ॥ 

কত ভাগো নারায়ণ হেরি তব শ্রীচরণ 
এ চরণ হদে রাখে রাজা দেবগণ । 

ভবসিন্ধু হ'তে পার এই পদ করে সার 
তখন তোমারে তারা স্মরে অনুক্ষণ ॥ 

মোরে হরি রাখ পদে রহ সদা মোর ছাদে 
চিরকাল তব রূপ করি যেন ধ্ান। 

খষি কৃ স্তৃতি বলি অন্ত কক্ষে যান চলি 
কৃষ্ণে সেথা নারী সঙ্গে দেখিবারে পান ॥ 

ভাধ্যাসাথে তবে হরি উদ্ধবেরে সঙ্গে করি 
অক্ষক্রীড়া করিছেন হ'য়ে ফুল্প মন । 

মুনিবরে হরি যবে হেরেন সম্মুখে তবে 
সম্মান করেন তারে পুর্ববের মতন ॥ 

পুর্ব ঘটনা অজ্ঞাত কহে কৃষ্ণ সেইমত 
জিজ্ঞীসেন কতক্ষণ হেথা আগমন । 

অভিপ্রায় কিবা শুনি কহ মোরে তাহা মুনি 
আমর! সকলে হই অতি সাধারণ ॥ 

তুমি অতি মানী ব্যক্তি মোদের কি আছে শক্তি 
দেখাইতে যোগ্য মান তোমারে এখন। 

অভাব তোমার নাই নাহি কিছু মোর ঠাই 


এসময় বাঞ্থা তব না হবে পুরণ ॥ 


৩৯৯ 


৪8৬০৩ 


ভাগবতী কথা 


তথাপি মোদের পাশ কহি তব অভিলাষ 
কর এবে সকলের সফল জীবন । 

কৃষ্ণের বচন শুনি বিস্মিত হইয়া মুনি 
মৌনভাবে অন্ত কক্ষে করেন গমন ॥ 

অন্য গৃহে তবে আসি নিজ চোখে দেখে খষি 
শিশু সম্তানেরে হরি করিছে পালন। 

গৃহাস্তরে গিয়া মুনি হেরিলেন তবে তিনি 
স্নান লাগি তৈল হরি করিছে মর্দন ॥ 

অন্য গৃহে অতঃপর উপনীত মুনিবর 
হেরেন হরিরে সেথা করিতে হবন। 

এক কক্ষে গিয়া দেখে তবে মুনি নিজ চোখে 
বিপ্রগণে দিতেছেন অন্ন জনার্দিন ॥ 

অন্য কক্ষে প্রবেশিয়া দেখে যজ্জ সমাপিয়। 
দ্বিজে অন্ন দিয়া হরি করিছে ভোজন । 

কোথা নিষ্ঠাসহকারে হেরে কৃষ্ণ স্তুতি করে 
কখনও ধ্যানে হরি রন নিমগন ॥ 

হাতে ল'য়ে অসি চন পরিধানে লৌহবর্ঘম 
রণবেশে কোথা অশ্ে করেন ভ্রমণ । 

রথে করি আরোহণ কভু ধনু করে লন 
ব্যস্ত মনে করিছেন তবে বিচরণ ॥ 

উদ্ধবাদি মন্ত্রগণ .. সাথে কোথা নারায়ণ 
গভীর আলোচনায় রন নিমগন | 

কোথাও পধ্যক্কোপরি শয়নে শয়ান হরি 


স্ততি-পাঠকেরা তার করিছে স্তবন ॥ 


৬ 


ভাগবতী কথা 


রূপবতী কন্যা সঙ্গে কখনে। বা নাঁনা রঙে 
সরোবরে জলক্রীড়। করে নারায়ণ । 

অলঙ্কৃত গাভীদানে তুষ্ট করি বিপ্রগণে 
বেদ পুরাণাঁদি কভু করেন শ্রবণ ॥ 

কোথা হরি ভার্যাপাশ করে হাস্ত পরিহাস 
সেসময় রহে তার প্রফুল্ল বদন । 

রহি হরি কোনস্থাঁনে বাস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানে 
কোন গৃহে করিছেন দেবতা-অচ্চন ॥ 

রহি হরি কোন ঘরে বিষয়ের চিস্তা কবে 
সংসারের আখ লাগি যত্ববান রন । 

অলঙ্কার বস্ত্রদানে তৃপ্ধ করি গুরুজনে 
করেন তাদের তবে পদ প্রক্ষালন ॥ 

কোন গৃহে নারায়ণ বিবাদেতে রত রন 
করিছেন সন্ধিকথা কোথা উত্থাপন | 

সাঁধুদের শুভ-তরে রামসনে কোন ঘরে 
একত্রে মিলিয়া হরি করেন চিন্তন ॥ 

পুনঃ কোন ভার্ষা।-ঘরে খধি গিয়া হেরে তারে 
করিছেন পুত্রযষোগা কন্তা অন্বেষণ । 

কন্ঠার বিবাহ কথ উত্থাপিত হয় সেথা 
যৌতুকাদি প্রদানার্থ যত্ববাঁন রন ॥ 

দেবতা মন্দির কত হরিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
জলাশয় কূপ কত করান খনন । 

কোন স্থানে মনোহর কৃষ্ণ-কৃত সরোবর 
হেরে খষি পূর্ব-কার্ষো ব্স্ত জনার্দন ॥ 


৪০২ 


ভাগব্তী কথা 


কোথা লয়ে যুগণ অশ্বে করি আরোহণ 
মুগয়ার্থ চলিছেন জ্রুত নারায়ণ 

অন্থত্র মন্ত্রীর ঘরে মুনিবর হেরে তারে 
তবে হরি ছদ্মবেশে গুহা বার্তা কন ॥ 

যোগেশ্বর যিনি হন তাঁর হেন আচরণ 
দ্রশনে দেবর্খষি বিস্ময়ে মগন । 

অনাদি অব্যয় যিনি করিলেন লীলা তিনি 
প্রতি গৃহে খষি তারে করেছে দর্শন ॥ 

সংসারের রূপ যাহা মুনিবর হেরি তাহা 
সম্যক মহিমা তার অবগত হন । 

নরলীল। করিবারে আসে হরি ধরা*পরে 
তাহার বীর্যের কথা না যায় বর্ণন ॥ 

কত তার শক্তি রয় পান খষি পরিচয় 
কহিলেন তবে কৃষ্ণে করি সম্বোধন । 

মহাযোগিগণ যাহা না পান দেখিতে তাহা 
তোমার কৃপায় আমি করি দরশন ॥ 

মোরে প্রভু কর হেন তব গুণ গাহি যেন 
ইহা যেন পরিব্যাপ্ত রহে ত্রিভূবন। 

দাও মনে শক্তি প্রভু নাহি ভুলি তোমা কভু 
তব লীলা অনুক্ষণ করি সংকীর্তন ॥ 

নারদের বাণী শুনি কন তবে চক্রপাণি 
শোন মুনি কব এবে প্রকৃত বচন। 

আমি যে ধন্মের বক্তা হই তার অনুষ্ঠাতা 


ধর্মের আমিই শ্রষ্টা পুরুষ রতন ॥ 


ভাগবতী কথা 


লোকশিক্ষা তরে জেন আচরণ মোর হেন 
তোমারে স্বরূপ মোর করানু দর্শন । 

আমি সর্বশক্তিমান বিরাজিত সব্বস্থান 
মায়াবশে জীব মোরে না করে স্মরণ ॥ 

গৃহ ধন্ম আচরণ করিলেন নারায়ণ 
গৃহস্থের যাহ! কিছু প্রচলিত রয় । 

সেসময় হৃষ্ট মনে রন প্রতি পত্বীসনে 
তাঁদের বাসনা যত পূর্ণ সমুদয় ॥ 

হেরি তার লীল৷ এত দেব ধধষি বিমোহিত 
একাশ্রে চিন্তেন মুনি তাহাকে তখন । 

যিনি সর্বশক্তিমান নারায়ণ ভগবান 
জগত ঈশ্বর তিনি পতিতপাঁবন ॥ 

মুনিবর ফুল্লমনে চলিলেন নিজস্থানে 
কৃষ্ণতরূপে আলোকিত অস্তর তখন । 

লীল। শ্রবণ কীর্তন করে যদি কোনজন 
অস্তে হরি তারে আসি দেন দরশন ॥ 

সংসারের ধন্ম যাহা দেখালেন হরি তাহা 
এক তিনি বহুরূপ করিয়া ধারণ। 

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি কত হইবারে অবগত 


ভাগবত নিত্য পাঠ কর দিয়া মন ॥ 


ভগবানের ধন্ম-আচরণ, কারাগারে আবদ্ধ 
নুপগণের ও যুধিষ্টিরের সংবাদ লইয়া 
দুতের আগমন 


উষা যবে আগমন জানায় কুকুটগণ 
উচ্চকণ্ে কলরব করি অনুক্ষণ। 

কাতর, বিচ্ছেদ ভয়ে কৃষ্ণের পত্বীরা হয়ে 
কহে ক্রোধে কুকুটেরে কর্কশ বচন ॥ 

অলিরা ঝঙ্কার তোলে যবে গন্ধ বহে ফুলে 
তখন কৃজনে রত বন্য-পক্ষিগণ। 

যত কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ আলিঙ্গন সুখে রন 
তাই তারা উষাকাল না করে বরণ ॥ 

ব্রাহ্গমুহুর্তে তখন শয্যা তাজি নারায়ণ 
করিলেন প্রাতঃকৃতা আদি সম্পাদন । 

স্বশীতল জলে হরি ফুল্পমনে স্নান করি । 
প্টবস্ত্র পরিধান করেন তখন ॥ 

সন্ধা বন্দন তর্পণ পরে করি সমাপন 
সূর্যোদয় পূর্বেতেই করেন হবন । 

জপ ধ্যান বাকি যাহা পূর্ণ করি হরি তাহা 
পূজিলেন গুরুজনে আর বিপ্রগণ ॥ 

মুক্তদামে সুসজ্জিত দিব্যবস্ত্রে আচ্ছাদিত 
রোপ্যখুর স্বর্শৃঙ্গে যে গাভী শোভিত-_ 

সবৎসা সে গাভী সবে নারায়ণ আনি তবে 
ক্ষৌমবস্ত্র সহ বিপ্রে দিলেন ত্বরিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


দেব, গুরু, গাভী, দ্বিজে একে একে হরি পুজে 
স্পশিলেন মাঙ্গলিক দ্রব্য যা তখন । 

পূজ্যজনে তারপরে নমিলেন ভক্তিভরে 
অপরূপ শোভে তবে প্রশাস্ত বদন ॥ 

লীতবাস অঙ্গে তার দেহে দিব্য অলক্কার 
গলেতে কৌন্তভমণি রহে স্থশোভিত । 

সুগন্ধ চন্দন কত অঙ্গে তার আচ্ছাদিত 
বনফুলে অপরূপে শ্রীহরি সজ্জিত ॥ 

করি দেব দরশন গো আর ব্রাঙ্গণগণ 
সবার বাসনা হরি করেন পুরণ । 

মন্ত্রীদের অভিপ্রায় করিলেন পূর্ণ তায় 
করি কার্া সম্পাদন পুলকিত মন ॥ 

প্রসাধন দ্রেব্য যাহা! অগ্রে বিপ্রে দিয়া তাহা 
করিলেন পরে তাহা অঙ্গেতে লেপন। 

মন্ত্রিবর্গ মিত্রগণে আর যত নারীগণে 
ভোজন করায়ে হরি করেন ভোজন ॥ 

চারি অশ্ব সংযোজিত দিবারথ সুসজ্জিত 
সারথি ত্বরিত সেথা করি আনয়ন-_ 

কাছে আসি ভক্তিভরে বাস্ুদেবে নতি করে 
আদেশের অপেক্ষায় দাড়ায়ে তখন ॥ 

সাতাকিও উদ্ধবেরে ল"য়ে কৃষ্ণ কিছু পরে 
করিলেন দিব্য সেই রথে আরোহণ । 

কৃষেের প্রস্থানকালে পত্ীগণ এককালে 


পতিদেবে একদৃষ্টে করে দরশন ॥ 


৪০৬ 


ভাগবতী কথা 


প্রিয়কে বিদায় দিয়। সবার বিষষ্ন হিয়া 
প্রেমে সে যে হরিয়াছে সকলের মন। 

কবে হেরি টাদমুখ জাগিবে অন্তরে সুখ 
বিচ্ছেদের মাঝে তারা করিছে চিন্তন ॥ 

সুধম্মা সভায় যবে উপনীত হরি তবে 
যছুশ্রেষ্ঠ সবে মিলি করিল বেষ্টন | 

আর সেথা মন্ত্রী যত হ'য়ে ত্বরা উপনীত 
প্রীকৃষ্ণে বসিতে দিল রতন আসন ॥ 

লোভ, ক্ষুধা, মোহ, জরা নাহি দিত তবে গীঢা 
রহিতেন এ সভায় কৃষ্ণ যতক্ষণ । 

সংসার, বিষয়, ধন হয় তবে বিস্মরণ 
জনগণ অনুক্ষণ গুলকে মগন ॥ 

সভামাঝে নারায়ণ উপবিষ্ট যবে রন 
যহুত্রেষ্ট বীরদ্বারা৷ হয়ে পরিবৃত__ 

নক্ষত্রগণ বেষ্টিত শোভিত চন্দ্রের মত 
রূপে তবে চতুর্দিক রহে আলোকিত ॥ 

হাঁস্ত রস উদ্ভাবন করি তবে মন্্রিগণ 
শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি তরে রন যত্ববান। 

যাতে গীত নারায়ণ সকলে সচেষ্ট সন 
নৃত্য, গীত বাগ্ভাঁদির করি অনুষ্ঠান ॥ 

ব্রহ্মবাদী বি প্রগণ করি বেদ উচ্চারণ 
মন্ত্র যত ব্যাখ্যা তাঁর করিত তখন | 

মানবের বাগী যারা রাজকীত্তি গাহে তারা 
আলোচিত তাহাদের পবিত্র জীবন ॥ 


ভাগবত কথা 


ব্ুকাঁল যবে গত উপনীত নবাগত 
শ্রীকৃষে সংবাদ দ্রিল প্রতিহারিগণ । 

পায় যবে অনুমতি আসি তথা দ্রুতগতি 
কৃষ্ণপদে নতি তবে জানায় সেজন ॥ 

জরাসন্ধ নুপগণে রাখে কারায় বন্ধনে 
তাদের ছুঃখের কথা না যায় বর্ণন | 

পরাক্রাস্ত সেই ছুষ্ট দেয় সদা কত কষ্ট 
তাহাদের ক্লেশ বার্ত। করি নিবেদন ॥ 

রণে যবে নৃপ সবে পরাজিত হয় তবে 
বস্তা স্বীকার নাহি করে কোনজন । 

জরাসন্ধ নিজবলে নুপগণে সেইকালে 
রাঁজবলি দিতে ছুর্গে করিল বন্ধন ॥ 

বন্দী যত নুপ সাবে নিবেদন করে তবে 
আপিয়াছি সে কারণ তোমার সদন । 

বক্তব্য তাদের যাহা কহি এবে শোন তাহ। 
তোমার চরণে তারা নিয়াছে শরণ ॥ 

দয়াময় যছ্ুপতি তাঁদের যে তুমি গতি 
তোমা হ'তে ঘুচে যায় এ ভব বন্ধন । 

এই সামান্য বন্ধন ছিন্ন করি নারায়ণ 
রক্ষা কর রাঁজগণে ত্বরিত এখন ॥ 

পাপকার্ষো জীব সবে লিপ্ত সদা রহে যবে 
হিতকন্ম তবে তারা না করে সাধন । 

দীর্ঘজীবী হইবাঁরে প্রবল আকাজক্ষা করে 


সে আশা করেন হরি সমূলে ছেদন ॥ 


৪০৭ 


৪০৮ 


ভাগবতী কথা 


স্ব্বদরশা সে জনারে নমি আমি বারে বারে 
স্প্টিস্থিতি বিনাশের তিনিই কারণ। 

রক্ষিবারে সাধু সবে আগমন তার ভবে 
করেন পালন শিষ্টে ছুষ্টেরে দমন ॥ 

ওহে প্রত নারায়ণ পালিতেছ ত্রিভুবন 
হও তুমি একমাত্র জীবের জীবন । 

তব আদেশ লঙ্ঘন করে দুষ্ট সেইজন 
রহে যার জরাসন্ধ মতন ছুর্জন ॥ 

তাই তব ভক্ত যাঁর নানা কষ্ট পায় তাঁরা 
নিজকম্মফল সদা ভোগে জীবগণ । 

রক্ষ তুমি ভক্তে আগে কেন তারা ছুঃখ ভোগে 
নিশ্চয় করিয়া তাহা কহ নারায়ণ ॥ 

বীতরাগ ব্যক্তিগণ রন স্থখে নিমগন 
আত্মার স্বরূপ যবে কিছু জ্ঞাত হন। 

মায়ামোহে ভ্রান্ত মোরা তাই হই পথহার। 
রাজন্ুখ লাগি তোম। না করি স্মরণ ॥ 

আশার নাহিক শেষ তাই যাতনা অশেষ 
দার! পুত্র দ্বারা কেহ সুখ নাহি পায়। 

রাজ্য, মান, ধন, জন যেন নিশার স্বপন 
ক্ষণেক প্রদানি সখ আবার মিলায় ॥ 

নিলে চরণে শরণ কর বেদনা হরণ 
একাস্ত শরণাগত আমরা এখন । 

বন্দী যারা কারাগারে মুক্ত কর এইবারে 
জরাসন্ধ করিয়াছে তাদের বন্ধান ॥ 


ভাগবতী কথা 


অযৃত হস্তীর বল আছে হুষ্টের সকল 
অন্ঠের নিকটে তার নাহি পরাজয় । 

তোমার নিকটে তাঁর সপ্তদশ বার হার 
শেষরার জয় তাই এত দর্প রয় ॥ 

তব ভক্ত প্রজা যারা প্রপীড়িত রহে তারা 
বলদর্পে গব্বিত সে রয়েছে এখন । 

তুমি এবে মুক্তিদাত৷ এ বিশ্বের তুমি ত্রাতা 
এইবারে কর প্রভূ মোদের রক্ষণ ॥ 

হেনকালে দেবঞ্ঝষি উপনীত হন আসি 
মস্তকে শোভিছে জট পিঙ্গল বরণ। 

দীপ্তি তার সেসময় দিবাকর হ্যায় রয় 
সহস! শ্রাকৃঞ্চ তারে করেন দর্শন ॥ 

খষিবরে হেরি হরি নমিলেন ত্বরা করি 
শ্রদ্ধাভরে দেন তারে বসিতে আসন । 

আসি তবে তার পাশে কন হরি মৃছু ভাষে 
কি কারণে হয় তব হেথা আগমন ॥ 

বীণাহস্তে ত্রিভুবন কর তুমি পর্যটন 
সব্বলোক বার্তা কহ মোদের এখন । 

পাগুব কুশল কথ! আমাদের বল হেথা 
বিস্তারিতভাবে করি ঘটনা বর্ণন ॥ 

শুনি কথা অতঃপর . কন তারে খধিবর 
মায়ার শকতি তব করেছি দর্শন । 

ব্ক্মাকে জগতম্বামী বিমোহিত কর তুমি 


স্বয়ং কমলযোনি বিধাতা যেজন ॥ 


৪০৯ 


৪১« 


ভাগবতী কথা 


তোমার প্রভাব যত আমি প্রভু অবগত 
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তুমি করিছ পালন । 

সর্ধজীবে সর্বস্থানে আছ তুমি সর্ববক্ষণে 
ভন্মে ঢাঁকা বহ্ছিমত না হয় দর্শন ॥ 

আপনার শক্তিললে তুমি অতি অবহেলে 
সষ্টি স্থিতি লয় প্রভু কর সম্পাদন । 

সত্বায় সংস্বরূপে রহিয়াছ আ'ত্মাব্িপে 
জগতের সাক্ষীরূপে তুমি বর্তমান ॥ 

জনম মরণ রূপ ভীষণ সংসার কৃপ 
জীবেরে যাতিনা ইহা দেয় অনিবার। 

ছুঃংখপ্রদ দেহ হ'তে চিরতরে মুক্তি পেতে 
সচেষ্ট না রয় যেবা! ক্লেশ ভোগ তার ॥ 

প্রভূ তুমি বার বার হও বিশ্বে অবতার 
অন্তানীর অজ্ঞানতা নাশিবার তরে । 

তব চরণে আগত হইন্ু শরণাগত 
তুমি ছাড়া গতি আর নাই যে এবারে ॥ 

যুধিষ্টির-অভিপ্রায় এখন কহিব তায় 
তোমারে পুজিতে তার মনে অভিলাষ । 

রাজ-চক্রবর্তী হ'তে বাসনা যে তাঁর চিতে 
রাঁজন্নুয় মহাযজের পুজিবার আশ ॥ 

দাও প্রভূ অনুমতি তুমি যে গো বিশ্বপতি 
তাঁর কাধা হয় যেন সফল এখন । 

শ্রেষ্ঠ নুপ রন যত হবে যচ্ছে উপনীত 
সেসময় পাঁইবাঁরে তব দরশন ॥ 


ভাগবতী কথা 


নিকৃষ্ট চগ্ডাল যাঁরা পবিত্র হইবে তারা 
তব গুণগাথা করি শ্রবণ কীর্তন । 

তাদের সৌভাগা কত না যায় বর্ণন অত 
সম্মুখে যাহারা পান তব দরশন ॥ 

তোমার যে যশোগাথা অসীম শকতি কথা 
স্বর্গ, মর্তা দশদিক করে আলোকিত । 

তব পদ ধৌত বারি মর্তো গঙ্গা নাম ধরি 
সব্ত্র পবিত্র করি সদ! প্রবাহিত ॥ 

স্বর্গে নাম মন্দাকিনী সে যে অতি আ্োতত্বিনী 
পাতাঁলেতে খাত রয় নামে ভোগবতী । 

বারি স্পর্শে নাশে পাপ দূরীভূত মনস্তাপ 
ত্রিলোক পবিত্র করি বহে দিবারাতি ॥ 

শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন 
খষি-বাক্যো তুষ্ট হন দেব নাবায়ণ। 

জরাঁসন্ধ-পরাজয় কৃষ্ণে মুনি যবে কয় 
তবে তিনি হাসিমুখে উদ্ধবেরে কন । 

এবে জিজ্ঞাসি তোমারে কি করিব কহ মোরে 
সব তত্ব জ্ঞাত তুমি, কহ যা বিধান । 

যুক্তি যাহা হয় তব শ্রদ্ধাভরে সম্পাদিব 
তোঁমার আদেশ মত হবে অনুষ্ঠান ॥ 

শুনিয়৷ কৃষ্ণের কথা কহিল উদ্ধব সেথা 
তব আজ্ঞা শিরোধার্ধা, করিব পালন । 

তখন একথা বলি ত্বরিত সে গেল চলি 


মনে মনে নারায়ণে করিয়া ম্মরণ ॥ 


৪১১ 


উদ্ধবের মন্ত্রণান্সারে শ্রীরুষ্ণের 
ইন্দ্রপ্রস্থে গমন 


নারদের মুখে বাণী উদ্ধব তখন শুনি 
কৃষ্ণ-অভিপ্রায় জানি কহিল বচন । 

জরাঁসন্ধে বধিবারে যহুগণ বাগ? করে 
ইহাঁতে কৃষ্ণের মত রয়েছে এখন ॥ 

যুধিষ্টির-অভিপ্রায় শ্রেষ্ঠ রাজা হ'তে চায় 
রাজশ্থয় মহাঁযজ্ঞ করি সম্পাদন । 

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণে কন শোন তুমি নারায়ণ 
এ কার্ধে সাহাষ্য করা উচিত এখন ॥ 

নুপতিরা আছে যত একাস্ত শরণাগত 
তোমার কর্তব্য হয় তাদের রক্ষণ । 

যুধিষ্টির যদি পারে দিগ্বিজয়ী হইবারে 
রাজশ্ছয় মহাষজ্ঞ করিবে তখন ॥ 

জরাসন্ধ ধবংস হবে রাজগণ মুক্তি পাবে 
উভয় বাঁসনা তবে হইবে পুরণ । 

যদি হয় মৃত্যু তার শুভ হবে সবাকার 
জরাসন্ধ হ'তে ভীতি না হবে কখন । 

মোদের দ্বারকা হ'তে ইন্দরপ্রস্থে হবে যেতে 
প্রস্তত রহিব কার্য করিতে সাধন। , 

সেথা যজ্ছে যুধিষ্টিরে সহায়তা করিবারে 
আর হবে জরাসন্ধষে করিতে নিধন ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


অযূত হস্তীর বল তার রয়েছে সকল 
জরাসন্ধ-নিধন যে হুক্কর ভীষ্ণ। 

ভীম বিনা কেহ নয় তাঁর সম যোদ্ধা হয় 
নিত)স্ত সামান্য নহে তাহার মরণ ॥ 

অক্ষৌহিনী একশত সেনা প্রস্তুত সতত 
আমাদের বল হয় অতি সাধারণ । 

ছন্দ যুদ্ধে এইবারে কর তুমি হত তাঁরে 
তাহার উপায় আমি করিব বর্ণন ॥ 

জরাসন্ধ অতিশয় ব্রাহ্মণের ভক্ত বয় 
বিপ্র যাহা বাঞ্ছণ করে, করে সে পুরণ । 

ভীম এবে দ্বিজবেশে যাউক তাহার পাঁশে 
দ্বন্দ যুদ্ধ করে যেন প্রার্থনা তখন ॥ 

তুমি সেথায় রহিলে ভীমসেন অবহেলে 
অতি শীঘ্র পাষগুকে করিবে নিধন | 

নিমিত্ত মাত্র সে হবে তুমি তারে বিনাশিবে 
সবারে যে তুমি হরি করিছ চালন ॥ 

এ বিশ্বের স্থষ্টি যত ব্রহ্মা তাহে রন রত 
মহাকাল রুদ্র সবে করেন নিধন । 

প্রাণীদের আত্মা যত তোমা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
জন্ম আর মরণের তুমিই কারণ ॥ 

জনক-নন্দিনী সীতা তুমি তার মুক্তিদাতা 
দশানন করেছিল তাহাকে হরণ । 

বস্থদেব দেবকণীরে রাখে কংস কারাগারে 
দোহার বন্ধন তুমি করিলে মোচন ॥ 


৪১৩ 


৪৯৪ 


ভাগবতী কথা 


কালে সেই কংপে যবে নিধন করিলে তবে 
স্বর্গে মর্তো তব জয় কহে সর্বজন । 

জরাঁসন্ধ-মৃত্যাকথ। প্রচার হইলে সেথা 
তোমার এ গুণগাথা গাঁবে বিশ্বজন ॥ 

জরাসন্ধের পাঁপ যত রহিয়াছে পুঞ্জীভূত 
রাজাদের সবাঁকার পুণ্যফলে আঁর-_ 

এই যজ্জ এসময় এই স্থানে স্থির হয় 
কৃষ্ণের যে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে এইবার ॥ 

তবে যাত্রা আয়োজন করিলেন নারায়ণ 
গুরুজন সবাকার ল'য়ে অনুমতি । 

ইন্দ্রপ্রান্থে যাইবারে দারক সে সারথিরে 
প্রস্তুত হইতে তবে কন শীন্রগতি ॥ 

ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে চলিলেন হরি সুখে 
রণপাঁজে রহে রথ সজ্জিত তখন । 

অশ্বারোহী সেনাগণ সঙ্গে চলে সেইক্ষণ 
রহে তারা শ্রীহরিরে করিয়া বেষ্টন ॥ 

যাত্রাকালে বাছ্ধ কত আসে সেথা নানামত 
মুদ্গ, আনক, ভেরী ধ্বনিত তখন । 

ভীষণ সে বাগ্ঘ্বনি দূ হ'তে কানে শুনি 
শ্রীকৃষ্ণের রণ-যাত্র। জ্ঞাত সর্বজন ॥ 

কৃষ্ণ-প্রিয় পত্বী যাঁরা রুঝ্নিণী প্রভৃতি তারা 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া ধারণ__ 

পুত্র সহ পতি-সঙ্গে চলে তারা নানারঙ্গে 
শিবিকাঁর পরে তবে করি আরোহণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


অসি আর চম্মধারী হ'য়ে প্রস্তত প্রহরী 
পত্বীদের সঙ্গে সবে করিল গমন । 

পরিজন ভার্্যা যাঁরা অশ্বযানে চলে তারা 
মনোরম বেশ দেহে, প্রসন্ন বদন ॥ 

যাত্রাকালে ভগবান মুনিবরে দেন মান 
নানামত দ্রব্য কত করিয়। প্রদান । 

হরিরে সম্মুখে দেখি পুলকে সজল আখি 
খষি তার রূপ চিস্তি করেন প্রস্থান ॥ 

রাজদুতে জনার্দন সম্বোধন করি কন 
কহ দূত নুপগণে নাহি কোন ভয়। 

শুভ হবে সবাঁকার কহি আমি এইবার 
জরাঁসন্ধে শীঘ্র বধ করিব নিশ্চয় ॥ 

করি সে বাঁকা শ্রবণ রাজদূত সেইক্ষণ 
রুদ্ধ নুপগণ পাশে উপনীত হন | 

প্রীকৃষ্ণের উক্তি যাহা বিস্তারিতভাবে তাহা 
তাদের নিকটে ত্বরা করিল বর্ণন ॥ 

কারামুক্ত হইবারে আর কৃষ্ণে হেরিবারে 
বাকুল প্রতীক্ষা তবে করে রাজগণ। 

মংস্য ও পাঞ্চাল দেশে অতিক্রম করি শেষে 
ইন্দ্প্রস্থ রাঁজো হরি উপনীত হন ॥ 

আসিছেন হেথা হরি সেকথা শ্রবণ করি 
যুধিষ্ঠির ফুল্লচিতে ধাইল তখন । 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত বেদ মন্ত্র কহি কত 


কৃষ্ণের পশ্চাতে সবে করিল গমন ॥ 


৪১৫ 


৪০৬ 


ভাগবতী কথা 


বহুকাল পরে হেরি অতি প্রিয়জনে তারি 
যুধিষ্ঠির হন তবে পুলকে মগন । 

ন্েহ জাগি সেইক্ষণ করিলেন আলিঙ্গন 
পুনঃ যেন মৃতজন পাইল জীবন ॥ 

ন্িগ্ধ শুদ্ধ মনোহর শ্রীহরির কলেবর 
যুধিষ্ঠির গীতিভরে পরশে যখন-_ 

ছিল তার পাপ যত হ'য়ে ত্বরা দূরীভূত 
আনন্দাশ্রু বিগলিত যুগল নয়ন ॥ 

ভীম নকুল তখন সহাদেব ভ্রাতৃগণ 
অজ্ঞুন সহিতে কৃষ্ণে করে আলিঙ্গন । 

হেরি মাতুল নন্দনে হরষিত সবে মনে 
আবেগে সবার আখি ঝরিল তখন ॥ 

উপনীত বিপ্রগণে আর যত গুরুজনে 
ভক্তিভরে নমিলেন দেব নারায়ণ। 

যথাবিধি অন্থজনে সেইক্ষণ সেইস্থানে 
নমস্কার সন্মানাদি করেন জ্ঞাপন ॥ 

মনে হয জাগে অতি বন্দিগণ গাহে গীতি 
চতুর্দিকে নানাবাছ্য শ্রুত সেইক্ষণ। 

সেথা যত দ্বিজ সবে কত স্ততি করে তবে 
নগরীতে প্রবেশেন যবে জনার্দন ॥ 

সুবর্ণ তোরণ কত পূরণকুম্ত সুশোভিত 
বিচিত্র পতাক। সেথা উড়িল তখন । 

নরনারী ছিল যত নানাবেশে সুসজ্জিত 


সুগন্ধি চন্দন দেহে করেছে লেপন ॥ 


২৭ 


ভাগবতী কথা 


প্রাসাদের প্রতি গৃহে স্ুবাসেতে ভর! রহে 
রহিয়াছে দীপমালা অলিন্দে প্রদীপ্ত । 

রজতের শুঙ্গ কত পুরী শিরে সুশোভিত 
সুবর্ণ কলসশ্রেণী সেথা বিরাজিত ॥ 

ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন শোনে যবে জনগণ 
শ্রীকফ্চে দেখিতে সবে ব্যাকুল তখন। 

গৃহকর্ম সব ছাড়ি -.. ধায় যত পুরনারী 
কেহ বা ছাড়িয়া আসে পতি প্রাণধন ॥ 

শিশুপুত্রে কোন নারী গৃহ মাঝে তবে ছাড়ি 
বেগে ছোটে কুষ্-ধনে করিতে দর্শন । 

যবে তাঁরা ক্রুত চলে পথে কারো বস্ত্র খোলে 
সেদিকে কাহারো লক্ষ্য না রহে তখন ॥ 

সৈম্যগণে পরিবৃত হেরি কৃষ্ণে নারী যত 
সবে তার দেহে করে পুষ্প বরিষণ। 

মনে মনে তারপরে আলিঙ্গন দিল তারে 
মুগ্ধ সবে কৃষ্-রূপ করি দরশন ॥ 

বহু তারকা বেষ্টিত পূর্ণ চ্দ্রমার মত 
গ্রীক পত্বীরা তার করিল বেষ্টন। 

করি ইহা নিরীক্ষণ কহে পথে নারীগণ 
কত পুণ্য করিয়াছে কৃষ্ণ-ভাষ্যাগণ ॥ 

পুরবাসী জনগণ বাবসায়ী কতজন 
ফলমাল্য লয়ে সেথা উপনীত হন । 

ফুল্পমনে নানাঁমত অভ্যর্থনা করি কত 
ভক্তিভরে তবে তারে করিল পূজন ॥ 


৪১৭ 


৪১৮ 


ভাঁগবতী কথা 


কুম্তীদেবী কৃষ্ণ হেরি উঠি তবে ত্বরা' করি 
স্নেহভরে করিলেন দৃঢ় আলিঙ্গন । 

কৃষ্ণ তবে ভক্তিভরে কুম্তীরে প্রণাম করে 
দ্রৌপদী স্ুভদ্রা' তার বন্দিল চরণ ॥ 

কুস্তীর আদেশ যবে ভ্রৌপদী প্রণমে সবে 
উপনীত সেথ। যত কৃষ্ণ-ভার্যা রন। 

মিত্রবিন্দা নাগ্রজিতী সত্যভাম] জান্ববতী 
রুঝ্সিণী কালিন্দী, ভদ্রা, শৈব্যা আটজন ॥ 

অন্ত যত নারীগণে অলঙ্কার বস্ত্রদানে 
করিলেন অভ্যর্থন৷ দ্রৌপদী তখন। 

পরিবৃত ভার্যযাগণে স্ুখসেব্য দ্রব্দানে 
যুধিষির কৃষ্ণে রাখে করিয়া যতন ॥ 

পার্থ আর জনার্ধন ইন্দ্রের খাগুববন 
অগ্নিরে আহুতিরপে করেন প্রদান । 

ময়দানব এ বনে রহিত নিশ্চিন্ত মনে 
বন দহে হদি তার হয় কম্পমান ॥ 

দাবানল হ'তে হরি ত্বরিত উদ্ধার করি 
সেসময় রক্ষিলেন তাহার পরাণ । 

যুধিষ্টির আসি ত্বরা ময়দাঁনবের দ্বারা 
অপরূপ রাজসভা৷ করান নিশ্মীণ ॥ 

ইন্দ্রপ্রস্থে নারায়ণ কয়মাস ধরি রন 
রহি তবে পরিবৃত যু সেনাগণ । 

পার্থসহ জনার্দন যুধিষ্টিরের তখন 
নানাকাধ্য করিলেন সেথা সম্পাদন ॥ 


ভাগবতী কথ! 


কৃষের মহিমা যত না যায় বর্ণন অত 
শ্রবণেতে রোগ শোক করে পলায়ন। 
এই কথা সুধামাখা ভাগবতে আছে লেখা 


জ্ঞাত হ'তে নিত্যপাঠি কর ভক্তজন ॥ 


৪১৯ 


রাজসুয় ষজ্ঞ প্রারস্ভতে পাগডবগণের 
দিপ্বিজয় এবং জরাসন্ধ বধ 


সিংহাসনে উপবিষ্ট যুধিষ্টির রাজশ্রেষ্ঠ 
চৌদিকে বেষ্টিত তাঁর সভাসদগণ । 

ক্ষত্রিয় ও বিপ্রগণ আর মুনি কত জন 
কুলাচাধ্য পুরবাসী আত্মীয় স্বজন ॥ 

সবে সানন্দ হৃদয় সভামাঝে বসি রয় 
তবে কৃষ্ণ সন্বোধিয়া যুধিষ্টির কন । 

ইন্দ্রপ্রস্থে আনি এবে সাধু আর দেব সবে 
যজ্ঞমাঝে পূজা করি এই মোর মন ॥ 

রাঁজস়্ সবে কয় সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হয় 
এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছি মনন । 

শুভ কার্য হয় যাহা এবে তুমি কর তাহা 
সব ভার তুমি প্রভ্‌ করিও গ্রহণ ॥ 

পাপের বিনাশকারী দয়াময় তুমি হরি 
তোমাঁকে যে রাখি ধ্যানে করে লীলা গান-_ 

চরণ কমল সেবে ভক্তিতে যেজন ভবে 
সংসারের জ্বাল হতে কর তারে ত্রাণ ॥ 

ভোগ ইচ্ছা কভু যদি ভকতের স্পর্শে হুদি 
শ্রীহরি করেন নাশ তাহার বাসন! । 

শক্তিমান সেজনারে উপেক্ষা য্েজন করে 
হলেও সে ধনবান হঃখ পায় নানা ॥ 


ভাগবত কথা 


পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ আত্মীরূপে জীবে রন 
আত্মপর জ্ঞান তার না রহে কখন । 

এ বিশ্বের জীব সবে হেরিছেন সমভাবে 
ভক্তপ্রতি তবু কপা রহে অনুক্ষণ ॥ 

স্ততি শুনি নারায়ণ যুধিষ্টিরে তবে কন 
উৎকৃষ্ট সঙ্কল্প তুমি করেছ মনন । 

এই যঙ্ঞ্ অনুষ্ঠানে 'গীত হবে সবে মনে 
রহিবে অমর কীত্তি সমগ্র ভুবন ॥ 

পিতৃলোক দেব যত মুনি যত উপনীত 
বন্ধু আত্মীয় সবার যজ্ছে মত রয়। 

এসময় তুমি ত্বরা আন বশে বসুন্ধরা 
নরপতি সকলেরে করি পরাজয় ॥ 

যাহা হয় প্রয়োজন কর বাবস্থা এখন 
করিবারে রাজস্ুয় যজ্ঞ সম্পাদন । 

জাত তব চারজন রাজ বংশে জন্ম লন 
মিলি সবে অনুষ্ঠান সম্ভব এখন ॥ 

নিজগুণে অনায়ীসে আনিয়াছ মোরে বশে 
আমারে যে স্মরে নিতা কাটে তার ভোগ। 

পরাভূত করিবারে দেবগণ নাহি পারে 
তাদের বিক্রম যত করিয়া প্রয়োগ ॥ 

সামান্য মানব যারা পাঁথিব প্রভাব দ্বার! 
কেমনে করিবে বলে, কৃষ্ে পরাজিত । 

যুধিষ্টির কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া সেথা 


বিমোহিত হন তবে হৃদি পুলকিত ॥ 


৪২১ 


৪২২ 


ভাগবতী কথা 


ডাকি কাছে ভ্রাতা সবে যুধিষ্ঠির কন তবে 
দিখ্বিঈয় কামনায় যাও ভ্রাতৃগণ। 

পার্থ আদেশে তখন করে উত্তরে গমন 
সেকালে কেকয় রাজ সঙ্গে তার রন ॥ 

স্যপ্রায়-বংশীয় সবে ল'য়ে সঙ্গে সহদেবে 
দক্ষিণ প্রদেশে তবে করেন গমন । 

পশ্চিমেতে তারপরে সেথা দেশ জিনিবাঁরে 
নকুল লইল সঙ্গে মৎস্য সৈম্াগণ ॥ 

মদ্ররাজ সেইক্ষণ ভীমসেনে সঙ্গে লন 
পূর্বদিকে জয়যাত্রা! করিয়া মনন । 

এ বাবস্থা সেসময় কৃষ্ণের আদেশে হয় 
সবে তিনি সুশৃঙ্খলে করেন প্রেরণ ॥ 

বীর সন পাগুবেরা অনায়াসে সবে ত্র! 
রাজগণে পরাজিত করিল তখন । 

বাহুবলে বহুধন করি সবে আনয়ন 
যুধিষ্টির-হস্তে তারা করিল অর্পণ ॥ 

রাঁজন্থুয় যচ্ছ যাবে স্থিরীকৃত হয় তবে 
ভয়ানক শক্র পাশে রহে বিদ্যমান । 

জরাঁসন্ধ মহাঁবীরে পরাজিত করিবারে 
বাকুল হইল অতি যুধিষ্টির-প্রাণ ॥ 

হরি তবে ডাকি তারে কন শোঁন এইবারে 
জরাসন্ধ বধোপায় করিব বর্ণন |, 

উদ্ধব কথিত যাহা নিধন ব্যবস্থা তাহা 
যথাযথ ভাঁবে তবে কন জনার্ধন ॥ 


ভাগবতী কথা 


অর্জুন ও নারায়ণ ভীমে লয়ে সেইক্ষণ 
গিরিব্রজ হুর্গপানে করেন গমন । 

ব্রাহ্মণের বেশ ধরি ভীমার্জন সাথে হরি 
জরাসন্ধ বাঁস-ছুর্গে উপনীত হন ॥ 

জরাঁসন্ধ তিনজনে হেরে যবে একসনে 
এদের গৃহস্থ বলি অবগত হন। 

হরি করি সম্বোধন জরাঁসন্ধে তবে কন 
বহুদূর হতে মোরা করি আগমন ॥ 

কহি এবে সত্য কথা প্রয়োজনে আসি হেথা! 
মোদের প্রার্থনা কর এখন পূরণ । 

এই কার্ষো শুভ হবে কীত্তি তব প্রচারিবে 
জগতে সকলে কহে তোমারে সঙ্জন ॥ 

অর্থবান যেইজন নাহি সেবে সাধুজন 
অতিশয় নিন্দনীয় হয় সেইজন । 

সকলে দেখিতে পাই দাতার অদেয় নাই 
বিপ্রে দেন বাঞ্ণ করে, যেজন যেমন ॥ 

কৃষ্ণের নিকটে সেথা শুনিয়া সকল কথা 
জরাঁসন্ধ ভাবে কেব1 এর! তিনজন । 

ভীমাদির ক-স্বর শ্রবণেতে অতঃপর 
ছদ্মবেশী দ্বিজ সবে করিল মনন ॥ 

ক্ষত্রিয় ইহারা হন জ্ঞাত তবে নিজ মন 
পুব্ব কোথা দেখিয়াছে করিল স্মরণ । 

জরাসম্ধ সেসময় কৃষ্ণের নিকটে কয় 


তোমাদের মনোবাঞ্থা করিব পুরণ ॥ 


৪২৩ 


৪২৪ 


ভাগবতী কথা 


হস্তযজ্য শরীর যাহা প্রার্থনা করিলে তাহা 
অনায়াসে দিতে পারি সে দেহ এখন । 

বিপ্র যাহা ভিক্ষা চান অকাতরে করি দান 
তোমরা যে দ্বিজবেশ করেছ ধারণ ॥ 

ব্রা্মণের বেশ ধরি বলিপাশে যান হরি 
তাহার সর্বস্ব তিনি করিতে হরণ। 

ভগবান নারায়ণ বামনের মৃত্তি লন 
প্রার্থনা ত্রিপাদ ভূমি করেন তখন ॥ 

শুক্রাচার্ষ্য দৈত্যগুর হ'য়ে তিনি অতি ভীরু 
বলিরাজে ভূমি দিতে করেন বারণ । 

কেবল ব্রাহ্মণ বলি সে ভূমি দিলেন বলি 
সর্বন্বাস্ত হন তবু অক্লান বদন ॥ 

ভিক্ষু তিনি হন বটে কিন্তু তাঁর কীত্তি রটে 
বিশ্বে তার আছে খাতি ব্াপ্ত সর্বস্থাঁন । 

গুর-আদেশ তখন বলি করিয়া লঙ্ঘন 
দ্বিজে বিষণ জানি ভূমি করেছেন দান ॥ 

ক্ষত্রিয়ের দেহ ধরি দ্বিজ বাঞ্ছ৷ পূর্ণ করি 
তার যেব। প্রয়োজন না করে সাধন-_ 

বৃথা হয় জন্ম হেন নাই তার মূল্য কোন 
ন৷ প্রচারে যশ তার কভু কোনজন ॥ 

প্রার্থনা মতন দিতে স্থির তবে করি চিতে 
জরাসন্ধ কহে সবে করি সম্বোধন । 

সবার আকাঙ্ক্ষা যাহা এইবার কহ তাহা 
নিশ্চয় সে ইচ্ছা আমি করিব পূরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


শির যদি চাও মোরে দিতে আমি পারি তারে 
অর্েশে মস্তক আমি করিব ছেদন । 

কহিলাম যাহা হেথা নাহি হ'বে তাহা বৃথ! 
পূর্ণ হবে অভিলাষ শোন বিপ্রগণ ॥ 

প্রীকৃষ্ণ তখন কন শোন তুমি হে রাজন 
রণ লাগি আমাদের হেথা আগমন । 

বাঞ্চ! যাহা পুরাইতে ইচ্ছা যদি তব চিতে 
ছন্দ যুদ্ধ আমাদের প্রার্থনা এখন ॥ 

এইবার শোন তুমি পরিচয় দ্রিব আমি 
জানিতে পারিবে রাঁজা মোদের এখন | 

সঙ্গে যারা ছইজন পাওপুত্র তারা হন 
ভীম ও অজ্ঞুন নামে পরিচিত রন ॥ 

আমি নন্দের নন্দন এক নাম জনার্দিন 
তব সাথে চিরবৈরী জ্ঞাত সবজন । 

জেনো আমি কৃষ্ণ নামে খাত রই ধরাধামে 
ভগবান জ্ঞানে মোরে পুজে জনগণ ॥ 

শুনি তা মগধপতি হাসে উচ্চকনে অতি 
ক্রোধবশে কৃষ্ণে তবে কহিল বচন । 

তোমরা যে মুঢুমতি করিলে ছলনা অতি 
ছন্দ-যুদ্ধ বা! এবে করিব পূরণ ॥ 

কহে কুষ্ণে সেসময় ভীরু তুমি অতিশয় 
তব সাথে রণ মোর নাহি হয় মন। 

মাগরের মাঝে পুরী গড়াইয়! ত্বরা করি 
মোর ভয়ে ভীত হয়ে কর পলায়ন ॥ 


ভাগবতী কথা 


স্থিরীকৃত হ'লে রণ করি তুমি পলায়ন 
অন্স্থানে বাস-ভূমি করিবে স্থাপন। 

যদিবা পার্থের রয় যোদ্ধা বলি পরিচয় 
বয়সেতে আমাপেক্ষা বহু নন হন ॥ 

রহে মোর বল যত নাহি আছে তার অত 
ছন্ৰ-যুদ্ধে বীর্ধ্য নাহি হবে প্রকাশন | 

অজ্জুনের সাথে রণ না রহে আমার মন 
ভীম সাথে যুঝিবার বাসনা এখন ॥ 

জরাপন্ধে সেসময় ভীম নিজ গদ! দেয় 
অন্য গদ। লয়ে যান করিবাঁরে রণ । 

রণস্থলে বীরগণ করে অতি আক্ষালন 
যেন ছুই মণ্ত হস্তী করিছে ভ্রমণ ॥ 

উভয়ে মগ্ডলাকারে | রণভূমি মাঝে ঘোরে 
বাম ও দক্ষিণভাগে করিছে গমন | 

পরস্পর ছুইজনে মাতিলেন মহারণে 
সে শবদে রণস্থলে জাগিল কম্পন ॥ 

দস্তাঘাত ধ্বনি হয় যবে মত্ত হস্তীদ্বয় 
পরস্পবে করে রণ অতীব ভীষণ । 

সেইরূপ গদাঁঘাঁতে চটাচট শবদেতে 
চতুদ্দিক পরিব্যাপ্ত হইল তখন ॥ 

ভয়ঙ্কর সেই রণ চলে সেথা অনুক্ষণ 
হেরি সেই দৃশ্য হাদি কম্পিত সবার । 

প্রাণ তবে নাশিবাঁরে পরস্পর গদা ছোড়ে 


বীরদ্য়-অঙ্গস্পর্শে গদা চুরমার ॥ 


ভাগবতী কথা 


লৌহসম হস্তদ্বারা পরস্পর যুঝে তারা 
মুষ্ট্যাঘাত হাঁনে যাহা অতীব ভীষণ । 

আঘাতের শব্দ হেন অশনি নিপাত যেন 
দ্রোহে দোহা বক্ষে মারে করিতে নিধন ॥ 

রণস্থলে বৃক্ষ যাহা উৎপাঁটিত হয় তাহা 
সে শবদে রণভূমে জাগিল কম্পন । 

সারাদিন চলে রণ নাহি হারে কোন জন 
তাহে ক্রোধে ছ'জনার আরক্ত লোচন ॥ 

জরাসন্ধ ভীম দৌহে তুলযবলী বীর রহে 
রণবিদ্যা পাঁরদশী সম দুইজন । 

যুঝিতেছে কতমত কেহ নাহি হয় হত 

তাহ এভাবে সেথা চলিতেছে রণ ॥ 

দিবাঁভাগে চলে রণ রাতে মিলি সেইক্ষণ 
পরম স্থৃহ্ধদ মত রহে চারিজন | 

একদিন তারপরে কহে ভীম '্রীহরিরে 
জরাসন্ধ পরাজিত না! হবে কখন ॥ 

শক্তিশালী এই অরি কি প্রকারে প্রাণ হরি 
তাহার উপায় তুমি কহগো এখন । 

তবে দেব নারায়ণ চিন্তা করি তারে কন 
নিধন বাবস্থা তার করিব বর্ণন ॥ 

বৃহদ্রথ পত্তীদ্বয় দ্বিধা বিভক্ত তনয় 
প্রসব পথকভাবে করিল যখন-__ 

বিচ্ছিন্ন প্রস্থতদেহ মূলা নাহি দিলে কেহ 
নদীগর্ভে খগুদ্য় ফেলিল তখন ॥ 


৪২৭ 


৪২৮ 


ভাগবতী কথা 


জরা নামে সে রাক্ষসী হেরে যবে তথা আসি 
ছুইখণ্ড সমভাবে করে সংযোজন । 

যুক্ত সেই খগ্ঘয় শিশু মৃত্তি তবে লয় 
মায়াতে রাক্ষপী তারে না করে ভক্ষণ ॥ 

তবে মগধ রাজেরে সে শিশু অর্পণ করে 
জরাসন্ধ নামে তিনি খাত সেইক্ষণ। 

যদি পার পুনব্বার দেহ খণ্ড করিবার 
তবেই জরাসন্ধের হইবে মরণ ॥ " 

স্বীয় বলে তবে হরি বলীয়ান ভীমে করি 
তাহার নিকটে তিনি করেন গমন | 

বৃক্ষশাখা সেইক্ষণ চিরি ত্বরা জনার্দন 
সঙ্কেতে ভীমেরে ইহা করান দর্শন ॥ 

জরাসন্ধে তারপরে দ্বিখগিত করিবারে 
ইঙ্গিত করেন রহি দূরে নারায়ণ । 

কৃষ্ণের সন্কেত যবে জ্ঞাত হন ভীম তবে 
ধরি তার পদদ্বয় ঘটান পতন ॥ 

পরে নিজ পদদ্বারা একপদ চাপি ত্বরা 
অন্যপদ ছুইহস্তে করিয়া ধারণ__ 

মত্ত-করী অবহেলে বুক্ষে যথা ভাঙ্গি ফেলে 
জরাসন্ধে ভীম ত্র! চিরিল তেমন ॥ 

স্বচক্ষে বিক্রম হেরি হরধিত পার্থ, হরি 
সেহে তবে করিলেন ভীমে আলিঙ্গন । 

অঙ্গস্পর্শে বাথা যত নিমেষেতে অপগত 


পবিত্র হইল দেহ সফল জীবন ॥ 


ভাগবতী কথা 


জরাঁসন্ধ মৃত হ'লে জনার্দিন সেইকালে 
তার পুত্র সহদেবে দেন সিংহাসন। 

বন্দী নুপ ছিল যারা করিলেন মুক্ত ত্বরা 
বন্ধন মুক্তিতে সবে নিশ্চিন্ত তখন ॥ 

কৃষ্ণের প্রভাব যত হইবারে অবগত 
পুন; পুনঃ ভাগবত কর অধ্যয়ন । 

হ'লে কতু প্রয়োজন করেন তা নারায়ণ 


অসাধ্য পারেন তিনি করিতে সাধন ॥ 


৪২৯ 


জরাসন্ধ কর্তৃক আবদ্ধ নৃপগণের 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ 


গিরিন্বোণী ছূর্গদ্বার উন্মোচিত এইবার 
জরাসন্ধ ছন্দ যুদ্ধে যখন নিহত । 

মলিনবসনধারী রাঁজগণ ত্বরা করি 
বন্ধ কারাগার হ'তে হলেন নির্গত ॥ 

বন্ধনের যাঁতনায় সকলে কাতর, হায় 
ক্ষীণতন্থ ক্ষুধাতুর রহে সর্বজন । 

বাহিরে আসিয়া তবে সহস। হেরিল সবে 
নবঘন কৃষ্ণরূপ হাদি বিমোহন ॥ 

সহাস্য বদন তার গলে দোলে পুষ্পহার 
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতীব উজ্জল । 

কমল লোচন হরি যুগ্ম ভূর শোভে তারি 
ঈষৎ রক্তাভ ওষ্ঠ গণ্ড স্ুকোমল ॥ 

কৌন্তভ-শোভিত বক্ষ সকলে করিল লক্ষ্য 
গীতবন্ত্র পরিহিত বৈকুষ্ঠবিহারী । 

বাহুতে বলয় তাঁর গলে শোঁভে মণিহার 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্স চতুভূ জধারী ॥ 

অপরূপ রূপে সবে বিমোহিত হয় তবে 
অকলঙ্ক শশী যেন দিল দরশন । 

সবার আবেগভরে নেত্র হ'তে বারি ঝরে 
সেথা তারে অপলকে হেরে নুপগণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


আখিষুগ দ্বারা তবে রূপ পান করে সবে 
নাসিকাঁয় দেহবাস করিল আত্রাণ। 

বাছ করি প্রসারণ দেন হরি আলিঙ্গন 
শীতল হয় তবে সবার পরাণ ॥ 

নুপ যারা উপনীত কৃষ্ণ পদে হ+য়ে নত 
ভূমে লুটি পদধূলি লইল মাথায় । 

বন্ধন যাতনা যত ত্বরা হয় অপগত 
তবে সবে কৃষ্ধে স্তরতি করিল সেথায় ॥ 

কহে তারে নৃপ যত আমরা শরণাগত 
আমাদের ছুংখ এবে হর নারায়ণ । 

তুমি অনাদি অব্যয় নাহি কভু তব ক্ষয় 
মোদের করিলে তুমি বন্ধন মোচন ॥ 

জরাঁসদ্ধে মোরা হরি দোষারোপ নাহি করি 
তাহ। দ্বার কারাবাস মঙ্গল কারণ। 

তাই আমর! এখন পাই তব দরশন 
মোদের যে উপকার করেছে সেজন ॥ 

মরীচিকা দরশনে মুগচয় মুগ্ধ মনে 
জলাশয় ভ্রমে জালে আবদ্ধ তখন । 

সেইরূপ যেইজন অবিবেকী ব্যক্তি হন 
অবাস্তবে সত্য বলি করে নিরূপণ ॥ 

মদগর্কেব রহে মাতি উচ্ছঙ্খল নরপতি 
আপন মঙ্গল কতু নাহি জ্ঞাত হন। 

ধন জন মান যাহ ক্ষণস্থায়ী অতি তাহা 
মায়ামুগ্ধ জীবগণ না বোঝে কখন ॥ 


৪৩১ 


৪৩২ 


ভাঁগবতী কথা 


নৃপগণ মোরা সবে রাজত্ব করিন্থু যবে 
ধনগর্ধেব হিংসা কত করেছি সাধন । 

পরস্পর পরস্পরে পরাজিত করিবারে 
অবহেলে করি কত প্রজার নিধন ॥ 

অভিমাঁন মনে আসি বুদ্ধি সব দেয় নাশি 
তোমার চরণ তাই না করি ম্মরণ। 

তুমি পূর্ণ ভগবান সম্মুখে দণ্ডায়মান 
দর্পহারী দপচুর্ণ করিলে এখন ॥ 

বৃথা রাজ্য ধন জন জ্ঞাত মোরা এইক্ষণ 
বিষম বিষয় বিষে, নাহি প্রয়োজন । 

তোমার চরণে এবে শরণ লইনু সবে 
কৃপা করি দাও ঠাঁই প্রভু নারায়ণ। 

রাজাদের স্তুতি শুনি তুষ্ট হন চক্রপাঁণি 
কন তবে তাহাদের করি সম্বোধন । 

সবার প্রার্থনা যাহ! পুরণ করিব তাহ 
রহিবে অচল! ভক্তি আমাঁতে এখন ॥ 

যবে সব নৃপগণ ধনগর্ধে মত্ত রন 
স্মরণ না করে মোরে কেহ সেসময় । 

'যত হইয়া মনে রেখেছ আমারে ধ্যানে 

মোর প্রতি ভকতির দিলে পরিচয় ॥ 

অতিশয় লোভবশে কা্তবীর্ধ্যার্জুন শেষে 
জমদগ্রির কামধেন্ু করিল হরণ। 

তাই তার সেসময় সবংশেতে মৃত্যু হয় 


তাহারে পরশুরাম করেছে নিধন ॥ 


ভাগবতী কথ 


সহভ্রবাহু হৈহয় নহুষ, রাবণ রয় 
বেন ও নরক, আদি যত রাঁজগণ । 

ধনগর্কেব মত্ত যবে রাজ্য, ধন ধ্বংস তবে 

_ লক্ষ্যতরষ্ট হয়ে যান তাহারা তখন ॥ 

নিজ ধন্মে প্রজাগণে সন্তোষিবে স্থশাসনে 
ধর্মমত কর সবে স্বরাজ্য পালন। 

যেবা নিষ্ঠা সহকারে যজ্ঞস্থলে পূজে মোরে 
চরমে পরমগতি লভে সেইজন ॥ 

জরাসন্ধের পুত্র দ্বার! মান কৃষ্ণ দিয়! তবরা 
রাজগণে যোগ্য বস্ত্র করেন প্রদান | 

নানারত্ব অলঙ্কারে সাজাইয়া সবাঁকারে 
নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করান ॥ 

কারামুক্ত রাজগণ সবাকার ফুল্ল মন 
মণিময় কুগুলাদি করিয়া ধারণ। 

চন্দ্র উদিত যখন বিশ্বে শোভার বর্ধন 
তেমনি অপূর্ব্ব রূপ ধরে নুপগণ ॥ 

জনার্দন সেইক্ষণ অশ্ব করি সংযোজন 
নুপগণে করালেন রথে আরোহণ । 

তাহাদের তবে হরি মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করি 
আপন আপন দেশে করেন প্রেরণ । 

ফেরে স্বগৃহে যখন সেথা তবে রাজগণ 
কৃষ্ণের অদ্ভুত কীর্তি করেন বর্ণন। 

স্তীহরির উপদেশ কহে তারা অবশেষ 
তাহার আদেশ যাহা! করে সম্পাদন । 


৮ 


৪৩৩ 


৪8৩৪ 


ভাগবতী কথা 


জরাঁসন্ধ রাঁজে যবে হত্যা করে ভীম তবে 
ত্বরা কৃষ্ণ করিলেন যাত্র! আয়োজন । 

জরাসন্ধের তনয় সহদেব সেসময় 
যথাযোগ্য অভ্র্থনা করিল জ্ঞাপন ॥ 

রথে করি আরোহণ ফুল্পচিতে নারায়ণ 
ভীম, পার্থসহ তবে করেন গমন। 

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজো যবে উপনীত হন সবে 
শক্র-জয় শঙ্খধ্বনি করে বিপ্রগণ ॥ 

ইন্দ্রপ্রস্থবাসী সবে কৃষেে সেথা হেরি তবে 
অতীব পুলকে তারা হ'লেন মগন। 

জরাসন্ধের নিধন যবে করেন শ্রবণ 
পরম নিশ্চিন্ত তবে যুধিষ্টির হন ॥ 

জরাসন্ধ হত হ'লে ঘটে যাহা সেইকালে 
কৃষ্ণ, পার্থ, ভীম কহে একত্রে তখন। 

আন্ুপুব্বিক ঘটনা! সব করিয়। বর্ণন৷ 
যুধিষিরে প্রণিপাত করে নিবেদন ॥ 

অজেয় শত্রু নিধন কৃষ্ণ-তেজে সমাপন 
চিস্তি ইহা যুধিষ্টির বিমোহিত হন । 

হৃদি তবে বিগলিত আনন্দাশ্রু ঝরে কত 
মুখে তার বাক্য আর না হয় স্ফুরণ ॥ 

কৃষ্ণের মহিম। কথা৷ হরে যত মনোব্যথা 
অত্যাশ্চর্য্য হয় তার সকল কাহিনী । 

ভাগবত কথ! সার অপরূপ ভাষা তার 
পাঠ কর কিন্বা শোন তার লীলাবাণী ॥ 


রাজসুয় যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ 


কন রাজা শুকদেবে মুনি মোরে কহ এবে 
বিস্তারিয়া ঘটনার যত বিবরণ । 

শ্রীকষ্ণের লীলা যত হয় অতি সুললিত 
মনে শাস্তি উপজিবে শুনিবে যখন ॥ 

জরাসন্ধ-মৃত্যুকথা যুধি্টির শুনি সেথা 
কৃষ্ণের বিক্রম আর করিয়া শ্রবণ_- 

ধর্্মপুত্র সেইক্ষণ অতিশয় প্রীত হন 
শ্রীকৃষে তখন কন করি সম্বোধন ॥ 

তব তত্ব নারায়ণ কেহ নাহি জ্ঞাত হন 
ত্রিলৌকের নাথ তুমি বিপদ ভঞ্জন। 

ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্মরে তোম। অনুক্ষণ 
তব আজ্ঞা সদ। তাঁরা করিছে পালন ॥ 

মোদের আদেশ যাহা ভগবান হয়ে তাহা 
পালন করিছ তুমি একি বিড়ম্বন। 

তুমি আত্ম। সবাকার অদ্বিতীয় হও আর 
অনন্ত বিশ্বের যে গে তুমি গুরুজন ॥ 

নারায়ণ তুমি মোরে দাও বর এইবারে 
নাহি জাগে অহঙ্কার অন্তরে কখন। 

যৃধিষ্টির-বাঁক্য শুনি তুষ্ট হন চক্রপাণি 


কন তারে করিবারে যজ্ঞ আয়োজন ॥ 


৪৩৬ 


ভাগবতী কথ 


বসস্তের আগমনে বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণগণে 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ। লয়ে করে আনয়ন । 

রাজন্থুয় যজ্ঞে যারা হইবেন ব্রতী তারা 
সকলে একত্রে মিলি উপনীত হন ॥ 

যতেক খত্বিকগণে যুধিষ্টির হষ্ট মনে 
যজ্ঞের নিমিত্ত তবে করেন বরণ। 

বিপ্র যাঁরা যজ্ঞে বৃত তাহাদের নাম যত 
একে একে এইবার করিব বর্ণন ॥ 

ভরদ্বাজ, দৈপায়ন কণ্, মেত্রেয় চ্যবন 
সমস্ত, গৌতম, ব্যাস, বশিষ্ঠ অদিত। 

বামদেব, বিশ্বামিত্র পরাশর, বীতিহোত্র 
জৈমিনি, সমতি, ক্রতু, পৈল, গর্গ, ত্রিত ॥ 

কশ্তপ, অকৃতত্রণ অথ্বব বৈশম্পায়ন 
কবষ ও বীরসেন আস্ুরি ভার্গব। 

মধুছন্দ আরজন এ সকল দ্বিজগণ 
যন্ঞকার্যে নিয়োজিত একত্রেতে সব ॥ 

মহাযজ্ঞ দেখিবারে চলে সবে পরে পরে 
ধৃতরাষ্ট্, ভীম্ম, দ্রোণ কৃপ মহামতি । 

আর চলে বিপ্রগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ 
হুর্য্যোধন--শত ভাই, বিছুর স্থমতি ॥ 

পৃথিবীর রাজা যত হয় যবে নিমন্ত্রিত 
সবে মিলি যজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত হন । 

যুধিষ্টির সবাকারে সম্ভাষিয়া সমাদরে 


শ্রদ্ধাতে বসিতে তবে দিলেন আসন ॥ 


ভাগবতী কথা 


যজ্ঞ ব্রতী বিপ্রগণ ভূমি করিতে শোধন 
স্ববর্ণ লাঙ্গলদ্বারা করিল কর্ষণ। 

তবে রাজা যুধিষ্টিরে বেদবিধানানুসারে 
দীক্ষিত করেন সেথা যত বিপ্রগণ ॥ 

রাজ্থয় যজ্ঞ পৃব্ করেছে বরুণ যবে 
ত্বর্ণ- পাত্র এনেছিল সে যজ্ঞে তখন । 

যুধিষ্টির সেইমত স্বণ্ময় পাত্র যত 
প্রয়োজন বোঁধে সেথা করে আনয়ন ॥ 

রুদ্রদেবে পুরোভাগে চতুম্মুথ রাখি আগে 
আপন পার্দগণে পরিবৃত রন। 

ইন্দ্র আদি দেবগণ করিবারে দরশন 
দলে দলে যজ্ঞস্থলে করে আগমন ॥ 

গম্ধবর্ব-উরগগণ সিদ্ধ, যক্ষ, মুনিগণ 
রাক্ষস, কিন্নর, খগ, আর বিষ্ভাধর । 

আসিছে চারণ কত আর মানী নৃপ যত 
ভার্যাসহ যজ্বস্থলে আসে অতঃপর ॥ 

যুধি্ির শ্রদ্ধাভরে ব্রতী বিপ্র সবাঁকারে 
যথাবিধি সম্মীনাঁদি করেন জ্ঞাপন । 

সভাস্থলে কত শত মানত ব্যক্তি উপনীত 
শ্রেষ্ঠ পূজা পাত্র কেবা করিল চিস্তুন ॥ 

সহদেব তবে কন যোগ্য পাত্র নারায়ণ 
সর্বাগ্রে তাহার পূজা! করা প্রয়োজন । 

পুনরায় কহি এবে শোন সবে স্থিরভাবে 


এ ধরায় সর্ধশ্রেষ্ঠ দেব জনার্দন ॥ 


8৩৭ 


৪৩৮ 


ভাগবতী কথা 


ধার মাঝে অবিরত আত্মারপে বিশ্ব স্থিত 
যজ্ঞের কারণ যিনি এ জগতময়-_ 

অগ্নি, মন্ত্রাদি, আছ্ছতি যোগ সাধন ইত্যাদি 
তাহাকেই লক্ষ্য করি অগ্রসর হয় ॥ 

যাহা হ'তে স্থষ্টি স্থিতি করেন সংহার নিতি 
সকল ধর্মের সার সেই নারায়ণ । 

আচরণ নিজে করি শিক্ষা দেন জীবে হরি 
সেই মহাজনে অর্থ্য করিব অর্পণ ॥ 

যদি পৃজে নারায়ণে দেবগণ তুষ্ট মনে 
পুজারীর সব পূজা হয় সম্পাদন । 

আগ্রে পজ্য স্থুনিশ্চয় একমাত্র কৃষ্ণ হয় 
ভেদজ্ছান বিবজ্জিত তিনি সর্বক্ষণ ॥ 

সহদেব কহি কথা নিব্বাক হ'লেন সেথা 
প্রশংসিল তারে তবে সভাসদগণ। 

যুধিষ্ঠির ফুল্পমনে পুজি কৃষে ভক্তিসনে 
পদধৌত বারি ত্বরা শিরে তুলি লন ॥ 

ভ্রাতাগণ সবে মিলি পাদোদক লয় তুলি 
অমাত্য আত্মীয় রাখে মস্তকে তখন । 

কৃষ্ণ-দেহ পট্টবাসে সাজাইয়া অবশেষে 
অঙ্গে দেন মহামূল্য দিব্য আভরণ ॥ 

প্রেমে মগ্ন যুধিষ্ঠির আখি ছুটী রহে স্থির 
আনন্দাশ্রু পূর্ণ তবে হয় ছু'নয়ন। 

ঝরি বারি অনিবার দৃষ্টিরোধ হয় তার 
সম্যকৃ না হেরে তবে কৃষ্ণের বদন ॥ 


ভাগবতী কথা 


সমাদৃত নারায়ণ হেরি সেথা সভাজন 
নম; কৃষ্ণ বাসুদেব কহে ভক্তিভরে । 

নমি তার পদযুগে সকলে দাড়ায় আগে 
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি করে তারপরে ॥ 

শিশুপাল কৃষ্ণদেষী যবে ইহা৷ হেরে আসি 
কৃষ্ণ-গুণ ব্যাখ্যা আর করিল শ্রবণ__ 

ক্রোধে কম্পিত হৃদয় মনে হিংসা! উপজয় 
ছুই হস্ত তুলি তবে ত্যজে সে আসন ॥ 

অতিশয় হিংসাঁভরে কটু কত কহে তারে 
কহে তবে কৃষ্ণ-দস্ত হের সর্বজন | 

অবিচার হেরি হেথা অন্তরে জাগিছে ব্যথা 
কর সবে প্রতিকার ত্বরিত এখন ॥ 

বুদ্ধি নাশ হয় তবে তাই চুপ রহে সবে 
বৃদ্ধের হারায় জ্ঞান শিশুর কথায় । 

সহদেব শিশুমতি চপলতা৷ তার অতি 
তার বাক্যে স্থির কিছু নাহি করা যায় ॥ 

উপস্থিত যারা রন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ 
অগ্রপূজ। পাত্র কেব। বলুন এখন । 

এ সভায় উপনীত মুনি যোগী দেব যত 
বি্ভাধর আদি আর যত তপোধন ॥ 

হেথা গোপের তনয় সর্বশ্রেষ্ঠ কেন হয় 
জনম অধম কুলে সে যে হীনমতি | 

বায়সের যজ্ক-ঘৃতে অধিকার কেমনেতে 
কুলধন্ম নাই যাঁর হয় হুষ্ট অতি ॥ 


৪৩৯ 


8৪০ 


ভাগবতী কথা 


বিবেক কিছু ন৷ রয় স্বেচ্ছাচারী অতিশয় 
ধের্যযচ্যুত হন ত্বরা নাই গুণ তার । 

অতএব কোনমতে কৃষ্ণ নাহি পারে হ'তে 
এ সভায় পূজাপাত্র কহিন্ এবার ॥ 

যযাঁতি যাঁদবকুলে শাপ দেন যেইকালে 
সেকালে হারায় তারা রাজার আসন। 

পরিহরি নিজ দেশ যাঁন হরি অবশেষ 
সাগরের মাঝে বাস করিয়া স্থাপন ॥ 

শিশুপাঁল সেসময় নিন্দাবাক্য বহু কয় 
উত্তর না দেন হরি নির্বাক তখন । 

শিবা যথা করে রব তুচ্ছ করে সিংহ সব 
সেইরূপ স্থির রন দেব নারায়ণ ॥ 

শ্রীক্চের নিন্দা যবে সভাজন শোনে সবে 
কর্ণে হস্ত দিয়া তারা ত্যজিল আসন । 

জাগি তবে মনস্তাপ শিশুপালে দেয় শাপ 
নিন্দিল সকলে তার মন্দ আচরণ ॥ 

এবে শাস্ত্রের বচন কহি শোন সর্বজন 
ঈশ্বরের নিন্দা যেবা করিবে শ্রবণ 

পূর্র্বকৃত পুণ্য যত নিমেষেতে হবে গত 
নরকে নিশ্চয় তার হইবে গমন ॥ 

প্রীকফের নিন্দা এত শুনি পাগুপুত্র যত 
আর যার! উপনীত নরপতিগণ-_ 

ক্রোধে কম্পিত হাদয় আরক্ত লোচনদ্বয় 


ধনুর্রবাণ তাই ত্বরা করে তারা লন ॥ 


ভাগবতী কথা 


শিশুপালে সেসময় বধিতে উদ্যত হয় 
অসিচর্দম বীরগণ করিয়া ধারণ। 

শিশুপাল চেদিপতি হেরি রুষ্ট হ'য়ে অতি 
নির্ভয়ে করেন তবে খড়গ উত্তোলন ॥ 

হেরি ইহা! হরি তবে পাওুপুত্রগণ সবে 
শক্রপক্ষ সাথে রণ করেন বারণ । 

শিশুপালে বধিবারে অতি ক্রোধে তারপরে 
সুদর্শন চক্র তিনি করে তৃলি লন ॥ 

তখন আপনি ত্বরা তীক্ষ সেই অন্ত্রদ্ধারা 
তাহার মস্তক হরি করেন ছেদন । 

মহাকোলাহল রবে ভেদিল গগন যবে 
শিশুপাল-চরগণ করে পলায়ন ॥ 

উক্কারাশি যেইমত শৃন্য হ'তে হ'লে চ্যুত 
দ্রুতগতি হয় তার ভূমিতে পতন-__ 

চেদিপতি প্রাণ যবে কলেবর ত্াযজে তবে 
প্রবেশে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে সে প্রাণ তেমন ॥ 

যেভাবে যে চিন্তে তারে মুক্তি দেন অকাতরে 
কষ্ধ্যানে শিশুপাল ছিলেন তম্ময় । 

শক্ররূপে অনুক্ষণ কৃষ্ণে যেব রাখে মন 
তিনজম্মে মুক্তি লভে সেজন নিশ্চয় ॥ 

যজ্ঞ করি সমাপন যুধিষ্টির সেইক্ষণ 
করেন খত্বিক বিপ্রে বহু অর্থ দান। 

মান্যগণ্য ব্যক্তি যত যাঁরা সেথা উপনীত 


সেসময় অলঙ্কার বস্ত্র সবে পান ॥ 


৪৪১ 


৪8৪২ 


ভাগবততী কথা 


রাজন্ুয় যজ্ঞ যবে সমাপন হয় তবে 
ুস্তী-_-অন্গুরোধে হরি কিছুকাল রন। 

ভাঁ্যাঁদি লইয়। পরে ফেরেন দ্বারকী পুরে 
যাঁত্রাকালে সবাকার সজল নয়ন ॥ 

দেবত। মানব যত যজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত 
অস্তরীক্ষচারিগণ প্রমথাদি সবে। 

গুজিত হইয়া তারা পুলকেতে আত্মহারা 
রাঁজনৃয়-যজ্-খ্যাতি রটে সারা ভবে ॥ 

ুর্য্যোধন হিংসাভরে মন্দ বলে যুধিষ্টিরে 
পাঁগুবের সমৃদ্ধি যে অসম তাহার। 

ঈর্ষা করে বুদ্ধিনাশ নাহি পুরে মনঃ আশ 
অশাস্তি পীড়ন তবে করে অনিবার ॥ 

শিশুপাল-যৃত্যু কথা জরাসন্ধ মুক্তিগাথা 
রাজনূয় মহাষজ্র উৎসব কাহিনী 

কৃষ্ণের অদ্ভুত কণ্ম আর তার সারমর্ম 
কীর্তনে স্বরগে বাঁস অন্তেতে তখনি ॥ 


ময়দানব নিম্মিত সভীয় 
দুর্য্যোধনের দুর্গতি 


পরীক্ষিত রাজ। কন শুনিয়াছি হে ব্রাহ্মণ 
রাজন্বুয় মহাষযজ্ঞ বৃত্তাস্ত বর্ণন | 

পাগুবেরা মিলি সবে এই যজ্ঞ করে যবে 
দেব, ধষি সকলেই মহাতুষ্ট হন ॥ 

ঈর্ষান্বিত দুর্য্যোধন অসস্তষ্ট তার মন 
তাই এই যজ্ঞ হেরি বিষাদে মগন। 

পাগুদের কীতি হেন সহ্য নাহি হয় কেন 
মুনি তুমি কহ মোরে ইহার কারণ ॥ 

শুকদেব তবে কন শোন এবে হে রাজন 
যজ্ঞে তব পিতামহ করি আগমন-_ 

ইন্দরপ্রস্থ রাজ্য ”পরে রাজস্য় করিবারে 
বন্ধুগণে করিলেন কার্যে নিয়োজন ॥ 

তবে রন্ধন-শালাঁর ভীমসেন লন ভার 
খাছ প্রস্তুতের প্রতি মনোযোগী রন। 

আয়ব্যয় কাধ্যে রন তবে রাজ ছর্যযোধন 
সহদেব অতিথিরে করে আপ্যায়ন ॥ 

ধনঞ্জয় সেসময় সেবা কাধ্যে রত রয় 
সাধু গুরুজনে করে শুশ্রষা তখন । 

মঙ্গল কামনা করি বিছুর, সাত্যকি ভূরি 
নিজেরাই নানা কার্যে নিয়োজিত রন ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


বিকর্ণ হান্দিক্য সঙ্গে করে কাজ নানা রঙ্গে 
সবার প্রফুল্ল মন, একনিষ্ঠ রন। 

যন্ঞ কার্য সেইকালে সুসম্পন্ সুশৃঙ্খল 
প্রশংসিল যুধিষটিরে সেথা জনগণ ॥ 

খাত্বিক সদস্য যত বান্ধব জ্ঞানীরা কত 
পূজা, দান, দক্ষিণাদি পাঁন সেসময় । 

মিষ্টবাকা কহি তবে যুধিষ্টির তোঁষে সবে 
সভাসদগণ সেথা সবে তুষ্ট হয় ॥ 

শিশুপাল-আত্মা যবে কৃষ্ণপদে মেশে তবে 
গঙ্গাক্সীন লাগি সবে করে আয়োজন । 

যজ্ঞশেষে সানকালে যখন সকলে মেলে 
মুদঙ্গ, পণব, শঙ্খ ধ্বনিত তখন ॥ 

করতাঁল বংশী কত বীণা বাজে অবিরত 
নর্তকী আসিয়া কত করিল নর্তন ৷ 

মনোহর মধুগাথা গীত তবে হয় সেথা 
অন্তরে আবেশ জাগে করিয়া শ্রবণ ॥ 

খত্বিক্‌ ও বিপ্রগণ বেদপাঁঠে রত রন 
দেবগণ করে তবে পুষ্প বরিষণ। 

পতাকা শোভিত রথ হেরি তৃপ্ত মনোরথ 
রহিয়াছে হস্তী, অশ্ব, সেথা অগণন ॥ 

নর নারী সেথা যত দিব্যবস্ত্রে বিভৃষিত 
অঙ্গে নানা আভরণ করেছে ধারণ। 

অগ্জরু সুগন্ধি তবে ছড়াইয়া দেহে সবে 
শরীরে হরিদ্রা তৈল করিল লেপন ॥ 


ভাগবতী কথ। 


যজ্ঞ যবে সমাপন ধত্বিক ও বিপ্রগণ 
যুধিষ্টিরে সেসময় করেন আহ্বান । 

তারে আর দ্রৌপদীরে ল"য়ে গঙ্গা অভ্যন্তরে 
বিধিমত মন্ত্র পড়ি করালেন সান ॥ 

যদি কেহ ভক্তিভরে গঙ্গাবক্ষে সান করে 
মহাপাপ হ'তে তিনি ত্বরা মুক্ত হন। 

স্বর্গপুরে দেব যত বাঞজালেন বাগ কত 
দেব, খষি সবে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 

যুধিষ্টির স্নান শেষে শুদ্ধ মনে অবশেষে 
ক্ষৌমবন্ত্র আভরণ করিয়া ধারণ__ 

দিব্যবস্ত্র শত শত অলঙ্কার নানামত 
খত্বিক ও বিপ্রগণে করেন অর্পণ ॥ 

হরিভক্ত যুধিষটির চিত্ত তবে রাখি স্থির 
সুষ্ঠুভাবে করিলেন সবে আপাায়ন। 

স্হৃদ, কুটুম্ব, জ্ঞাতি মিত্র আর বাদ্ধবাঁদি 
সবারে দিলেন তবে বস্ত্র আভরণ ॥ 

সম্মানিত সবজন হরষিত হ'য়ে মন 
সেসময়ে করিলেন যাত্রা! আয়োজন । 

কৃঞ্চের বিচ্ছেদ স্মরি আখি ওঠে জলে ভরি 
যুধিষ্ঠির হন অতি ব্যাকুল তখন ॥ 

কন তিনি তোম। ছাড়া দেহ হবে প্রাণহারা 
তুমি না রহিলে স্থান শ্মশান মতন । 

ব্যাকুলতা৷ এত হেরি কহিলেন তবে হরি 


রব হেথা কিছুকাল করিন্ু মনন ॥ 


88৫ 


৪৪৬ 


ভাগবতী কথা 


যুধিষ্টির সেসময় পুলকে অধীর হয় 
কৃষ্ণের করুণা স্মরি সজল নয়ন। 

মনোবাঞ্ছ। রহে যাহা পরিপূর্ণ আজি তাহ 
তীব্র ইচ্ছ৷ সদা হরি করেন পূরণ ॥ 

যবে কার্য সম্পাদন নান রাজ। হূর্যযোধন 
যজ্ঞের প্রশংসা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন। 

পাগুবের হেরি বিস্ত অস্থির হইল চিত্ত 
ক্রোধবশে বুদ্ধি তার হয় বিনাশন ॥ 

যুধিটির-সভামাঝে বিপুল সম্পত্তি রাজে 
বিশ্বকর্মা, ময়দ্বারা ইহা একত্রিত । 

ভ্রৌপদী পাগুব-রাণী অতিশয় তিনি গুনী 
পতিরে সেবেন হয়ে এশ্বর্যে শোভিত ॥ 

দূর্যোধন ছুষ্টমতি পরশ্রীকাতর অতি 
ঈর্ষান্বিত হৃদি তার, অতি ছুরাশয় । 

খলের চরিত্র যাহ! অতীব নিন্দিত তাহা 
অন্যের কল্যাণে তার হিংসা! উপজয় ॥ 

শোন কহি নুপবর একদিন অতঃপর 
সভামধ্যে উপবিষ্ট ধর্মের নন্দন । 

ময়কৃত সভামাঁঝে অপরূপে তবে রাজে 
চতুর্দিকে পরিবৃত বন্ধু ভাতাগণ ॥ 

মানী রাজ! হৃষ্যোঁধন করে সেথা আগমন 
কিরীট ও মণিহারে হইয়া সজ্জিত। 

অসি হস্তে ল'য়ে তবে সাথে করি ভ্রাতা সবে 


প্রবেশেন সভামাঝে অতীব ত্বরিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


সেইকালে দ্বারপালে নান। মত কটু বলে 
ক্রোধের প্রকাশ তার না হয় শোভন। 

সভামাঝে আসে যবে নাশ হয় দর্প তবে 
নিম্মাণ কৌশল হেরি বিস্মিত তখন ॥ 

প্রকৃত পদার্থ তার সভার স্বরূপ আর 
না পারে করিতে তবে তাহা নিরূপণ । 

সভা মাঝে ছুর্যোধন উপনীত যবে হন 
স্থলে তার জল ভ্রম হইল তখন ॥ 

বস্ত্র করি উত্তোলন চলে রাজ! সেইক্ষণ 
কিন্তু তিনি করিছেন ভূমিতে গমন । 

রহিয়াছে যথ! জল তথ রাজা ভাবি স্থল 
দ্রুত পদে সেসময় অগ্রসর হন ॥ 

হেরি ইহ অতঃপর উচ্চে হাসে বৃুকোদর 
তার সাথে হাস্তে মাতে সেথ। নারীগণ । 

জনগণ উপনীত আর নুপ সেথা যত 
একত্রে মিলিয়া সবে হাসিল তখন ॥ 

দুর্য্যোধন মৌনভাবে অধোমুখে রহে তবে 
ক্রোধে তার জ্বলে অঙ্গ যেন হুতাশন । 

হ'য়ে অতীব লজ্জিত তবে চলিল ত্বরিত 
হস্তিনাপুরেতে যথা স্বীয় নিকেতন ॥ 

তার এই আচরণ হেরে যবে সাধুজন 
হাহাকার রব করি উঠিল তখন । 

মানী রাজা যুধিষ্ঠির হন বিষঞ্ন অস্থির 
দুর্যোধনের এ দশা হেরেন যখন ॥ 


৪8৪৭ 


8৪8৮ 


ভাগবতী কথ৷ 


ভগবান নারায়ণ সম্যক নীরব রন 
মনোভাব তার নাহি হয় প্রকাশন । 
ভ্রাতার ছুর্দিশা কথ। সমাপন করি হেথা 


'পাগুবেরা এ সময় সম্মানিত হন ॥ 


২৯ 


যদুগণের সহিত শান্বের যুদ্ধ 


পরীক্ষিতে শুক কন শোন তুমি হে রাজন্‌ 
কৃষ্ণের মহিমা কথ তৃপ্ত করে মন । 

মানববিগ্রহধারী মদনমোহন হরি 
কি কি লীলা করিলেন করিব বর্ণন ॥ 

কৃষ্ণ দ্বারা! যে প্রকারে সৌভপতি শান্ব মরে 
বিস্তারিত সেই কথা কহিব এখন । 

যছুসেনা ছিল যত করে শান্বে পরাজিত 
রুঝ্িনীর বিবাঁহেতে যবে আগমন ॥ 

শান্ঘ অতি ক্রোধবশে প্রতিজ্ঞা করিল শেষে 
রাখি সাক্ষী রহে সেথা যত রাঁজগণ । 

হেথায় পৌরুষ সবে প্রতাক্ষ করুন এবে 
এ ধরা যাদব-শু্ত করিব এখন ॥ 

তবে শান্ব সৌভপতি পুজিল ভক্তিতে অতি 
পশুপতি মহাঁদেবে হ'য়ে একমন | 

মাত্র একমুষ্টি ধূলি আপনি লইয়া তুলি 
একবার মাত্র নিত্য করিত ভোজন ॥ 

এইরূপে বনু ক্লেশে মহাতপ করি শেষে 
পক্ষ মাসে গত তার একটী বছর। 

হেরি এত তপঃকষ্ট মহাদেব মহাতুষ্ট 
আদি তারে দরশন দেন অতঃপর ॥ 


৪৫৯ 


ভাগবতী কথা 


চিন্তিলেন শস্তু মনে কৃষ্ণের বিদ্বেষী জনে 
কি প্রকারে বর তিনি দিবেন এখন । 

তীব্র ভক্তি হেরি তার একাগ্রতা তপ আর 
প্রসন্ন হলেন অতি দেব ত্রিলোচন ॥ 

কহিলেন তবে তারে মাগ বর এইবারে 
তোমার প্রার্থনা যাহা করিব পুরণ । 

করি একথা শ্রবণ সৌভপতি তবে কন 
মনোমত বর মোরে করুন অপণ ॥ 

দেবতা অসুর রক্ষ দিক্পালগণ যক্ষ 
মনুষ্য, গন্ধ, নাঁগ, বৃষ্িকুলগণ-_ 

সবার অভেগ্ভ যাহ! কামচারী যান তাহা 
তোমার নিকটে এক প্রার্থনা এখন ॥ 

আহ্বান করিয়া ত্বরা ময়দানবের দ্বার 
শস্তু তবে লৌহপুর করান নির্মান । 

বিশাল সে সৌভযষান হেরি তৃপ্ত হয় প্রাণ 
শান্ধকে তখনি তাহা করেন প্রদান ॥ 

পূর্বব বৈরি শান্ব স্মরি কামযানে তবে চড়ি 
শত্রপুরে দ্বারকায় অতি দ্রুত যায়। 

বিপুল সৈন্গের দ্বার! পুরী সে ঘিরিয়া ত্বরা 
দ্বাদশ যৌজন পথ রুধিল হেলায় ॥ 

দ্বারকার উপবন আর পুষ্পের কানন 
সৈন্যের নিঃশেষে ভগ্ন করে সেসময় । 

প্রাসাদ ভাঙ্গিল কত না যায় গণন অত 


প্রাচীর করিছে ভঙ্গ যত দৃষ্ট হয় ॥ 


ভাগবতী কথা 


সৌভ রথ হ'তে কত ফেলে অস্ত্র অবিরত 
শিলারাশি সর্প কত ফেলিল তখন । 

বৃক্ষ উপাড়ি সবলে দ্বারকাপুরীতে ফেলে 
ভীষণ এ অত্যাচারে ভীত সর্বজন ॥ 

ঘৃণিত পবনে হয় দশদিক ধুলিময় 
দ্বারকানগর সব আধারে ঘেরায় । 

এইরূপে মায়াবলে শান্ব সবে ক্লেশে ফেলে 
বিপদে পড়িয়া সবে করে হায় হায় ॥ 

প্রহায় কৃষ্ণের পুত্র হেরি সবে ভীত তত্র 
কহিলেন সকলেরে সাস্ত্না বচন । 

অভয় কহিয়া সবে কন পুনঃ তিনি তবে 
ব্যবস্থা করিব এবে যাহা প্রয়োজন ॥ 

পরাক্রাস্ত কৃষ্ণপুত্র সেসময় রহি তত্র 
যুদ্ধে যায় রথোপরি করি আরোহণ । 

সঙ্গে তবে চলে ভার চারুদে্, সান্ব আর 
ভানুবিন্দ, গদ, শুক অক্রুর, সারণ ॥ 

রণ সাজে সেনাগণ চলে সাথে অগণন 
যছুবীর যাঁয় কত যুদ্ধের কারণ। 

হ'য়ে বন্ম সুসজ্জিত চলে তাঁরা অতি দ্রেত 
অশ্ব, হস্তী সঙ্গে কত চলিল তখন ॥ 

শান্বের বিপক্ষে সবে যুঝিবার লাগি তবে 

প্রস্তত হইয়! ত্বরা অপেক্ষায় রন । 
যেই ভাবে দেবাস্ত্ররে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে 


সেই মত যহু শানে বাধে মহারণ ॥ 


৪৫১ 


৪৫২ 


ভাগবতী কথা 


নাশে রবি অন্ধকার প্রকাশিয়া জ্যোতি তার 
তেমনি প্রহ্থায় নাশে মায়াজাল যত। 

অলৌকিক অস্ত্রদ্বারা শক্র-সৈন্যে হানি ত্রা 
শান্ধ-সেনা যত রহে করে হতাহত ॥ 

পঞ্চবিংশ বাণ পরে প্রহ্যয় সেথায় ছাড়ে 
তাতে বিদ্ধ করিলেন শান্ব সেনাধ্যক্ষে । 

শতটা বাণের দ্বারা শান্ে বিদ্ধ করি ত্বরা 
এক একটা বাণ বেঁধে প্রতি সেনাবক্ষে ॥ 

প্রহ্ায়ের শক্তি এত হেরি সবে বিমোহিত 
উভয় পক্ষীয় সৈন্য হইল বিশ্মিত। 

রণ কৌশলের তবে প্রশংসা! করিল সবে 
জয় গাথা গাহে সেথ। যারা উপনীত ॥ 

সে প্রশংসা শুনি কানে শান্ব ক্ষুব্ধ হয় মনে 
রণক্ষেত্রে করে তবে মায়া বিস্তারণ। 

সৌভযান কভু দৃশ্য কতু সম্পুর্ণ অদৃশ্য 
সে যানের কেহ নাহি পায় দরশন ॥ 

কখনো বা গিরিশুঙ্গে কভু জলে নানারজে 
কোথা হ'তে করে রণ দেখা নাহি যায়। 

কখনও একরূপে দৃশ্য কভু বহুরূপে 
কভু বা ভূতলে কতু আকাশে লুকায় ॥ 

যখন যেখানে যান হয় কাছে দৃশ্যমান 
নানা অস্ত্র ছাড়ে সেথা যু সৈম্তগণ । 

শাব-সৈম্ট 'পরে কত বর্ষে শর অবিরত 
এইভাবে মহারণ সেথা সংঘটন ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


শক্রু সৈন্য ছিল যত বাণে সবে জর্জরিত 
নানামত অস্ত্র তবে করি বরিষণ । 

আশীবিষ সম বাণ তেজ সূর্যের সমান 
শান্ব সেই শরাঘাতে বিব্রত তখন ॥ 

সেসময় যুদ্ধ হেরি বিমোহিত হৃদি তারি 
বিনষ্ট না হয় পুরী বিফল যতন । 

যু সেনাগণপরে শান্ধ ক্রোধে বাণ ছাড়ে 
অস্ত্রাঘাতে ক্লিষ্ট তারা হইল ভীষণ ॥ 

শীন্ব-মন্ত্রী সেথা রয় ছামান সে নামে হয় 
প্রছায়ের শরে পূর্ধে হয় নিগৃহীত । 

প্রতিশোধ লইবারে স্থির করি এইবারে 
লৌহগদ! উত্তোলন করে সে ত্বরিত ॥ 

অতিশয় ক্রোধভরে প্রহাম়ে প্রহার করে 
গদাঘাত বক্ষে লাগি বীর অচেতন । 

শাশ্ব তবে উৎফুল্লিত গ্রে বক্ষ হয় স্বীত 
উদ্দেশ্য সফল তার হইল যখন ॥ 

প্রায়েরে রক্ষিবারে আর নিতে স্থানাস্তরে 
দারুক, ত্বরিত রথ ফিরায় তখন । 

সংজ্ঞা লভি কিছু পরে কন তিনি সাঁরথিরে 
ফিরাইলে রথ বল কিসের কারণ ॥ 

রণক্ষেত্র হ'তে মোরে কেন আনিলে বাহিরে 
অতীব অন্তায় কার্য করিলে সাধন। 

রণ হ'তে যহুগণ করিয়াছে পলায়ন 


হেন কথা কেহ কভু করেনি শ্রবণ ॥ 


৪8৫৩ 


8৫8 


ভাগ্বতী কথা 


দুর্বল সারথি তরে অপযশ মোর শিরে 
তব লাগি ঘোরতর এই অঘটন । 

যদি সম্মুখ সমরে কভু কোন বীর মরে 
জগতে তাহার খ্যাতি গাহে সর্বজন ॥ 

যদি নিকটে পিতার জ্যেষ্ঠতাত কাছে আর 
রণক্ষেত্র হ'তে করি এখন গমন । 

পলায়ন কি কারণ কহিবেন ছুইজন 
কি দিব তাদের কাছে উত্তর তখন ॥ 

ভ্রাতৃবধূগণ তবে মিলিত হইয়া সবে 
উপহাস করি মোরে কবে এ বচন-__- 

ভঙ্গ দিয়া এবে রণ কেন তব পলায়ন 
বিস্তারিত ভাবে কর কারণ বর্ণন ॥ 

এরূপ বচন শুনি কহে সারথি তখনি 
সারথির ধন্ম যাহা শোন নরপতি । 

সারথি বিপন্ন হ'লে রথী বাঁচাবে সেকালে 
রথীর বিপদ যবে রক্ষিবে সারথি ॥ 

হেরি তোমারে যেকালে মূচ্ছাগত রণস্থলে 
লয়ে তবে স্থানাস্তরে করিনু গমন । 

প্রাণ রক্ষা করিবারে পরস্পর পরস্পরে 
সচেষ্ট রহিবে সদা ধর্মের বচন ॥ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মৌভসহিত 
শান্বের নিধন 


শুকদেব তবে কন শোন এবে হে রাজন 
কেমনে সৌভসহিতে শান্বের নিধন । 

প্রহ্যয় করিয়া সান করি বন্ম পরিধান 
প্রস্তুত হইয়া করে ধনুর্বান লন ॥ 

জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন সারথিরে 
শান্ব-মন্ত্রী নিকটেতে করিব গমন । 

সারথি আদেশ মানি রথ আনিয়! তখনি 
দ্রুতগতি রণস্থলে উপনীত হন ॥ 

প্রদায় হেরিল তবে ছামান নিষ্ঠুর ভাবে 
যব সেনাগণে সেথা করিছে নিধন । 

তবে বীর ক্রোধভরে হাঁনি অস্ত্র শত্রু 'পরে 
অষ্টবাণে ছ্যমানেরে করেন বিদ্ধন ॥ 

চারি অশ্ব চারি বাঁণে বধিলেন সেইখানে 
একবাণে সারথির হইল মরণ । 

ধনু, কেতু সেসময় ছুই বাঁণে ধ্বংস হয় 
এক বাণে ছামাঁনের মস্তক ছেদন ॥ 

শান্বের যে সেনাগণ হত করে সেইক্ষণ 
সাম্বাদি, সাত্যকি, গদ যছু-বীরগণ। 

শাল্বের সৈনিক সবে ছিন্ন শির হ'য়ে তবে 
সাগরের বারিমাঝে হয় নিমগন ॥ 


৪৫৬ 


ভাঁগবতী কথ! 


এই মত যছুগণ শান সাথে ঘোর রণ 
সপ্তবিংশতি দ্বারাতি করে অনুক্ষণ। 

ছু* পক্ষের সে সময় বহু সৈন্ ক্ষয় হয় 
জয়, পরাজয় কারো না হয় তখন ॥ 

এসময় ভগবাঁন ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে যান 
রাঁজন্থুয় মহাযজ্ঞ করিতে দর্শন । 

কহে কৃঞ্ছে ধর্ম্মপুত্র হেরিবাঁরে যজ্ঞ তত্র 
আহ্বান পাইয়া সেথা উপনীত হন ॥ 

শিশুপাল হত যবে আর যচ্ছ্ধ শেষে তবে 
সেইস্থাঁনে কিছুকাল রন জনার্দন । 

ঘোরতর অলক্ষণ ৃষ্ট হয় সেইক্ষণ 
হেরি হরি মনে মনে করেন চিত্তন ॥ 

পূজনীয় গুরুজন সমবেত মুনিগণ 
যুধিষ্টির আদি সবে লইয়া তখন__ 

অতঃপর জনার্দন কুস্তীর সম্মতি লন 
পরে তিনি চলিলেন দ্বারক! ভবন ॥ 

যাত্রাকালে সেসময় মনে তার চিন্তা হয় 
রামে ল'য়ে এতকাল রহিন্থু হেথায়-__ 

হয়তে৷ দ্বারকাপুরী এতদিনে নষ্ট করি 
চেদিপক্ষ রাঁজগণ ভ্রমিছে সেথায় ॥ 

এইরূপ চিন্তা করি উপনীত যবে হরি 
নগরীর ছুরবস্থা করেন দর্শন | 

সৌভপতি সেথা! তবে যছুসেনা যত সবে 
অতীব নির্দিয়ভাবে করিছে গীড়ন ॥ 


ভাগবতী কথা 


নগরী রক্ষার ভার রামে দিয়া এইবার 
সারথি দাঁরুকে ডাঁকি কহেন তখন-_ 

শা্বরাজ রহে যেথ। রথে মোরে লয়ে সেথ। 
উপনীত হও তুমি ত্বরিত এখন ॥ 


জেনো শান্গ সৌভপতি মায়াধর হয় অতি. 


তাহার সমীপে ভীত না হও কখন । 

নাহি রাখি শঙ্কা মনে কর কার্ধা সাবধানে 
দ্র চিত্তে হবে তব ভয় নিবারণ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ রহেন রী তবে দারুক সারথি 
সৌভপতি-সমীপেতে করিল গমন । 

রণক্ষেত্রে রথে হরি উপনীত হন হেরি 
ছুই পক্ষ সেনাগণ বিশ্মিত তখন ॥ 

শাহ্ধরাজ-সেনা যত হয় প্রায় নিঃশেষিত 
অবশিষ্ট যাহা তার সংখ্যা অল্প অতি। 

হেনকাঁলে কৃ্ণে হেরি ধের্যা নাহি রহে তারি 
ক্রোধে তবে ছাড়ে অস্ত্র সারথির প্রতি ॥ 

শন্যপথে চলি আগে উক্কামত অতি বেগে 
দশদিক আলোকিত করে শক্তিবাণ। 

সারির অভিমুখে আসে বাণ যবে দেখে 
কৃষ্ণ তারে তীক্ষ শরে করে খান খাঁন ॥ 

শাঁনেরে ষোড়শ বাণে বিদ্ধ করে সেইক্ষণে 
শরাঘাতে তবে সে যে ক্লিট বেদনায় । 

রবি-রশ্যি নভে যথা বিকীরণ করে তথা 
আলোকিত দশদিক বাণের প্রভায় ॥ 


৪৫৭ 


৪৫৮ 


ভাঁগবতী কথা 


আকাশের মাঝে যবে শৌভষান দৃষ্ট তবে 
কৃ তারে করিলেন শরে আচ্ছাদন । 

শা অতি ক্রোধভরে কৃষ্ণ-হত্তে বাণ মারে 
হস্তস্থিত ধনু তাহে হইল পতন ॥ 


উপনীত সেথা সবে হাহাকার করে তবে 


মহাদর্পে কৃষ্ণ শান্ধ কহে কুবচন। 

রহ তুমি সাবধানে না রাখি শঠতা মনে 
নতুবা উচিত শিক্ষা মিলিবে এখন ॥ 

শিশুপাল ভাবীস্ত্রীকে সুন্দরী সে রুক্সিণীকে 
অবলীলাক্রমে তুমি করিলে হরণ । 

ুদ্ধার্থ প্রস্তুত নয় শিশুপালে সেসময় 
তুমি যে নুশংসভাবে করেছ নিধন ॥ 

হও অজেয় সবার এই মনে অহঙ্কার 
কহি আমি চূর্ণ হবে সে দর্প তোমার 

নাহি করি পলায়ন তিষ্ঠ হেথা কিছুক্ষণ 
তীক্ষবাঁণে যমালয় পাঠাব এবার ॥ 

শাশ্বের বচন শুনি কন তারে চক্রপাণি 
কেন মূঢ় বৃথা বাক্য কহিছ এখন | 

তোমার অতীব কাছে শমন দাড়ায়ে আছে 
হের তুমি যদি রহে দুইটি নয়ন ॥ 

বল, বীর্যা যাহা রয় বাকো নাহি প্রকাশয় 
বীর যারা কারধাদ্বারা দেন পরিচয় । 

এত বলি তবে হরি বিশাল সে গদা ধরি 
প্রহার করেন শান্বে ক্রোধে সেসময় ॥ 


ভাগবতী কথ 


সে আঘাত কিছু যবে ' উপশম হয় তবে 
সহসা সে সৌভপতি অস্তহিত হন। 

সেইস্থানে একজন উপনীত তবে হন 
নত শিরে কৃষ্ণ নমি কহিল সেজন ॥ 

হস্তা কিরাত যেভাবে নিরীহ সে পশু সবে 
বধার্থ লইয়া যায় করিয়! বন্ধন-_ 

তেমনি নির্দয় ভাবে পাষগু সে শান তবে 
বস্্দেবে বাধি ল'য়ে করেছে গমন ॥ 

যবে ইহা শোনে হরি ছ:খ জাগি হৃদে তারি 
ব্যাকুল হ'লেন তিনি মানব-মতন | 

চিস্তিলেন তবে মনে বলদেব বিদ্ধমানে 
কিপ্রকারে দ্বারকায় এই অঘটন ॥ 

হেনকালে দ্রেতগতি উপনীত সৌভপতি 
বসুদেব ন্যায় একে করিয়া বন্ধন । 

বাস্থুদেবে সেসময় সম্বোধন করি কয় 
তোমার পিতারে হেথা এনেছি এখন ॥ 

করিয়াছি স্থির মন তব সাক্ষাতে এখন 
ইহাকে নিন্মমভাঁবে করিব নিধন । 

ওরে মূর্খ কহি তোরে শক্তি রয় এইবারে 
রক্ষা তারে কর দেখি ক্ষমতা কেমন ॥ 

এইমত তিরস্কারে কটুবাক্য কহি তারে 
তীক্ষধার খড়গ তবে করিয়া ধারণ-_ 

বস্থুদেব মৃত্িধারী সেজনার ত্বরা করি 
খড়গাঘাতে শান্ধ করে মস্তক ছেদন ॥ 


৪৫৯ 


৪8৬০ 


ভাগবতী কথা 


ছিন্ন শির লয়ে পরে সৌভযান অভ্যন্তরে 
নিমেষেতে সৌভপতি করিল প্রবেশ । 

স্বজনের গ্রীতি স্মরি অভিভূত হ'য়ে হরি 
মানবের মত শোক করেন অশেষ ॥ 

বিশ্ববিভূ নারায়ণ মায়ামুগ্ধ কভু নন 
শান্বের এ মায়া তাই ত্বর। জ্ঞাত হন । 

স্বপ্পলম এতক্ষণ হয় সব দরশন 
অলীক সকল দৃশ্য বিলুপ্ত তখন ॥ 

পিতার শরীর আর না হেরেন এইবার 
রণক্ষেত্রে দূত আদি অদৃশ্য ত্বরিত। 

আকাশের মাঝখানে হেরি শান্বে সৌভযানে 
কৃষ্ণ তারে বধিবারে হলেন উদ্যত ॥ 

তীক্ষ অস্ত্র সেইক্ষণ শানে করি নিক্ষেপণ 
বিদ্ধ তারে করিলেন কৃষ্ণ ভগবান । 

বন্ধ, ধনু, শিরোমণি ছিন্ন হইল তখনি 
গদাঘাতে সৌভযান হয় খাঁন খান ॥ 

হ'য়ে যান চুর্ণাীকৃত যবে সাগরে পতিত 
তবে ভূমে সৌভপতি করে পদার্পণ । 

কৃষ্ণ প্রতি সে তখন গদা করি উত্তোলন 
বেগে ধায় করিবাঁরে তাহারে নিধন ॥ 

শান্বের মরণ হরি তখন মনন করি 
সুদর্শন চক্র করে করেন গ্রহণ। 

উদয় অচলে যথা রবির প্রকাশ তথা 
সমুজ্জল প্রভ। চক্রে হয় দরশন ॥ 


ভাগবতী কথা 


ইন্দ্র বঞ্জের প্রহারে বৃত্রা্থুরে হত করে 
কৃষ্ণ-চক্রে শান্ব-শির কত্তিত তেমন । 

কুগ্ডলমণ্ডিত শির হয় আপ্লুত রুধির 
শান্বের মস্তক ভূমে লুটায় তখন ॥ 

স্বজনেরা ইহা হেরি কাদে হাহাকার করি 
স্বর্গে তবে দেবগণ পুলকে মগন । 

কৃষ্ণ-শিরে সেইক্ষণ করে পুষ্প বরিষণ 
বাদ বাজে নূত্যে মাতে যক্ষ রক্ষগণ ॥ 

দস্তবক্র ছুরাশয় শান্বের বান্ধব হয় 
সখার বিহনে তার অস্তর ব্যথিত । 

তবে সে যুঝিতে রণে অতীব ক্রোধিত মনে 
জ্রীকষ্ণের অভিমুখে ধাইল ত্বরিত ॥ 

মানবের কার্য যত হরি পুবেধ সব জ্ঞাত 
লোকশিক্ষা তরে তাঁর হেন আচরণ । 

শ্রীহরির লীলা যত সাধারণ নহে জ্ঞাত 
তাই তার ভগবাঁনে না করে স্মরণ ॥ 

সমর্পণ করি হাদি ভাগবত পড় যদি 
তবে তার কপাকণ! হবে বরিষণ । 

তাহার মহিম। যত কতক হইবে জ্ঞাত 


চিরশাস্তি বিরাজিবে হৃদে অন্ুক্ষণ ॥ 


৪৬১ 


দন্তবত্রু, বিদুরথ কষ্ণদ্বারা নিহত ও 
রাম কর্তৃক রোমহর্ষণ নিধন 


মুনি করি সম্বোধন পরীক্ষিত রাজে কন 
শিশুপাল শান্ঘমাদি হইলে নিধন__ 

দস্তবক্র ছুষ্টমতি ক্রোধান্বিত হ'য়ে অতি 
রণক্ষেত্রে উপনীত করিবারে রণ ॥ 

দস্তবক্র দ্তভভরে আসে যবে যুঝিবারে 
রথ হ'তে নামি ত্বরা দেব নারায়ণ 

তুষ্টে তবে বধিবারে অতিশয় ক্রোধভরে 
ভীষণ সে গদা করে করেন গ্রহণ ॥ 

দস্তবক্র অতঃপর তুলি গদা ভয়ঙ্কর 
শ্রীকে কহিল তবে করি সম্বোধন । 

মোর বহু ভাগ্যবলে পাঁই তোরে এইকালে 
এবার নিশ্চয় তোরে করিব নিধন ॥ 

দুষ্টে করিতে দমন স্বীয় বলে নারায়ণ 
করেন উপায় তবে ত্বরা উদ্ভাবন । 

সাঁগরের বারি যথা বেলাভূমি রোধে তথা 
করে হরি দস্তবক্রের তেজ নিবারণ ॥ 

কৃষ্ণে করি সম্বোধন কহে সেই ছই্জন 
নহি আমি মিত্রদ্রোহী তোমার মতন । 

বন্ধুরূগী কুলাঙ্গার তোরে করিয়া সংহার 
মিত্রথণ হতে মুক্ত হইব এখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


অঙ্কুশ আঘাতে যথ৷ উত্তেজিত করী তথা 
কটুবাক্য শুনি হরি উত্তেজিত হন । 

গদাঘাত এইবারে করি হষ্ট কৃষ্ণ-শিরে 
সদর্পে কেশরী ন্যায় করিল গর্জন ॥ 

দেহ তার হয় ক্ষত তবু নন বিচলিত 
স্থির চিত্তে রণক্ষেত্রে ঈাড়াইয়া রন । 


গুরুভার গদ! হরি হানি শত্রু বক্ষো”পরি . 


অত্যন্ত আহত তারে করেন তখন ॥ 

সে আঘাতে সেসময় হৃদয় বিদীর্ণ হয় 
করে তাতে অবিরত রুধির বমন। 

বাহু, পদ প্রসারিত ভূমে হয় নিপতিত 
ক্ষণ পরে দস্তবন্র ত্যজিল জীবন ॥ 

শিশুপাল-প্রাণজ্যোতি কৃষ্ণপদে ত্বরাগতি 
মিলিত হইল যবে তাহার মরণ। 

দস্তবক্র হত যবে স্বক্ম-জীবজ্যোতি তবে 
কষ্ণ-অঙ্গে প্রবেশিল হেরে সর্বজন ॥ 

বিদূরথ শোকান্বিত যবে শোনে ভ্রাতা মৃত 
স্থির করে তবে কৃষ্ে করিতে নিধন । 

খড়া, চন্ম ল'য়ে সাথে নামিল সে ত্বরা পথে 
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত বর্ম করিয়া ধারণ ॥ 

কৃষ্ণের সমীপে যবে উপনীত হয় তবে 
ত্বর। তিনি শির তার করেন ছেদন । 

কিরীট, কুণুল হার ধুলায় লুটায় তার 
বিশাল বপুটা তবে ভূমিতে পতন ॥ 


৪৬৩ 


৪৬৪ 


ভাগবতী কথা 


সৌভযান সৌভপতি নাশি হরি শীভ্রগতি 
দস্তবক্রে ভ্রাতাসহ করিলে নিধন-_ 

পিতৃলোক দেবগণ অপ্মরা কিন্নর গণ 
আর তবে পুজে কৃষ্ণে মহোরগগণ ॥ 

মানবেরা মুনিগণ যতেক চারণগণ 
সিদ্ধ, ষক্ষ, গন্ধর্ধ্ের৷ পুজিল তখন । 

সমবেত সেথা সবে ভক্তিভরে পুজি তবে 
জগদ্বন্দ্ শ্রীকৃষ্ণ করিল স্তবন ॥ 

চতুর্দিকে জয়গাথা শ্রন্ত হয় তবে সেথা 
স্বর্গ হ'তে পুষ্প কত হয় বরিষণ। 

বুঞ্চিবংশ ব্যক্তি সবে পরিবৃত হ'য়ে তবে 
প্রবেশেন দ্বারকায় স্থখে জনার্দন ॥ 

কোরব পাঁগুবগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন 
এইকথা যবে রাম করেন শ্রবণ-_- 

নিরপেক্ষ রহিবারে চিন্তি মনে তারপরে 
প্রভাস তীর্ঘেতে তিনি করেন গমন ॥ 

উপনীত সেথা যবে সান করি রাম তবে 
দ্ান-ধ্যান তর্পণাদি করে সমাপন । 

নিষ্ঠাবান বিপ্র সবে ভোজন করাঁয়ে তবে 
দেবখষি সবাঁকাঁরে করান ভোজন ॥ 

পরিবৃত বিপ্রগণ যাত্রা করে সন্কর্ষণ 
সরন্বতী স্বচ্ছতোয় যথা প্রবাহিত । 

ত্রিতকৃপ, ব্রহ্মতীর্ঘ সুদর্শন চক্রতীর্ঘ 
এ সকল তীর্থস্থানে ক্রমে উপনীত ॥ 


ভাঁগবতী কথ 


'পৃথুদক, বিন্দুসর বিশালায় অতঃপর 
ফুল্লচিতে সন্কর্ষণ করেন ভমণ । 

জাহ্নবী, যমুনা! পানে সন্নিকট তীর্থস্থানে 
নৈমিষ অরণ্যে আর গেলেন তখন ॥ 

সহত্র বংসর ধরি যজ্ঞের সঙ্কল্প করি 
সত্রযাগে সেসময় রত খষিগণ | 

দীর্ঘকাল যজ্জে ব্রতী তাঁরা সবে শীঘ্রগতি 
গাত্রোথান করে করি রামে দরশন ॥ 

যথাবিধি সেথা তারে অভার্থনা করি পরে 
ভক্তিতে প্রণমি সবে করিল অর্চন। 

বিপ্র আদি পরিজন সম্মানিত যবে হন 
আপন আসন রাম করেন গ্রহণ ॥ 

নামেতে রোমহধণ বাস-শিষ্য সেইজন 
সহসা তাহারে সেথা হেরে সন্কবণ । 

হয় সে যে স্ুৃতজাতি তবু তার গর্বব অতি 
বিপ্রমাঝে করিয়াছে আসন গ্রহণ ॥ 

রামে করি দরশন নাহি তাজে সে আসন 
করিল না কোনরূপ তবে সম্ভাষণ । 

অত্যধিক অহঙ্কারে প্রণামাদ্ি নাহি করে 
এত গর্ব হেরি রাম অতি রুষ্ট হন ॥ 

স্ুতজাতি হ'য়ে হেন আম্পদ্ধা তাহার কেন 
কেমনে পাইল এবে এই উচ্চাসন। 

যদি কেহ সাধুজনে সম্মানাদি নাহি দানে 
সমুচিত শিক্ষা তার প্রাপ্য সেইক্ষণ ॥ 


৪৬৫ 


৬৬ 


ভাঁগবতী কথা 


মৃত্যুদণ্ড সেজনারে প্রদানিবে নিবিবিচারে . 
শ্রেয়ঃ হয় হুর্জনের পরাণ হরণ । 

বেদব্যাস-শিহ্য, তার এত নীচ ব্যবহার 
ধর্মমশান্্র করি পাঠ, করেনি গ্রহণ ॥ 

যাছকর যেইমত দেখায় এইবর্্য কত 
না হয় সে সব তার ভোগের কারণ । 

সেরূপ রোমহধণ শাস্ত্র করি অধ্যয়ন 
কোন ফল তার নাহি হয় প্রকাশন ॥ 

ধর্মমধ্বজী যেইজন শ্রেয়; তাহার মরণ 
আম! হ'তে এ পাঁপীর নিধন এবার । 

ছুষ্টের দমন তরে শিষ্ট জনে পাঁলিবারে 
মানবের দেহ লয়ে জনম আমার ॥ 

সেথা সেই ছর্জনেরে লয়ে রাম স্বীয় করে 
আহত করেন এক কুশাগ্রে তখন । 

সকলে আশ্চর্য হন সেই কুশাগ্রে তখন 
রোমহধণের হয় মৃত্যু সংঘটন ॥ 

হেরে তারে মৃত যবে ক্ষু হ'য়ে মুনি সবে 
হাহাকার ধ্বনি তারা করেন তখন । 

বলরামে তারপরে কন তারা করযোড়ে 
ইহা যে অধন্ম কাধ্য হয় সম্পাদন ॥ 

কৃষ্ণ-গণ সংকীর্তন করি শ্রবণ মনন 
দিয়াছিন্্ মোরা তারে বিপ্রের আসন। 

পুরাঁণের বাণীদ্বারা জনগণ তৃপ্ত ত্বরা 


তাই এবে বক্তা রূপে করি নির্বাচন ॥ 


ভাগবতী কথা 


তুমি যে অন্ঞানী মত ইহারে করেছ হত 
অবন্থঠ ঈশ্বর-দোষ না হয় কখন । 

তবু যদি প্রায়শ্চিত্ত তোমা দ্বারা অনুষ্ঠিত 
পাঁপ কার্যে হবে তবে ভীত জনগণ ॥ 

তগবান সঙ্কর্ষণ খষিগণে তবে কন 
ব্রহ্ম হত্যা যাহা আমি করেছি এখন-_ 

লোককল্যাণ মানসে প্রায়শ্চিত্ত অবশেষে 
নিশ্চয় বিধানমত করিব পালন ॥ 

সবে বলুন এবার কিবা কর্তব্য আমার 
জ্ভাত হ'তে মনে বাঞ্ছ। জাগে এইবারে । 

পরমায়ু বীধ্য যাহা রোমহষণ পায় তাহা 
সবকিছু আপনারা দিয়াছেন তারে ॥ 

ইচ্ছা যদি জাগে চিতে যোগমায়া প্রভাবেতে 
মৃতজনে দিতে পারি ত্বরিত জীবন । 

বল বীর্য যাহা চায় অনায়াসে দিব তায় 
না হবে অন্যথা মোর বাক্যের কখন ॥ 

কন তবে ঝধিগণ শোন এবে সঙ্কর্ষণ 
মৃত্যুর সতাতা। যাহা৷ কর প্রদর্শন । 

আমাদের বাক্য যাহা রক্ষা যাতে হয় তাহ! 
কর তুমি এইবার ব্যবস্থা তেমন ॥ 

শুনি ইহা রাম তবে কহিলেন মুনি সবে 
নিজ আত। পুত্ররূপে প্রতিপন্ন হয় । 

পুত্র উগ্রশ্রবাঃ এবে উপযুক্ত বল পাবে 


পিতৃম্থলে বক্তা তাঁরে কর নিয়োজন ॥ 


৪৬৭ 


৪৬৮ 


ভাগবতী কথা 


কহ শ্রেষ্ঠ মুনি সবে কিবা আজ্ঞা হয় এবে 
আমি যে দিয়াছি কেশ তোমাঁদের সবে। 

অজ্ঞান্তা নিবন্ধন বিপ্রে করেছি নিধন 
প্রায়শ্চিত্ত বিধি যাহা বল মোরে এবে ॥ 

অতঃপর খধিগণ কহে শোন সক্কর্ষণ 
ইন্বল নামেতে রয় দৈত্য একজন । 

বল তনয় তার সদ করে অত্যাচার 
বিশাল বপুটী তাঁর ভীষণ দর্শন ॥ 

যক্তস্থলে প্রতি মাসে পুণিমা তিথিতে আসে 
বহু ক্লেশ দেয় তবে দৈত্য সেইজন । 

আসি সেথা কিছু পরে যজ্ঞস্থল নষ্ট করে 
বিষ্টা মূত্র শোণিতাদি করি নিক্ষেপণ। 

অতীব বিব্রত মোর! বিধান করগো ত্বরা 
নিধন করিয়া রাম দাঁনবে এখন । 

করণীয় হয় যাহা কহিম্থ তোমারে তাহ 
কৌশলে এ কার্ধা তুমি কর সম্পাদন ॥ 

এ দানব হ'লে হত শাস্তি পাবে লোক যত 
হবে তবে সবাকার মহা উপকার | 

এই ছুর্জনে এখন তুমি করিলে নিধন 
বিশ্বে সবে গাবে তব মহিমা অপার ॥ 

কার্য করি সমাপন কর তীর্থ পর্যটন 
বৰশেষে হবে তবে শুদ্ধ দেহ মন। 

সেথা ব্রত অনুষ্ঠানে আর কৃচ্ছুতা সাধনে 
ব্রন্মহত্যা পাপ যত হইবে মোচন ॥ 


ভাগব্তী কথ! 


ভাগবতে যাহা কয় তাহে ভকতি উদয়, 
ঈশ্বরের তত্বজ্ঞান হয় উদ্ভাসিত। 

এই ধর্মগ্রন্থ সত্য পাঠ তুমি কর নিত্য 
তাহে তুমি মনপ্রাণ করি নিয়োজিত ॥ 


৪৬৯ 


বলরামের তীর্থযাত্রা ও বন্বলাস্থর বধ 


পর্ববাদন সমাগত পুনঃ দৈত্য উপনীত 
বিষম বেগেতে বায়ু বহে সেসময় । 

বিষ্ঠাদি করিয়া বৃষ্টি করিল সে অনাস্থি 
তাহার ছুর্গন্ধে মঞ্চে টেকা দায় হয় ॥ 

যজ্ঞশালে অতঃপর উপনীত দৈত্যবর 
দরশনে ভীত হন সেথা মুনিগণ । 

যবে দানব বন্ধল ফেলে ছূর্ন্ধ সকল 
শুল হস্তে তারে তবে হেরে সন্কর্ষণ ॥ 

দেহ বিকট আকার বিকৃত বদন তার 
অঙ্গারের স্তাঁয় রয় দেহের বরণ। 

দীর্ঘ শ্শ্রু লহ্বমান হেরি ভীত হয় প্রাণ 
সে মূরতি হেরি রাম ক্রোধান্বিত হন ॥ 

হল, মুষলে যখন রাম করেন স্মরণ 
দ্রুত তারা উপনীত হইল তখন। 

হেরি, দৈত্য হ'য়ে ভীত শৃন্যে উঠিল ত্বরিত 
হলাগ্র দেহেতে তবে স্পর্শে সন্বর্ষণ ॥ 

শৃহ্যচারী সে বন্ধলে আকহিয়া ভূমে ফেলে 
ক্রোধে তবে প্রজ্জলিত রামের নয়ন । 

প্রচণ্ড বেগেতে তারে মুষল আঘাত করে 
বিচুর্ণ হইল তার মস্তক তখন ॥ 


ভাগবত কথা 


তাহার সকল অঙ্গ সেকালে হইয়। ভঙ্গ 
ভূমে পড়ে আর্তনাদ করিয়া! ভীষণ । 

করি রুধির বমন দৈত্য হারায় চেতন 
অবশেষে ধীরে ধীরে ত্যজিল জীবন ॥ 

অশনি পতনে যথা গিরিশূঙ্গ চরণ তথ! 
দৈত্োর বিশাল দেহ হইল পতন । 

সেথা তারে হেরি মৃত মুনিগণ হরষিত 
কহিলেন রামে তবে আশীষ বচন ॥ 

বৃত্রাস্থুর হ'লে হত ইন্দ্র যথা সম্মানিত 
তথ রামে মান দেন সেথা মুনিগণ । 

বৈজয়স্তী মালা আনি সন্কর্ষণে দেন মুনি 
দিবা বস্ত্র আভরণ দিলেন তখন ॥ 

প্রণমিয়া মুনি সবে হরষিত মনে তবে 
কৌশকী তীর্ঘেতে রাম করেন গমন । 

সমাপন করি মান সরোবর তীর্ঘে যান 
অবশেষে প্রয়াগেতে উপনীত হন ॥ 

স্নান, দান, পূজা আদি দেব-উদ্দেশ্যে হোমাদি 
সমাপি” পুলহাশ্রমে করেন গমন। 

বিপাশা, গোমতী নদী গগুকী, শোণে জানাদি 
সমাপ্ত করিয়া গয়া উপনীত হন ॥ 

পিতৃলোক উদ্দেশ্যেতে শ্রাদ্ধ, বিপ্রে ভোজনাস্তে 
চলেন গঙ্গাসাগর হ'য়ে হষ্ট মন। 

তথা রাম করি স্নান পুরুষোত্বম তীর্ে যান 
সেথা জগন্নাথদেবে করেন পূজন ॥ 


৪৭১ 


৪৭২ 


ভাগবতী কথা 


বেণা, সপ্তগোদাবরী আর যান ত্বরা করি 
পম্পানদী, ভীমরথী রাম সেইক্ষণ। 

কাত্তিকেয়ে সন্বর্ষণ করি পরে দরশন 
শ্রীশৈলে গিরিশালয়, করেন গমন ॥ 

দ্রাবিড় সে দেশ যথা বেহ্কট পর্বত সেথা 
পুণাপ্রদ-স্থান রাম দেখেন তখন । 

কামকোক্কী, কাঞ্ধীপুরী সরিদ্বরা ও কাবেরী 
যথাক্রমে বলরাম করেন ভ্রমণ ॥ 

যেইস্থানে ভগবান সদাই বিরাজমান 
শ্্রীরঙ্গ সে তীর্ঘে তবে যান সন্কর্ষণ। 

যান পরে হরিক্ষেত্র খষভ পর্ববত যত্র 
দক্ষিণ মথুরা তবে করেন গমন ॥ 

মহাঁপাতক নাশন ক্রমে যান সন্কর্ষণ 
সেতুবন্ধে সেইস্থাঁন সাগরের তীরে । 

সমাপন করি আন করিলেন বিপ্রে দান 
অর্থ, বস্ত্র, দিব্য গাভী প্রফুল্ল অস্তরে ॥ 

কৃতমালা তাম্্পর্ণা, রাম গেলেন তখনি 
মলয় পর্বতে ক্রমে উপনীত হন । 

অগস্ত্য মুনিকে সেথা প্রণমি কহিয়া কথা 
শেষে রাম করিলেন ভক্তিতে বন্দন ॥ 

হলধর অতঃপর গিয় দক্ষিণ সাগর 
কন্যানায়ী হুর্গাদেবী করেন দর্শন । 

সঙ্কর্ষণ কিছু পরে গেলেন অনস্তপুরে 
বিষ্ুস্থান পঞ্চাঞ্সরে উপনীত হন ॥ 


ভাগবতী কথা 


রাম তবে তীর্ঘস্থানে দান দেন বিপ্রগণে 
সেসময় উপনীত রহে যতজন । 

গাভীগণ ছ্ধবতী দেখিতে সুঠাম অতি 
বন্ত্রহ বিপ্রগণ পাইল তখন ॥ 

ভ্রমিয়া সকল দেশে চলেন কেরল শেষে 
অতঃপর ত্রিগর্তক যান সন্ক্ষণ। 

পবিত্র গোকর্ণ স্থানে যথা শস্তু নিত্য ধ্যানে 
সেই শিবক্ষেত্রে রাম উপনীত হন ॥ 

হেরি দ্বীপনিবাসিনী আধ্যাদেবী হন যিনি 
রামের হইল তবে তিরপিত প্রাণ। 

শূর্পারক তীর্থে যবে উপনীত রাম তবে 
নিবিবন্ধা॥ পয়োষ্ী, তাগী, নদীপানে যান ॥ 

যথাক্রমে করি শান সিদ্ধ যবে দেহ প্রাণ 
নদীনীরে করে রাম সন্ধ্যাদি বন্দন। 

দণ্ডকারণ্যে তখন প্রবেশেন সন্কর্ষণ 
সেথা হ'তে রেবাতীরে উপনীত হন ॥ 

তথা পুরী মাহিম্মতী মনোরম যাহা অতি 
এখনও বিদ্যমান, হেরে সর্বজন । 

মনতুতীর্ধে অতঃপর সান করি হলধর 
আবার প্রভাসতীর্ধে করেন গমন ॥ 

উপনীত যবে হন কহে সেথা বিপ্রগণ 
কুরুপাগুবের! রণ করিছে ভীষণ। 

প্রায় সব নৃপগণ সে সংগ্রামে হত হন 
নগণ্য কজন সেথ৷ জীবিত এখন ॥ 


৪৭৩ 


ভাগবতী কথা৷ 


তবে দেব সক্কর্ষণ নিজ মনে জ্ঞাত হন 
ধর] ভাঁর করেছেন শ্রীহরি হরণ । 

শোনে রাম সেইক্ষণ ভীমসনে দূর্যোধন 
গদাযুদ্ধে রয়েছেন নিযুক্ত এখন ॥ 

এই রণ নিবারণ করিবারে করি মন 
কুরুক্ষেত্রে রাম ত্বরা করেন গমন । 

যবে সেথা উপনীত যুধিঠির আদি যত 
কষ্তার্জুন সহ তার স্প্রিল চরণ ॥ 

কি উদ্দেশ্যে আগমন নাহি জানি কোনজন 
ভয়ে কিছু না জিজ্ঞাসে রামেরে তখন । 

র্ণক্ষোত্রে সন্কর্ষণ হুরধ্যোধনে ডাকি কন 
এইবার বীর &%্রোহে বন্ধ কর রণ ॥ 

সমবীর ছুইজন জ্ঞাত আমি নিজ মন 
কেন বৃথা লিপ্ত রণে ওহে মতিমাঁন। 

ভ্রাতাঁসনে যুদ্ধে জয় গৌরবের কু নয় 
করিবে এরূপ বৈরী দোহে হতমান ॥ 

কহিলেন রাম যাহ শুনিল না কেহ তাহা 
করে তার! গদাযুদ্ধ পূর্ব্বের মতন । 

অতি ছুষ্ট গ্রহফলে দোহা রণ এইকালে 
জ্ঞাত হয়ে স্থানত্যাগ করে সঙ্কষণ ॥ 

দ্বারকায় অতঃপর উপনীত হলধর 
হেরি তারে জ্ঞাতিগণ পুলকে মগন। 

কিছুকাল সেইস্থানে রন রাম ফুল্লমনে 
নৈমিষ অরণ্যে পরে করেন গমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


রামে হেরি খষি যত হন অতি পুলকিত 
ঈশ্বরে সাক্ষাতে তারা করে দরশন । 

সর্ধববিধ যক্দদ্ধারা সবে তারে পুজে ত্বরা 
প্রসন্ন হলেন তবে দেব সন্ধর্ষণ ॥ 

রাম সেথা মুনি সবে শুদ্ধ জ্ঞান দেন তবে 
যে জ্ঞান লভিলে শাস্তি মিলে অনুক্ষণ। 

অস্তে আত্মা ব্রন্মে মেশে জন্ম মৃত্যু ঘোচে শেষে 
এ সংসারে পুনঃ নাহি হয় আগমন ॥ 

পত্বী-সাথে সন্কর্ষণ স্নান করি সমাপন 
দিব্য বন্ত্র আভরণ করেন ধারণ । 

পূৃণিমা-জোছনা রাতে চতুর্দিকে দীপ্তি ভাতে 

_ সেইরূপ রামরূপে উজ্জ্বল ভূবন ॥ 

রাম-লীলা মধুময় শুনি চিত্ত শুদ্ধ হয় 
মহাঁপরাক্রাস্ত তিনি অনস্ত অপার । 

সবার মঙ্গল লাগি সদাই রহেন জাগি 
জীবগণে উদ্ধারিতে জনম তাহার ॥ 

শুভকাজে পাপক্ষয় এই কথা শাস্ত্রে কয় 
শিক্ষা দেন জীবে রাম করি আচরণ । 

বন্থতীর্ঘ সন্কর্ষণ করি ক্রমে দরশন 
মন্দ কন্ম যাহা রয় হয় বিনাশন ॥ 

রাম-চরিত্র যেজন করে ভক্তিতে শ্রবণ 
চরমে পরম পদ লভে সেইজন । 

ভাগবতে যত কথা হরে সব মনোবাথা 
রোগ শোক যায় দূরে বিপদ ভঙ্জন ॥ 


ভক্ত স্ুদামার উপাখ্যান 


জ্ঞাত হ'তে করি মন শুকদেব রাজা কন 
কৃষ্ণের অপূর্বব কথা কহ মুনিবর। 

তাহার যতেক বাণী বাসনা এখন শুনি 
তাহাতে মানস তৃপ্ত হইবে সত্বর ॥ 

সংসারে অভীষ্ট আশে শ্রম বৃথ৷ হয় শেষে 
আসে গ্লানি, পূর্ণফল না মেলে কখন। 

বিচক্ষণ যেইজন স্মরে তারে অনুক্ষণ 
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ কথা করেন শ্রবণ ॥ 

ইন্দ্রিয়াদি দেহ যাহা! সার্থক করিতে তাহা 
শ্রীহরির সেবা! লাগি কর নিয়োজন । 

কর তার লীলা গান যে বাণীতে মুগ্ধ প্রাণ 
সে বাণী সফল করে মানব জীবন ॥ 

তার কার্য যেইজন হস্তে করে সম্পাদন 
তাহাই সার্থক হস্ত নাহিক সংশয় । 

ব্মরে তারে যেইজন তাহাই প্রকৃত মন 
শ্রবণে সফল কর্ণ, তার বাক্যে হয় ॥ 

তাহার চরণদ্বয় যে শির প্রণত হয় 
সে শির সার্থক হয় ভূবন মগ্ডলে । 

দরশন করি তারে যে আখি পরাণভরে 


তাহাই সফল আখি জানিও সকলে ॥ 


ভাগবতী কথ 


কৃষ্ণের চরণামৃত লয় যেব! নিয়মিত 
তার ভক্ত-পাদোঁদক করে যে স্বীকার-_ 

তাহার সফল অঙ্গ করিয়। শ্রীহরি সঙ্গ 
ভক্ত মাঝে পরিচিতি হয় তবে তার ॥ 

কৃষ্খা একজন দেবভক্ত দ্বিজ রন 
আুদামা তাহার নাম ধন্মে সদা মতি । 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হন সদাই প্রশাস্ত মন 
জ্ঞানবান, জিতেক্দ্রিয়, দরিদ্র সে অতি ॥ 

গৃহস্থ আশ্রমে রন তবু সদা তুষ্ট মন 
যাহা পান ঈশ্বরের দান মানি লন | 

পতিব্রতা পত্বী তার ছুঃখ সহে অনিবার 
অন্নাভাবে শীর্ণ দেহ মলিন বদন ॥ 

বিষয় আসক্তি শূন্য নাহি জানে হরি ভিন্ন 
ভিক্ষাদ্ধারা করে তারা উদর পূরণ । 

প্রয়োজন মত কভু নাহি পান অন্ন তবু 
প্রাপ্তি আশে উৎকন্ঠিত না হন কখন ॥ 

একদিন পত্বী হয় ক্ুপ্মনা অতিশয় 
এক মুষ্টি অন্ন গৃহে না রহে যখন । 

ক্ষুধার্ত যে পতি তবে কেমনে একথা কৰে 
কি উপায় হবে তার ক্ষুধা নিবারণ ॥ 

নিতান্ত ব্যথিতা যবে কম্পিত দেহেতে তবে 
পতির নিকটে ত্বরা উপনীত হন। 

সেসময় করযোড়ে নিবেদন করি তাকে 


কহে প্রভু শোন এবে আমার বচন ॥ 


৪৭৭ 


৪৭৮ 


ভাগবতী কথা 


রমাপতি নারায়ণ তব প্রিয় সখা হন 
পরমদয়ালু তিনি করেছি শ্রবণ । 

দ্বিজভক্ত হন অতি সদা! কৃপা ভক্ত প্রতি 
এবে তুমি লও প্রভূ তাহার শরণ ॥ 

ত্বরা তার কাছে গিয়া কহ ছঃখ বিস্তারিয়া 
সাংসারিক ক্রেশ যত হবে নিবারণ। 

দয়াময় নারায়ণ আনি দিবে বহছুধন 
না রাখেন তিনি কারো বাঞ্চ। অপুরণ ॥ 

অধুনা দ্বারকা পুরী রয়েছেন সেই হরি 
ভোজ বৃঞ্ যহুগণে করিতে পালন । 

তিনি যে নিকটে অতি যাঁও প্রভু দ্রুতগতি 
উদরের জ্বালা যে গো না সে এখন ॥ 

অন্তরে চিস্তিলে ধারে আত্মজ্ঞান দেন তাঁরে 
সব্ববৈশ্বর্যা পূর্ণ তিনি দেব নারায়ণ । 

কল্পতরু যিনি হন তুচ্ছ এই আকিঞ্চন 
এবে তিনি করিবেন অবশ্য পুরণ ॥ 

পত্বী তারে বারে বারে অনুনয় যবে করে 
তবে সে আপন মনে করিল চিন্তন । 

যাই যদি পুরীপানে দেখা হবে হরিসনে 
এ স্থযোগে তিরপিত হবে আখি মন ॥ 

যাত্র। যবে স্থির করে কহে তবে পরিবারে 
রিক্ত হস্তে তার কাছে যাইব কেমনে । 

যদি কিছু রহে সতী আনি দাও ত্বরাগতি 
করিব সম্ভার সহ দেখা সখাসনে ॥ 


ভাগবতী কথা 


পতি যবে কন তারে উপায়ন আনিবারে 
ভিক্ষা মাগে প্রতিবেশী নিকটে তখন। 

শুনি সে কহিল তারে দিব যাহা আছে ঘরে 
অপেক্ষা আমার গৃহে কর কিছুক্ষণ ॥ 

চিপিটক ছিল যাহা! চারি মুষ্টি দিল তাহা! 
বাল! তবে ফুল্প মনে করিল গমন । 

একখগু বস্ত্রদ্ধার! সেসকল বাঁধি ত্বরা 
পতির নিকটে তাহা করে আনয়ন ॥ 

ল"য়ে দ্বিজ সে সম্ভার ভাবে মনে বার বার 
কেমনে পাইব আমি কৃষ্ণ-দরশন | 

হই আমি মৃঢ়মতি তাহাতে দরিদ্র অতি 
উদয় হবে কি মোর সৌভাগ্য এখন ॥ 

মনে মনে চিন্তা করি চলেন দ্বারকাপুরী 
শেষে পুরী-দ্বারদেশে উপনীত হন । 

প্রবেশ নিষেধ তারে দ্বিজ জানি নাহি করে 
স্্রীমা চলিল তবে হ'য়ে হট মন ॥ 

কৃষ্ণ-কক্ষ অভ্যন্তরে উপনীত ধীরে ধীরে 
সন্মুখে শ্রীকৃষে তবে করে দরশন । 

হেরি স্থদাম৷ তখনি পাশে রয়েছে রুক্সিণী 
পুলকে হইল তার সজল নয়ন ॥ 

তারে যবে হেরে হরি পুলক জাগিল তারি 
তবে করি গাত্রোখান দেন আলিঙ্গন । 

সখা-অঙ্গ পরশনে শিহরণ জাগে প্রাণে 
আনন্দাশ্র পূর্ণ আখি ঝরিল তখন ॥ 


৪৭৯ 


৪৮০ 


ভাগবত কথা 


সজ্জিত পর্াঙ্ক'পরে শ্রীহরি বসায়ে তারে 
সযতনে পাগ্ত অর্থ্য করিয়া অর্পণ__ 

পদ্দ্বয় নারায়ণ করি তবে প্রক্ষালন 
ধৌতবারি মস্তকেতে ত্বরা তুলি লন ॥ 

কুহ্কুম অগুরু অঙ্গে মাখাইয়! নানারঙ্গে 
দীপ, ধৃপ, গন্ধে তারে করেন পুজন । 

মিষ্ট দ্রব্য তান্বুলাদি আর গাভী অর্থ আদি 
দিয়া মিত্রে জিজ্ঞাসেন কুশল তখন ॥ 

ছিন্ন সে বসনধারী শীর্ণদেহ বিপ্রে হেরি 
সুবেশা রুক্সিণী তারে করিল বীজন | 

বিশেষ সম্মীন যবে কৃষ্ণ দ্বারা হেরে তবে 
বিশ্মিত হইল সেথা পুরবাসিগণ ॥ 

পরস্পর পরস্পরে আলোচনা সবে করে 
বহুপুণ্য বিগ্র পূর্বে করেছে অর্জন । 

নাই তার ধন মাঁন কেহ না করে সম্মান 
তবু হরি করিছেন তাহারে পুজন ॥ 

স্দ্রামার হস্ত হরি সন্সেহে ধারণ করি 
আনন্দে একত্রে তবে উপবিষ্ট হন । 

বাল্যকালে গুরুগৃহে উভে যাহা বাকা কহে 
উত্থাপন করি করে কথোপকথন ॥ 

এুদামারে হরি কন করি পাঠ সমাপন 
তুমি কি গুরু দক্ষিণ করিয়] অর্পণ-_ 

এনেছ কি তারপরে উপযুক্ত ভার্ধ্যা ঘরে 
জানিতে সে সব কথা বাসনা এখন ॥ 


৩১ 


ভাগবতী কথা 


যদিও গৃহস্থ হও বিষয়ে নিলিপ্ত রও 
ধন মান বাগ? তব না রহে কখন। 

রত কন্ম অনুষ্ঠানে ভোগাঁকাজ্ষী নাহি মনে 
শিক্ষা দিতে করে সাধু হেন আচরণ । 

রক্ষিবারে স্থষ্টি যত কাধ্যে আমি রহি রত 
আপনার তাহে নাহি রহে প্রয়োজন । 

ভোগবাঞ্ছ। হৃদে যাহা উপেক্ষা করিয়া তাহা 
নিয়মিত অনুষ্ঠান করে সাঁধুজন ॥ 

গুরুকুলে বাসকথা মনে কি জাগিছে হেথা 
গৃহে রহি আমারে কি করিতে স্মরণ ? 

জগতত্ব, জীবতত্ আর পরমাত্মতত্ব 
দ্বিজ, গুরু সন্নিধানে সবে জ্ঞাত হন ॥ 

জন্মদাতা পিতা যিনি আদিগুরু হন তিনি 
আর তিনি মহীয়ান পূজনীয় জন । 

দীক্ষাগ্ডর যেবা হন গরীয়ান সেইজন 
উপদেশ বাক্যে শিষ্কে মোক্ষপথে লন ॥ 

পূজ্য তিনি অনুক্ষণ দেবতার মত হন 
বিপদ না রহে তাঁর লইলে শরণ । 

গুরুমুণ্তি যেইজন আমার স্বরূপ হন 
জ্ঞানপ্রদ উপদেশ শিষ্যে তিনি কন ॥ 

সদ তার বাণী শুনি বর্ণাশ্রম ধন্ম মানি 
চলে যেব৷ মুক্তিপদ পায় সেইজন। 

ভাগ্যোদয় হয় যবে সদৃগুর মেলে তবে 


পাইয়া হরিরে কর অস্তরে বন্ধন ॥ 


৪৮১ 


৪৮৭ 


ভাগবতী কথা 


সর্বভূত আত্মা যত সব আমি অবগত 
মনোভাব কারো মোর না রহে গোপন। 

জেনো গুরু-সেব দ্বারা শান্ত হয় হৃদি ত্বরা 
তপস্তা৷ বা গৃহধন্মে নাহয় তেমন ॥ 

গুরুগৃহে বাঁস যবে ঘটন। যা! ঘটে তবে 
তোমার কি আছে সখা ম্মরণে এখন ? 

ইন্ধন সংগ্রহ তরে যাই বন অভ্যন্তরে 
গুরুপত্বী করিলেন আদেশ যখন ॥ 

যবে সে গভীর বনে যাই মোর! ছুইজনে 
ঝড়, বৃষ্টি, বজপাঁত আরম্তে তখন । 

ভীত মনে সেইকাঁলে বসি দৌহে বৃক্ষমূলে 
প্রবল বাঁরিতে শীতে জাগিল কম্পন ॥ 

ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে স্ধ্যদেব পড়ে ঢলে 
চতুর্দিক আধারেতে ঘেরে সেসময় । 

আশ পাশ স্থান যত হয় বারিতে প্লাবিত 
উচ্চ নীচ কোন কিছু দৃষ্ট নাহি হয় ॥ 

বনপথ অন্ধকার নাহি পাই দেখিবার 
অত্যন্ত ব্যাকুল তবে হই ছুইজন। 

পরস্পর হাত ধরি বনমাঝে ঘুরে মরি 
গভীর রজনী ক্রমে হইল তখন ॥ 

এ হেন ঘটনা শুনি তবে মুনি সান্দীপনি 
গৃহে রহি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন । 

পাব দোহারে কেমনে চিন্তি তবে নিজ মনে 


প্রত্যুষে উঠিয়৷ বনে করেন গমন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বন্ছু অন্বেষণ পরে হেরে মুনি ছু'জনারে 
অত্যন্ত কাতর দৌহে না সরে বচন। 

তবে করি সম্বোধন আমাদের গুরু কন 
মোর লাগি বহু ক্লেশ স"য়েছ ছু'জন ॥ 

নিজ আত্মা প্রিয় যত নহে কেহ প্রিয় অত 
মোর তরে আত্মস্থখ দিলে বিসর্জন । 

বিপদে পড়িয়া তবু তযজনি বিশ্বাস কতু 
দোহা প্রতি তুষ্ট তাই হইন্্ু এখন ॥ 

সদা গুরু-সেবা লাগি শিষ্যগণ রবে জাগি 
করিবে একাগ্র মনে গুরু আরাধন । 

ধনাদি সর্বস্ব তারে নিবেদিবে নিবিবচারে 
বিসর্জন দিবে দেহ যদি প্রয়োজন ॥ 

হেরি দোহা শুদ্ধমতি হই আমি তুষ্ট অতি 
তোমাদের মনোবগ্থা হউক পূরণ। 

সব্ধ্ববিধ বিদ্যা এবে ছুইজনা জ্ঞাত হবে 
দৌোহ। প্রতি আশীর্বাদ রবে অনুক্ষণ ॥ 

ঘটনা আরও কত ঘটিয়াছে নানামত 
সে সব এখন তুমি কর কি ম্মরণ। 

শ্রীগ্ঘরুর কৃপা হ'লে ছুঃখ যত যাঁয় চলে 
পূর্ণকাম হ'য়ে তবে হয় তৃপ্ত মন॥ 

কহিল শ্রীদাম সখা ধন্য আমি পেয়ে দেখা 
তুমি যে জগদ্গুরু সব মূলাধার। 

সত্যকাম হরি তুমি কত লীলা কর স্বামী 


শিক্ষা দিতে গুরু গৃহে বাস যে তোমার ॥ 


৪৮৩ 


৪৮৪ ভাগবতী কথা 


ভাগবত শাস্ত্র সার পাঠে সুখ অনিবার 
শ্রবণেতে মানবের ভকতি উদয়। 
আপনি আচরি কন্ম শেখালেন জীবে ধর্ম 


শ্রীহরি-স্থদাম কথ! হয় মধুময় ॥ 


সুর্দামার গৃহে প্রত্যাবর্তন ও ভগবানের 
গুণ কীর্ভন 


সখার বিনীত কথা শ্রদ্ধা আর হেরি সেথা 
তাঁর প্রতি জনার্দন অতি তুষ্ট হন। 

তবে সহাস্ত বদনে কন তারে সম্বোধনে 
মোর লাগি কিবা তুমি আঁনিলে এখন ॥ 

চিপিটক সাথে যাহা গোপনে সে রাখে তাহা 
না করে বাহির দ্রবা লজ্জায় তখন । 

অন্তর্যামী নারায়ণ সব তিনি জ্ঞাত রন 
সখারে ডাকিয়া তবে কহেন বচন ॥ 

যাহা করিয়া যতন করিয়াছ আনয়ন 
কেন সখা মোরে নাহি দিতেছ এখন । 

ভক্ত যাহা ভক্তিভরে নিবেদন করে মোরে 
'প্লীতমনে করি আমি সে সব গ্রহণ ॥ 

ভক্তিশুন্য কোনজন দিলে ও প্রচুর ধন 
তাহে নাহি তৃপ্ত মোর অন্তর কখন। 

ভক্তের সামান্য দান তুষ্ট করে মোর প্রাণ 
সেই দ্রব্য করি আমি পর্যাপ্ত গণন ॥ 

পত্র, পুষ্প, ফলে মোরে পুজে যদি ভক্তিভরে 
সে সকল দ্রব্য করি সাঁদরে গ্রহণ । 

ভগবান এইমত কন তারে কথা কত 


তবু বিপ্র অধোমুখে না সরে বচন ॥ 


৪৮৬ 


ভাঁগবতী কথ 


কৃষ্ণের এই্বর্যা হেরি সন্কৃচিত হৃদি তারি 
তাই দ্বিজ চিপিটক না দিল তখন । 

তার যে কৃষ্ণের কাছে কামনা কিছু না আছে 
পত্বী-অনুরোধে তার হেথা আগমন ॥ 

দিতে তাঁরে এসময় সাহস মনে না হয় 
তুচ্ছ দ্রব্য নিবেদিতে লজ্জিত পরাণ । 

তবে দেব নারায়ণ চিন্তিলেন নিজ মন 
দুল্লভ সম্পত্তি দ্বিজে করিবেন দান ॥ 

ভক্তাঁধীন ভগবান বুঝি তবে ভক্তপ্রাণ 
বন্ত্রে বীধা চিপিটক ত্বরা কাড়ি লন। 

সখা কিছু গ্রীতিভরে আনিয়াছ মোর তরে 
তাতে আমি অতি তুষ্ট হইন্্ু এখন ॥ 

এইরূপ বিপ্রে বলি চিপিটক নিয় তুলি 
এক মুষ্টি তাহা হ'তে করেন ভক্ষণ । 

ভোজনার্থ পুনরায় লইলেন যবে তায় 
রুক্সিণী আসিয়! হস্ত করিল ধারণ ॥ 

ভোজন নিষেধ করি কন বাল! শোন হরি 
চিপিটক আর তুমি না কর গ্রহণ । 

তোমাকে যে তুষ্ট করে পায় সুখ এ সংসারে 
পরলোকে স্বর্গবাসে রহে সেইজন ॥ 

এক মুষ্টি চিপিটকে যে সম্পত্তি দিবে তাঁকে 
তাহার অভাব আর না হবে কখন। 

অধিক পাবার তার প্রয়োজন নাহি আর 
ভোজনে বিরত তাই করিন্্ু এখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


পরে বিপ্রে বিধিমত ভোজন করান কত 
মিষ্টানাদি দিয় আর বিবিধ ব্যঞ্জন। 

সেই রাত্রি দ্বারকায় স্থখে বিপ্র রহি যায় 
পরদিন নিজবাসে করে সে গমন ॥ 

কৃষ্ণের নিকট হ'তে বিদায় লইয়া পথে 
মনে মনে দিজ তবে করিছে চিন্তন । 

পত্বী-বাঁক্যে অবশেষে এশ্বর্ধ্য ধনের আশে 
শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে করি আগমন ॥ 

আপাততঃ কিছুমাত্র নাহি পাই ধন তত্র 
লজ্জায় যাচিয়া আর, না কহিন্থু তারে । 

গৃহে গিয়া পরিবারে কি কবেন এইবারে 
এ কথ বিপ্রের মনে জাগে বাঁরে বারে ॥ 

যবে কৃষ্ণ-দরশন ভোগবাঞ্থা ত্যজে মন 
লজ্জা তাই মনে নাহি রহে বেশীক্ষণ। 

তবে দ্বিজ নিজমন ভাবে দেব জনার্দন 
বিপ্র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেন নিদর্শন ॥ 

সুদর্শন চক্রধারী যে বক্ষে লক্ষমীরে ধরি 
পরম শান্তিতে তিনি রন নিমগন-_- 

সেই বক্ষমাঝে হরি মোর মত দীনে ধরি 
অবহেলে হাসিমুখে দেন আলিঙ্গন ॥ 

আমি যে দরিদ্র অতি তবু কৃপা মের প্রতি 
হেলা নাহি করিলেন মোরে নারায়ণ । 

পথশ্রমে শ্রান্ত হেরি পরম দয়াল হরি 
পত়্ীদ্বারা করালেন আমারে বীজন ॥ 


৪৮৭ 


৪৮৮ 


ভাগবতী কথা 


বিপ্রের সম্মানকারী পদ মোঁর ধৌত করি 
দেবতার ন্যায় মোরে করেন পূজন । 

মুক্তি-বাঞ্ছ। মনে যবে একাগ্রে পুজিবে দেবে 
করিবে আশ্রয় সদা তাহার চরণ ॥ 

দীনবন্ধু নারায়ণ মনে তিনি জ্ঞাত রন 
নিতান্ত দরিদ্ধ আমি নাই কোন ধন। 

সহসা প্রচুর ধন পাই যদি এইক্ষণ 
তবে মোর তাকে আর ন! রবে স্মরণ ॥ 

এশ্বর্ষে বিপথগামী জানি হ'তে পারি আমি 
বেশী ধন তাই নাহি দেন নারায়ণ 

পথে বিপ্র চিন্তি চিতে আসি গৃহ নিকটেতে 
আপন কুটির সেথা না করে দর্শন ॥ 

তথায় বিচিত্রপুরী তখন সম্মুখে হেরি 
অতীব আশ্চ্যান্িত হলেন ব্রাহ্মণ । 

পু্পের কানন কত রহে সেথা স্থশোভিত 
মধুলোভে অলিকুল তোলে গুপ্জরণ ॥ 

রমণীয় কত বন হয় সেথা দরশন 
পক্ষিকুল-কাঁকলীতে মুখরিত বন। 

গীতি কত নানামত স্থমধুর সুরে শ্রুত 
নর্তকীরা নানাপাঁজে করিছে নর্তন ॥ 

স্বচ্ছবারি সরোবর দৃশ্য অতি মনোহর 
বিকশিত রহিয়াছে তাহে শতদল। 

জলাশয় আরো কত কুমুদাদি প্রন্ফুটিত 


তাহাদের নানাবর্ণ রহে সমুজগ্রল ॥ 


ভাগবতী কথা 


সেথা নর নারীগণ করিতেছে বিচরণ 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে হইয়৷ সজ্জিত । 

হরিণ-নয়না বালা গৃহমাঝে করে আলা 
অপরূপ রূপ তাহে রহে বিরাজিত ॥ 

চিন্তাকুল দ্বিজ্জ তবে আপনার মনে ভাবে 
কোথা হ'তে অদ্রটালিক।৷ আসিল হেথায় । 

গৃহে কার অধিকার বাঞ্ক। মনে জানিবার 
অন্তদ্ধান হয় মোর কুটীর কোথায় ॥ 

চিন্তা তবে নানামত হৃদে তাঁর জাঁগরিত 
হেনকালে নরনারী করে আগমন । 

অপুর্ব দর্শন তারা রূপ যেন হৃদিহরা 
মনে হয় স্বর্গ হতে আসিল এখন ॥ 

অগ্রসর হ'য়ে তারে গীত বাছা সহকারে 
যথাঁবিধি অভার্থনা করে সবজন । 

শোনে যবে পরিবার আসিছেন পতি তার 
পতিত্রত। সতী তবে পুলকে মগন ॥ 

অপরূপ নারী বেশে অলঙ্কারে সাজি শেষে 
আসে ত্বরা পতিদেবে করিতে দর্শন । 

সঙ্গে তার দাসী যত রহিয়াছে সুসজ্জিত 
সঙ্গে তারে লয়ে তারা করিল গমন ॥ 

সম্মুখে পতিরে দেখি পুলকে সজল আখি 
দেবজ্ঞানে সতী তারে নমিল তখন । 

হু'নয়নে ঝরে ধারা আবেগেতে আত্মহারা 
সরমে বালার মুখে না সরে বচন ॥ 


৪৮৯ 


৪৯০ 


ভাগবতী কথা 


পরিবারে সুসজ্জিত দাসীগণে পরিবৃত 
সম্মুখে যখন বিপ্র করে দরশন-_ 

বিস্ময় জাগিয়া তবে ব্রাহ্মণ অন্তরে ভাবে 
হয় কি বাস্তব দৃশ্য অথবা স্বপন ॥ 

চিন্তি দিজ কিছুক্ষণ স্থির করি নিজ মন 
ভাষ্য সহ পুরীমাঝে প্রবেশে তখন । 

অতুল এশ্বর্য্য হেরি প্রসন্ন অস্তর তারি 
শ্রীহরির কৃপা স্মরি ঝরে ছু'নয়ন ॥ 

হেরে তবে বিপ্র কত মণিস্তম্ত সুশোভিত 
অপরূপ রহে সেথা পুরীর গঠন । 

প্রবাল মুকুতা৷ সেথ৷ রহিয়াছে যথা তথা 
উজ্জ্বল প্রস্তরে গৃহে শোভার বদ্ধন ॥ 

রতন পালস্ক যত রহিয়াছে স্থশোভিত 
রহে তাহে গজদস্ত মুকুতা৷ খচিত। 

মুক্তাঁদাম বিলম্বিত চন্দ্রাতপ গৃহে কত 
ছপ্ধফেননিভ শয্যা পাঁলন্কে শোভিত ॥ 

বীজনের তরে রহে চামরাদি প্রতি গৃহে 
রহিয়াছে দণ্ড তার স্বর্ণে নিরমিত। 

গৃহতল যত রয় মহাঁমরকতময় 
তাহার অলিন্দ যত স্টিক নিম্সিত ॥ 

রতবদীপ নারীগণ করে সীাঝে প্রজ্জালন 
হয় তাহে চতুদ্দিক উজ্জ্বল তখন। 

রূপ অতি সবাকার দেহে নানা অলঙ্কার 
স্বচ্ছস্থানে শোঁভে তবে ভূষণ বরণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


দাস দাঁপী সেথা কত সেবা! লাগি উপনীত 
আদেশের অপেক্ষায় দাড়ায় তখন । 

অঙ্গের বসন যত রহে সব পরিষ্কৃত 
রহিয়াছে সবাকার প্রসন্ন বদন ॥ 

হেরি এ এইশবর্ধ্য ধন ব্রাহ্মণ বিভ্রান্ত হন 
ধীরভাবে মনে তবে করেন চিন্তন । 

বিষম বিষয় বিষে রহিয়া৷ মগন শেষে 
বুঝি মোর ভগবাঁনে না রবে স্মরণ ॥ 

আমারে দরিদ্র হেরি পরম দয়াল হরি 
প্রচুর সম্পত্তি মোরে করিলেন দান। 

ভাবিছেন বিশ্বপতি এই দান অল্প অতি 
ভক্তের সামান্য দানে হয় বেশী জ্ঞান ॥ 

চাঁধার অজ্ঞাতসারে রাত্রিতে বরষা! ঝরে 
সে বর্ষণে শুকষক্ষেত্র প্লাবিত তখন । 

ঈশ্বরের কপাবলে প্রচুর ফসল ফলে 
কৃষকের ক্লেশ তাহে হয় নিবারণ ॥ 

জীবে হরি অনুক্ষণ কৃপা করে বরিষণ 
অজ্ঞানী মানবগণ নাহি জ্ঞাত হন। 

যদি কেহ ভক্তিভরে একমনে চিন্তে তারে 
তার কৃপা অন্থুভব করিবে সেজন ॥ 

একমুষ্টি চিপিটকে দ্রিলে এই্বর্যা আমাকে 
অতি তুচ্ছ দ্রব্য তাহ করিয়া গ্রহণ । 

যে কামনা সেসময় আমার অন্তরে রয় 


তার চেয়ে দিলে প্রভু অধিক এখন ॥ 


৪৯১ 


৪৯২ 


ভাগবতী কথা 


আর এবে ধন জন নাহি মোর প্রয়োজন 
তোমার করুণা যেন পাই অনুক্ষণ। 

দিলে মোরে আলিজন সর্বশ্রেষ্ঠ এই ধন 
সে প্রেমে বঞ্চিত যেন না হই কখন ॥ 

বিষয় প্রদান করি ভুলাইতে চাও হরি 
এ এশ্ব্যা মনে হয় বিষের মতন । 

পাইয়।৷ অতুল ধন তুচ্ছ তাহা করি মন 
এবার লইন্ু দেব তোমার শরণ ॥ 

তব চরণ কমল দূর করে মনোমল 
ছুঃংখ, শোক আর তবে না করে পীড়ন। 

সদা তব পদে ঠাই জন্মে জম্মে যেন পাই 
বিস্মৃত না হই যেন করুণ কখন ॥ 

বিশ্বপতি ভগবান বিপ্রে দেন শ্রেষ্ঠ স্থান 
ব্রাহ্ষণ লভেন তাঁর অভয় চরণ । 

স্ুদামার কাটে ষবে অবিদ্যা বন্ধন তবে 
অক্কেশে বৈকুণ্ে তিনি করেন গমন ॥ 

শ্রদ্ধা যাহ! বিপ্র প্রতি দেখালেন রমাঁপতি 
শ্রীদামে এশ্বর্যয আর, প্রদানের কথা 

শ্রবণেতে সেসকল কাটে মন্দ কর্ম্মফল 


ছুঃখ শোক হৃদে কভু নাহি দেয় ব্যথা ॥ 


ূধ্যগ্রহণোপলক্ষে যদুগণের সহিত কৌরবদের 
ও নন্দাদি গোপগণের মিলন 


শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন 
রাম কৃষ্ণ যবে করে দ্বারকায় বাস-- 

সুর্ধ্য গ্রহণ সেসময় কল্পক্ষয় তুল্য হয় 
পূর্ণগ্রাসদূপে তবে হইল প্রকাশ ॥ 

গ্রহণের বার্তা যবে জনগণ শোনে তবে 
দূর হ'তে নরনারী করে আগমন । 

নিজ নিজ কল্যাণার্থে সমস্ত পঞ্চক তীর্ধে 
কুরুক্ষেত্র স্থানে সবে উপনীত হন ॥ 

পরশুরাম এখানে বধে যবে নৃপগণে 
রুধির ধারায় বধ হৃদের স্থজন 

সেসময় ধরণীরে নিঃক্ষত্রিয় করিবারে 
করেন নিষ্ঠুর তিনি এই আচরণ ॥ 

পরশুরাম তখন পাঁপে লিপ্ত নাহি হন 
সাধারণ ব্যক্তিমত করিয়া নিধন । 

সবে মন্দ কম্মতরে প্রায়শ্চিত্ত যাতে করে 
লোকশিক্ষা হেতু তার তীর্ঘেতে গমন ॥ 

পাপমুক্ত হইবার যে যে তীর্ঘে গতি তার 
কুরুক্ষেত্র সেইস্থানে সবে উপনীত । 

পাপের মোচন তরে তীর্থন্েত্রে যাইবারে 
প্রজাবর্গ দেশবাসী চলিল ত্বরিত ॥ 


৪৯৪ 


ভাগবতী কথ! 


প্রহ্যয় সাহ্বাদি সবে বুঞ্চিগণ, গদ তবে 
বস্থদেব অক্রুরাদি করিল গমন । 

রথে করি আরোহণ অশ্থে গজে সেইক্ষণ 
কুরুক্ষেত্রে যায় কত দ্বারকার জন ॥ 

তীর্ঘযাত্রিগণ সবে মিলিত হইয়া তবে 
সমস্তপঞ্চক তীর্ঘে উপনীত হন। 

সেথ! নদীনীরে সান শুদ্ধ করে দেহ প্রাণ 
সেসময় উপবাসী রহে জনগণ ॥ 

সমাপিয় সান সবে বিপ্রগণে ডাকি তবে 
অর্থ গাভী বন্্ আদি করিলেন দান। 

স্বর্ণমাল্য সমন্বিত দেন দ্বিজে গাভী কত 
ছিল সেথা উপনীত যার! ধনবান ॥ 

বৃঞ্খিগণ পুনরায় পুণ্া রামহুদে যায় 
ভক্তিতে সে তীর্ধে নান করে সবজন। 

পরমানন আদি কত ভোজ্য দ্রব্য নানামত 
সবে মিলি দ্বিজগণে করান ভোজন ॥ 

বিপ্র হ'তে বৃষি সবে অনুমতি লয়ে তবে 
একত্রে সন্তুষ্ট চিত্তে আরস্তে ভোজন । 

অবশেষে বুষ্গণ হ'য়ে সবে তৃপ্ত মন 
বৃক্ষমূলচ্ছায়ে করে বিশ্রাম গ্রহণ ॥ 

সেসময় নুপ যত হন সেথ৷ উপনীত 
কৃষ্ণের বান্ধব কত করে আগমন । 

আসে সেথা সেনাগণ খ্যা তার অগণন 
আসিল তখন কত আত্মীয় স্বজন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কুরু, বিদর্ভ, স্থঞ্য় কুস্তী, কেরল, কেকয় 
কান্বোজ, আনর্ত, মৎস্য নুপ কতজন। 

অবস্তী, কৌশল, মদ্র আরো! কত রাজ তত্র 
নন্দআদি গোৌঁপসহ আসিল তখন ॥ 

ধর্মপ্রাণ গোপীগণ উৎকষ্টিত হ'য়ে মন 
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্ধে উপনীত হন । 

পরস্পর পরস্পরে সম্ভাষণ তবে করে 
কৃষ্ণে হেরি গোপীগণ হরষে মগন ॥ 

একত্রে সবারে দেখি উৎফুল্ল হইল আখি 
একসনে মিলি তারা ফুল্ল সবজন । 

একে একে সেথা সবে আলিঙ্গন করে তবে 
শরীরে রোমাঞ্চ তাহে হয় জাগরণ ॥ 

মধুর বচনে সবে তুষিলেন হরি তবে 
ভ্রাতা ভগ্নী সবে কুস্তী করে সম্ভাষণ । 

ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরিরে কুস্তীদেবী যবে হেরে 
অদর্শন বেদনার হয় নিবারণ ॥ 

আত্মীয় স্বজন যত যাঁরা সেথা উপনীত 
কহেন সবারে কুস্তী করি সম্বোধন । 

নির্ধয় তোমরা সবে ব্যবহারে কহি এবে 
না করিলে একবার আমারে স্মরণ ॥ 

বিপদে পড়িন্্ যবে সংবাদ না নিলে তবে 
সাহায্য করিতে নাহি হ'লে অগ্রসর | 

দুর্ভাগ্যের পরিচয় আর বেশী কিবা হয় 


সহিয়াছি কত ক্রেশ তবে ঘোরতর ॥ 


৪৯৫ 


৪৯৬ 


ভাগবতী কথা 


দেব যবে প্রতিকূল নহে কেহ অনুকূল 
স্বজন তখন তারে না করে স্মরণ । 

বিপরীত বাবহার নিজ পুত্র করে তার 
পিতা মাতা স্নেহ নাহি করে প্রদর্শন ॥ 

বন্ুদেব শুনি সেথা কহিলেন শোক বৃথা 
এ সংসারে সকলি যে হয় মায়াময় । 

বিশ্বে যত জীবগণ সংসারের মাঝে রন 
দেবহস্তে তারা সবে ক্রীড়নক রয় ॥ 

করি মোর! কার্ধা যত ঈশ্বরের ইচ্ছামত 
অপরে করাই কার্যে প্রবৃত্ত তখন । 

কংসরাঁজ-অত্যাঁচারে রহি মোর! দেশাস্তরে 
দৈববলে পুনরায় দেশে আগমন ॥ 

কুরুক্ষেত্র তীর্থে এবে আসিয়াছি মোরা সবে 
দেবতার ইচ্ছাতেই ইহা সংগঠন । 

ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহা 
নাই কারো সাধ্য তাহা করিতে বারণ ॥ 

যুধিষ্টির-অন্ুগত নুপগণ সেথা যত 
ভাধ্াসহ করে তার। কৃষ্ণে দরশন । 

মদন মোহন রূপ সে যে অতি অপরূপ 
সে রূপেতে অভিভূত হয় সবজন ॥ 

রাম কৃষ্ণ অতঃপর করিলেন সমাদর 
দম্পতিরা যাঁরা সেথা রন উপনীত । 

তবে তারা সবজন হ'য়ে অতি তুষ্ট মন 
কষ্ণাশ্রিত বৃষ্িগণে প্রশংসেন কত ॥ 


৩ 


ভাগবতী কথা 


করি তারা সম্বোধন উগ্রসেনে তবে কন 
তোমরা সকলে হও অতি ভাগাবান । 

প্রকৃত মানব সবে জনম সার্থক ভবে 
কৃষ্ণের নিকটে তাই মিলিয়াছে স্থানি ॥ 

যোগীর ছুল্লভি অতি সেই কৃষ্ণের মুরতি 
মুগ্ধ মনে নিরস্তর করিছ দর্শন । 

পবিত্র যে কীর্তি তার গাহে ভক্ত অনিবার 
হরি-পদ স্মরণেতে পাপ বিমোচন ॥ 

ধার পাঁদোদকে ত্বর! স্থপবিত্র হয় ধর! 
সেই বারি মন্দাকিনী নামে পরিচিত । 

গঙ্গ। নামে পৃথিবীতে ভোগবতী পাতালেতে 
পবিত্র করিছে সদ! হ'য়ে প্রবাহিত ॥ 

ধাহাঁর মুখনিঃশ্যত বানী বেদে পরিণত 
এ বিশ্ব পবিত্র তাহা করে অন্ুক্ষণ। 

সেই সর্বশক্তিমান জনার্ঘন ভগবান 
মোদের বাসনা যাহা করেন পুরণ ॥ 

নন্দ করিল শ্রবণ কুরুক্ষেত্রে যহুগণ 
শ্রীকষ্ণে লইয়া সাথে উপনীত হন। 

তবে নন্দ ব্রঙ্গপতি বাকুলিত হ'য়ে অতি 
তাহাদের বাসস্থানে করেন গমন ॥ 

হেরি নন্দে বৃ্কিগণ পুলকিত হ'য়ে মন 
গাত্রোথান করি ত্বরা করে আলিঙ্গন । 

পুজীভূত ব্যথা যত দ্রশনে অপগত 


বিরহ বেদনা আর না রহে তখন ॥ 


৪৯৭ 


৪৯৮ 


ভাগবতী কথা 


বস্থদেব নন্দে হেরি হরষিত হৃদি তারি 

তখনি আবেগে তারে করে আলিঙ্গন। 
ংস দেয় ক্রেশ যত তবে হৃদে জাগরিত 
সে দেত্য দৌহারে রাখে করিয়া বন্ধন ॥ 
ংসের সে অত্যাচারে পুত্রদের রক্ষিবারে 

নন্দালয়ে ত্বরা করি করেন প্রেরণ। 

সেসকল কথা কত স্বৃতিপটে জাগরিত 
সম্পূর্ণ বিহ্বল তিনি হ'লেন তখন ॥ 

রাম কৃষ্ণ একে একে নন্দ আর যশোদাকে 
ভক্তিভরে সেসময় করেন বন্দন ৷ 

পিতামাতা ছুজনারে অতিশয় গ্রীতিভরে 
পুত্রদ্ধয় করে তবে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ 

তাহাদের স্লেহভরে ল"য়ে দোহে ক্রোড 'পরে 
করিলেন বার বার বদন চুম্বন । 

তখন প্রেমাশ্র ধারা ঝরি কণ্ঠ রুদ্ধ ত্বরা 
রাম কৃষ্ণ ছজনার না সরে বচন ॥ 

দেবকী” রোহিণী দোহে যশোদাকে তবে কহে 
আমাদের পুত্রদের করেছ পালন । 

তোমাদের ছুইজনে পিতা, মাতা বলি জানে 
কত ন্েহে করিয়াছ তাদের যতন ॥ 

মিত্রের এ পরিচয় ভুলিবাঁর কতু নয় 
তোমাদের খ্যাতি বিশ্বে রবে বিচ্ধমান । 

তব খণ এ সংসারে পারিব না শোধিবারে 
করিলেও ইন্দ্রতু্য এই্বরযয প্রদান ॥ 


ভাগবতী কথা 


এদিকে গোপিকাগণ কৃষ্ণে করে দরশন 
তবু নাহি তৃপ্ত হন তারা কোনজন । 

কাছে সবে পেতে চায় কিন্ত কাছে নাহি পায় 
তবে তারে ধ্যানে রাখি করে আলিঙ্গন ॥ 

অস্তর্য্যামী জনার্ধন বুঝিয়া তাদের মন 
নির্জনে লইয়া সবে দেন আলিঙ্গন । 

সহাস্ত বদনে হরি সবারে আহ্বান করি 
জিজ্ঞাসেন সবাকাঁর কুশল তখন ॥ 

গোপীগণে কন তবে বহুদিনে হেরি সবে 
পূর্ধমত সখ্যভাব হয় কি স্মরণ? 

দীর্ঘকাল অন্থস্থানে রহি আমি একমনে 
মিত্রদের প্রয়োজন করিতে সাধন ॥ 

তোমাদের সবে ছাড়ি যবে আমি যাত্রা করি 
চিন্তা রহে শক্রগণে করিতে নিধন । 

"মরি সবে সেসময় অবকাশ নাহি রয় 
মোরে যেন অকৃতজ্ঞ না কর মনন ॥ 

আমার এ কার্যে যদি বিষাদিত হয় হৃদি 
না হবে অবজ্ঞা করা উচিত এখন | 

কভু আপন ইচ্ছায় কেহ না করে অন্যায় 
সকলি যে বিধিচক্রে হয় সংঘটন ॥ 

ভগবান একপনে মিলাইয়। জীবগণে 
আবার বিচ্ছেদ তিনি করেন স্জন । 

যবে ঘ্বটে অকারণে ছঃখ তবে জাগে মনে 


বিধির বিধান কতু না হয় খণ্ডন ॥ 


৪৯৯ 


ভাগবতী কথ! 


বায়ু আসি যেইমত মেঘ, তৃণ ধুলি যত 
উড়াইয়৷ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তখন-__ 

পুনঃ করি একত্রিত করে তাহা সমন্বিত 
রহে পুনঃ সেসকল পৃব্রের মতন ॥ 

তেমনি জীবেরে হরি প্রেমেতে বন্ধন করি 
পুনরায় পরস্পরে বিভেদ ঘটান । 

প্রাণী মাঝে অনুক্ষণ রহি দেব নারায়ণ 
সংযোগ বিয়োগ যত আপনি করান ॥ 

গোপীগণে নারায়ণ সম্বোধনে তবে কন 
দূরে রহি তোমাদের ক্ষতি নাহি তায়। 

জীবগণ মোর প্রতি ভক্তি যদি রাখে অতি 
অবহেলে তবে তার মোক্ষপদ পায় ॥ 

অনেক ভাগ্যের ফলে তোমরা আমাকে পেলে 
প্রেমে তাই বশ মোরে করিলে এখন । 

সে প্রীতি মহিমা যত তাহ যে বর্ণনাতীত 
সবে তাতে পাবে মোর ব্বরূপ দর্শন ॥ 

আমি আদি সবাকার অন্তর বাহির আর 
সর্বজীবে আত্মারূপে রহি বি্ভমান । 

সবাকার অন্তধ্যামী এ বিশ্বে আমি স্বামী 
দেহীর দেহের মাঝে সদা মোর স্থান ॥ 

উপদেশ বাণী যবে কহিলেন হরি সবে 
জ্ঞানের ম্বরূপ তার! তবে জ্ঞাত হন। 

সেসময় শ্রাহরিরে চিস্তি নিভৃত অন্তরে 
আত্মধ্যানে গোগীগণ হয় নিমগুন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কহে তারা ওগো প্রভু তোমারে না ভুলি কতু 
আমাদের একমাত্র প্রার্থনা এখন । 

তাহাদের কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ হন ধ্যান জ্ঞান 
তাই মোক্ষ অবহেলে লভে গোপীগণ ॥ 

ঈশ্বরের ইচ্ছামত ঘটনা ঘটিছে যত 
অন্কানী যে জন কভু নাহি জ্ঞাত হন। 

শাস্তি সদা প্রদানিতে কথা লেখা ভাগবতে 


গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম অপুর্ব কথন ॥ 


৫০১ 


শ্বীকষ্ের অষ্ট মহিষীর পরিচয়, দ্রৌপদীর নিকট 
ক্চের পত্তীগণের নিজ নিজ বিবাহ বর্ণন 


গোঁপবালাগণে শেষে আত্মতত্ব উপদেশে 
প্রদান করেন হরি অস্তে মোক্ষফল। 

যুধিষ্টির আদি যথা উপনীত হ'য়ে তথ 
জিজ্ঞাসেন তবে হরি সবার কুশল ॥ 

নুহাদ স্বজনগণ কৃষ্ণ প্রতি রাখে মন 
তাতে সব অমঙ্গল হয় দূরীভূত । 

কন সেথা বজন তব পদে ধার মন 
অশুভ তাহার যত বিনাঁশে ত্বরিত ॥ 

কৃষ্ণ লীল৷ যেইজন শোনে সদা দিয়া মন 
আর তার পাদদোদক যেবা করে পান- 

সন্কটের ভয় তার কভু নাহি রহে আর 
মরণের শেষে পায় বৈকুষ্ঠেতে স্থান ॥ 

বৃষ বংশীয় জনার কৌরব বংশীয় আর 
তাহাদের ভার্যাগণ একত্রে তখন__ 

শ্রীকৃষ্ণের কীত্তি যাহা আলোচনা করে তাহ 
আগ্চোপাস্ত এইবার করিব বর্ণন ॥ 

দ্রুপদ নন্দিনী তবে শ্রীকষ্ণের ভার্ষা সবে 
কহিলেন একে একে করি সম্বোধন । 

সত্যভাম। জান্ববতী লক্ষণা, রুঝিিণী সতী 
রোহিণী, কালিন্দী, ভন্বা আর পত্বীগণ ॥ 


ভাগবতী কথা 


কৃষ্ণ কি শক্তি প্রভাবে বিবাহ করেন সবে 
সেসব ঘটনা এবে জানিবার মন । 

উপনীত যারা হেথ। কহ কৃষ্ণগচণ গাথা 
জাগে মনে কৌতুহল করিতে শ্রবণ ॥ 

কহে প্রথমে রুক্মিণী শোন এবে যাজ্জসেনী 
কেমনে আমারে হরি করেন গ্রহণ। 

চেদ্িপতি করে মোরে সমর্পণ করিবাঁরে 
ভ্রাতা মানী নুপগণে করে নিমন্ত্রণ ॥ 

শিশুপাঁল সেসময় বহু সেন! সঙ্গে লয় 
তবে তার মোর সাথে বিবাহ কারণ। 

রাজগণ সেথা যত রণসাজে সুসজ্জিত 
করে সবে অস্ত্র শস্ত্র করেন গ্রহণ ॥ 

মেষপাল মধা হ'তে পশুরাজ যেমনেতে 
লয় সেথা স্বীয় ভাগ অতি অবহেলে । 

গ্রীকঞ্চ তেমনি মোরে রাজস্থয় মধ্যে হরে 
অগণিত সৈন্া তবে রহে সেইস্থলে ॥ 

বিশ্বপতি নারায়ণ পরমপুরুষ হন 
বিশ্বে তিনি প্রাণিগণে করেন পালন । 

কতু তার শ্রীচরণ নাহি হয় বিশ্মরণ 
কৃষ্ণপদে মতি যেন রহে অনুক্ষণ ॥ 

সত্যভামা তবে কন শোন মোর বিবরণ 
প্রসেন ভ্রাতারে মৃত হেরেন যখন-_ 

পিতা মোর সেইক্ষণ অত্যন্ত ব্যথিত হন 


সিংহদ্বারা পুত্র হত নাহি জ্ঞাত রন। 


৫০৩ 


€০৪ 


ভাগবতী কথা 


দোষারে!প তাই বৃথ৷ করিলেন কৃষ্ণে সেথা 
শুনি ইহা কৃষ্ণ তবে অতি রুষ্ট হন। 

দোষ করিতে ক্ষালন জান্ববানে নারায়ণ 
পরাজিত করিলেন সমরে তখন ॥ 

স্তমস্তক সেই মণি জান্ববান হ'তে আনি 
তখনি পিতাঁরে হরি করেন অর্পণ । 

অপযশ যত তার ঘুচে যায় এইবার 
কৃষ্“-করে পিতা মোরে দিলেন তখন ॥ 

জান্ববতী কহে তারে পিতা মোর যবে হেরে 
গ্রীহরি প্রবেশি ত্বরা তার বাসস্থানে-_ 

স্যমস্তক মনি লয় রহি একা সেসময় 
অতিশয় রুষ্ট তবে হন তিনি মনে ॥ 

কৃষ্ণ সাথে সেইক্ষণ করিলেন পিতা রণ 
দৌহার সে ছন্দ যুদ্ধ অতীব ভীষণ। 

দিবারাত্র ছইজন অবিরত করে রণ 
সাতাশ দিবস তক চলে সেই রণ ॥ 

তবু সেই যোদ্ধাদ্ধয় পরাজিত নাহি হয় 
তবে পিতা মনে মনে করিয়া চিস্তন__ 

সহসা আপন মন জ্ঞাত হন সেইক্ষণ 
ইষ্টদেব যিনি তিনি রাম নারায়ণ ॥ 

যবে ইহা জ্ঞাত হন তবে ভঙ্গ দিয়া রণ 
ধরিলেন শ্রীকষ্ণের কমল চরণ । 

কৃতকর্্ম যত স্মরি আখি উঠে জলে ভরি 


কহে তারে ক্ষম হরি অধম-তারণ ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


তবে পিত৷ কৃ্ণে আনি দেন স্তযমস্তক মণি 
অপি মোরে তার করে কৃতার্থ তখন। 

মোর পতি জনার্দন হৃদে রন অনুক্ষণ 
তার পদে দাসী আমি হইন্ু এখন ॥ 

কালিন্দী কহিল পরে কব আমি এইবারে 
আমারে বিবাহ হরি করেন কেমনে । 

যবে যমুনা পুলিনে ছিনু ব্রত আচরণে 
তবে মোর হৃদি সদ! রহে কৃষ্ণ ধ্যানে ॥ 

কৃষ্ণ মোর পতি হবে তীব্র বাঞ্ছ৷ মনে যবে 
অস্তধ্যামী প্রভু মোর তাহা জ্ঞাত হন। 

হেনকালে শূন্য পথে পার্থসহ দিব্য রথে 
আপনি আসিয়া মোরে করেন গ্রহণ ॥ 

তদবধি নিয়মিত রহি তার কার্যে রত 
প্রভু লাগি করি আমি গৃহ সম্মার্জন। 

মোর যেন কৃষ্ণ প্রতি ভক্তি সদা রহে অতি 
তার কৃপা কভু নাহি হয় বিন্মরণ ॥ 

মিত্রবিন্দা তারপরে কহে আসি দ্রৌপদীরে 
আমার বিবাহ লাগি পিতা ব্যস্ত হন। 

ত্বয়ন্বর আয়োজন করি তিনি সেইক্ষণ 
স্বপগণে করিলেন সেথ। আমন্ত্রণ ॥ 

দূরদেশ হ'তে কত নুপ তবে উপনীত 
হেনকালে সভামাঝে আসে জনার্দিন। 

নাহি চায় ভ্রাতাগণ কৃষ্ণ মোর পতি হন 


মনে বুঝি হই আমি বিষাদে মগন ॥ 


৫০৫ 


€৪০৩ 


ভাগবতী কথা 


পশুরাজ অবহেলে সারমেয় হ'তে বলে 
আপনার ভাগ সব যেইভাবে লয়-_ 

তথা স্বীয় শক্তিদ্বারা স্বয়ন্বর হ'তে ত্বরা 
হরি মোরে হরি লন আসি সেসময় ॥ 

তারপরে লয়ে মোরে যান হরি স্বীয় পুরে 
লক্ষ্মীর আবাস তাহা অপূর্ব শোভন। 

তার কপা মোর প্রতি রহে যেন নিতি নিতি 
কভু যেন নাহি ভূলি ও রাঙা চরণ ॥ 

কন সত্যা দ্রৌপদীরে শোন সতী এইবারে 
গ্রীকৃষ্ণের বীর্যা-কথা কহিব এখন । 

মোর বিবাহ কারণ পিতা করিয়া মনন 
সপ্তবৃষ সেসময় করেন পালন ॥ 

তীক্ষ-শূঙ্গ তারা হয় বলবান অতিশয় 
সদা পিতা রাখিতেন তাদের বন্ধনে । 

রাজশক্তি পরীক্ষিতে তবে সে বন্ধন হ'তে 
করিলেন মুক্ত তিনি সেই বৃষগণে ॥ 

ছিল প্রতিজ্ঞা তখন শক্তিদ্বারা যেইজন 
পুনরায় বৃধগণে করিবে বন্ধন__ 

পিতা মোরে তার করে সমর্পণ করি মোরে 
অঙ্গীকার হতে মুক্ত হবেন তখন ॥ 

সপ্তবুষে বাধিবারে কোন বীর নাহি পারে 
হেনকালে কৃষ্ণ তথা হয়ে উপনীত-- 

যথা ছাগ-শিশুগণে রাখে বালক বন্ধনে 
তথা হরি সপ্তবৃষে বাঁধেন ত্বরিত॥ 


ভাগবতী কথা 


হেরি তার শক্তি এত পিতা তবে হ'য়ে প্রীত 
শ্রীকষ্ণের করে মোরে করেন অর্পণ । 

বহুসেনা দেন সাথে সবে তারা চলে পথে 
দাসী কত সঙ্গে মোর চলিল তখন ॥ 

বিবাহ কারণ যত নুপগণ উপনীত 
পথে সবে দম্পতীরে করে আক্রমণ । 

অবহেলে রাজগাণে পরাজিত করি রণে 
মোরে লয়ে গৃহে হরি করেন গমন ॥ 

তাহার করুণা স্মরি ঝরিছে নয়নে বারি 
জীবনকাগ্ডারী মোর ধরেছেন হাল । 

হুদে তার শ্ীচরণ রহে যেন অনুক্ষণ 
তার পদে দাসী হ'য়ে রহি চিরকাল ॥ 

ভদ্রা করি সম্বোধন দ্রৌপদীর কাছে কন 
যবে আমি কৃষ্ণে করি হৃদি সমপপণ__ 

পিতা তবে জ্ঞাত হন কৃষ্ণ প্রতি মোর মন 
করেন মাতুল-পুত্রে তবে আবাহন ॥ 

এক অক্ষৌহিণী সেন। আর দিয়! দ্রব্য নান! 
করিলেন পিতা মোরে কষছে সম্প্রদান । 

না পাইতে ক্লেশ পথে বহু দাসী দেন সাথে 
জামাতার রূপে গুণে তিরপিত প্রাণ ॥ 

কহে ভদ্র অবশেষে আপন করম দোষে 
নিরস্তর করিতেছি সংসারে ভ্রমণ । 

যদি কৃষ্ণের চরণ রহে হৃদে অন্ুক্ষণ 


চিরতরে ঘুচে তার জনম মরণ ॥ 


৫৩৭ 


৫০৮ 


ভাগবতী কথা 


তাহার আশ্রয় নিলে শোক ছুঃখ যাঁয় চ'লে 
হরি সঙ্গ নাশে বিদ্ব কহে সর্বজন | 

শুধু প্রার্থনা অন্তরে নাহি ভুলি কতু তারে 
আমি যে লয়েছি এবে তাহার শরণ ॥ 

লক্ষণ কহিল বাণী শোন গো দ্রৌপদী রাণী 
কৃষ্ণের বিক্রম-কথা করিব বর্ণন । 

জন্ম, কর্ম, তার যত শুনি তাহা অবিরত 
দেবধি নারদ কহে যত বিবরণ ॥ 

লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরে পতিত্বে বরণ করে 
এই কথা যবে আমি করিন্থু শ্রবণ__ 

রাজগণে উপেক্ষিয়া উন্মত্ত হইয়া হিয়া 
কেবল গোবিন্দ প্রতি ধাইল তখন ॥ 

পিতা হন স্লেহময় কন্তা-প্রিয় অতিশয় 
মোর যাহা অভিলাষ তিনি জ্ঞাত রন। 

কৃষ্ণ-করে তবে মোরে সমর্পণ করিবারে 
করেন বাবস্থা যত করিয়া! যতন ॥ 

মস্ত এক তৈরি করি রাখিলেন শুশ্যোপরি 
নিয়ে তার রহে বারি দেখিবার তরে | 

ছিল প্রতিজ্ঞা পিতার পাবে ছুহিতা তাহার 
ছায়া হেরি মস্ত যেবা বি ধিবেন শরে ॥ 

এহেন সন্কল্প শুনি নুপ সবে যারা গুণী 
আসিলেন দলে দলে স্বয়ম্বর স্থলে । 

পিতা] বীর্য অনুসারে সম্মানাদি সবে করে 
সভামাঝে নুপগণ যান সেইকালে । 


ভাগবতী কথ 


ধন্থ তারা তুলিবারে কোনমতে নাহি পারে 
আর গুণ সংযোজনে অসমর্থ হন । 

কেহ জ্যায় আকহিয়া ভূমে পড়ে লুটাইয়! 
ধন্ভারে ক্রিষ্ট হন যত রাজগণ ॥ 

জরা সন্ধ, ছু্যোধন ভীম কর্ণ নুপগণ 
সকলেই বীর যোদ্ধা পরিচিত রন । 

ধন্থকেতে জ্যারোপণ করে সবে সেইক্ষণ 
কিন্তু লক্ষ্য অবস্থিতি নাহি জ্ঞাত হন ॥ 

বীরগণ সেথা সবে পরাভব মাঁনি তবে 
অধোমুখে ন্ব ন্ব স্থানে করিল গমন। 

ল'য়ে পার্থ শরাসন অগ্রসর যবে হন 
সেথা মস্ত-প্রতিবিষ্ব করেন দর্শন ॥ 

লক্ষ্য করি সেইস্থান তবে পার্থ ছাড়ে বাণ 
মংস্তে তাহ। স্পর্শে মাত্র না করে ছেদন । 

ছিন্ন তারে করিবারে কোন বীর নাহি পারে 
কৃষ্ণ তবে শরালন করেন গ্রহণ ॥ 

অবহেলে নারায়ণ করিলেন জ্যারোপণ 
প্রতিবিশ্বে মত্স্য তবে হয় দরশন । 

জলে দৃষ্টি নিক্ষেপণ করি তিনি সেইক্ষণ 
অকুেশে সে মতস্তে ত্বরা করেন ছেদন ॥ 

যবে কাধ্য সম্পাদন তবে স্বর্গে দেবগণ 
মহানন্দে করিলেন পুষ্প বরিষণ। 

হৃন্দুভি বাজিল তথ৷ গাহে সবে কৃষ্ণ-গাথ! 


স্বর্গে মর্ত্যে সকলেই পুলকে মগন ॥ 


৫০৪ 


৫১৬ 


ভাগবতী কথা 


অঙ্গে দিবা অলঙ্কার কর্ণেতে কুগুল আর 
গলে মণিমুক্তা হারে অপরূপ বেশ । 

দিব্য বস্ত্রে সুসজ্জিত ই*য়ে অতি হরষিত 
ত্বয়ন্বর সভামাঝে করিন্ু প্রবেশ ॥ 

অলক্ত রঞ্রিত পায় শোভার বর্ধন তায় 
নূপুর শিঞ্জিত হয় আমার চরণ। 

গলে দোলে পুষ্প মালা স্বয়ন্বর স্থল আল 
রহে লঙ্জাবিডম্থিত তখন বদন ॥ 

অনুরাগ ভরা মন নব ভাব জাগরণ 
একে একে নবপগণে করি নিরীক্ষণ । 

কৃষ্ণের নিকটে আসি তখন পুলকে ভাসি 
বরমাল্য গলে তার করিন্ু অর্পণ ॥ 

মৃদঙ্গ, পটহ ভেরী বাজে উচ্চরব করি 
ছুন্দুভি ধ্বনিত আর সেখায় তখন। 

গায়কেরা গাহে গান পুলকিত হ'য়ে প্রাণ 
নর্তকীরা, নটগণ করিল নর্তন ॥ 

সবার সমক্ষে আসি বরিন্ু শ্রীকৃষ্ণ হাসি 
সেই দৃশ্ঠ দরশনে ক্ষুব্ধ নুপগণ। 

শোন এবে যাজ্রসেনী যত বিচিত্র কাহিনী 
হিংসাবশে ষড়যন্ত্র করে রাজগণ ॥ 

শ্ীক্চ শোনেন পরে রাজার! চক্রান্ত করে 
বাবস্থা করেন তবে যাহ প্রয়োজন । 

অশ্ব করি সংযোজন রথে মোরে তুলি লন 
ধনু হস্তে রণ লাগি প্রস্তুত তখন ॥_ 


ভাগবতী কথা 


ধনুরব্বাণ করে যবে দারুক সারথি তবে 
কাঞ্চন খচিত রথ করিল চালন। 

দ্রেতগতি চলে রথ অতিক্রম করি পথ 
নব নব দৃশ্য কত করি দরশন ॥ 

সিংহ যথা মগগণে গ্রাহ্থ নাহি করি মনে 
নিয়ে তাঁদের মাঝে করে বিচরণ__- 

তথা হরি সেথা হ'তে নুপগণ সমক্ষেতে 
শঙ্কাহীন চিত্তে ত্বরা করেন গমন ॥ 

সারমেয়গণ দূরে অনুক্ষণ শব্দ করে 
সিংহের নিকটে ভয়ে না করে গমন । 

নুপগণ সেইমত বৃথা চেষ্টা করে কত 
প্রতিরোধ প্রয়াস যে নিক্ষল তখন ॥ 

ধনুব্বাণ সেইক্ষণ করে ল"য়ে জনার্ধন 
করেন বিপক্ষ প্রতি শর নিক্ষেপণ। 

ছিন্ন শির ছিন্ন বাহু নুপগণ হ'য়ে বহু 
অস্তিম শয্যায় শেষে করিল শয়ন ॥ 

সেসময় তাজি রণ কেহ করে পলায়ন 
ইতস্তত: তাঁরা মবে করিছে গমন । 

সেথা বীর নুপ যত করি সবে পরাজিত 
উপনীত হন হরি দ্ধারকা ভবন ॥ 

বিচিত্র তোরণ কত করে সবে সুসজ্জিত 
পতাক। উড্ভীয়মান সেথায় তখন । 

শ্রীকষ্ণের আগমনে মাঙ্গলিক গীতগানে 


জনগণ হয় তবে পুলকে মগন ॥ 


৫১১ 


৫১২ 


ভাগবতী কথা 


রহি সাথে বিপ্রগণ করে বেদ উচ্চারণ 
বালকেরা কত মত করিল স্তবন। 

পুষ্প ও চন্দনে তারে পুজে সবে ভক্তিভরে 
অপরূপ রূপ তবে ধরে নারায়ণ ॥ 

যথাযোগ্য জনে আনি পিত৷ দিলেন তখনি 
পরিচ্ছদ আদি আর শয্যা ও আসন । 

আত্মীয় বান্ধব যত রহে যারা উপনীত 
দিব্য বন্ত্র অলঙ্কার দেন সেইক্ষণ ॥ 

দাসী যারা সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈম্ত কত 
সেসময় কৃষ্ণে পিতা করেন অর্পণ । 

অস্ত্রশস্ত্র বু তারে দিয় অতি শ্রদ্ধাভরে 
মূল্যবান দ্রব্য কত দিলেন তখন ॥ 

বহু পুণ্য জন্মাস্তরে কৃষ্ণ-ভার্ধ্যাগণ করে 
রুন্সিণী লক্ষণা আদি রাণী অগ্টজন। 

তাই কৃষ্ণ ভগবান দিলেন চরণে স্থান 
মোরা সবে তার দাসী হইনু এখন ॥ 

ষোড়শ সহস্র রাণী কহিল কৃষ্ণারে বাণী 
শোন সতী এইবার মোদের বচন। 

আমাদের কৃপা করি বিবাহ করেন হরি 
কি কব ভাগ্যের কথা ন! যায় বর্ণন ॥ 

দুর্দাস্ত নরকাম্থুরে শ্রীহরি নিধন করে 
তাঁর যত সৈম্তগণ সহিতে যখন-_ 

হেরিলেন তিনি তবে রাজকন্যাগণে সবে 


কারারুদ্ধ করিয়াছে সে দৈত্য ভীষণ ॥ 


ভাগবতী কথ! 


মুক্ত করি কন্যা গণে হেরে হরি সেইক্ষণে 
কৃষ্ণ-ধ্যানে রহিয়াছে সকলে মগন । 

তাহাদের বুঝি প্রাণ দয়াময় ভগবান 
সবারে প্রফুল্ল মনে করেন গ্রহণ ॥ 

হে সাধিব তোমারে কহি শ্রেষ্ঠটপদ নাহি চাহি 
ত্বর্গস্থখ অষ্টসিদ্ধি বাঞ্ছ। নাহি করি। 

ব্হ্মপদ মুক্তি আর নাহি ইচ্ছা লভিবার 
শ্রীহরির শ্রীচরণ যেন শিরে ধরি ॥ 

যবে হরি গোপগণে লয়ে যান গোচারণে 
পদরজ করে তার! প্রার্থনা তখন । 

ইহা যে অমূল্য ধন সদ! চাঁয় গোপীগণ 
তাঁর যে মহিমা! কত না যায় বর্ণন ॥ 


৩৩ 


৫১৩ 


খষিদের কষ্ণম্ততি ও বসুদেবের যজ্জোৎ্সব 


শুকদেব মুনি কন শোন রাজা দিয়! মন 
কৃষ্ণের মহিমা কথা কহিব এখন | 

বিবাহের বিবরণ কহে কৃষ্ণ-ভার্ষ্যাগণ 
পতির ভক্তির কথা করিল বর্ণন ॥ 

কুস্তী, মাধবী, গান্ধারী কৃষ্ণ-ভক্ত গোপ নারী 
ভ্রৌপদী, সভদ্রা আদি রহে যতজন__ 

রাজপত্বী আর যত যারা সেথা উপনীত 
হরি-কথা শুনি সবে বিম্ময় মগন ॥ 

সমবেত যতজন কৃষ্ণপ্রেমে নিমগন 
অতি হর্ষে অশ্রু তারা করে বিসর্জন | 

হেনকালে খধি কত হন সেথা! উপনীত 
রাম কৃষ্ণ ছুজনারে করিতে দর্শন ॥ 

ভৃগু, বশিষ্ঠ, গালব পুলস্ত্য কশ্যপ সব 
শতানন্দ, মা্কগ্ডেয় রামাদি সকল । 

বাস, নারদ, চ্বন আসে অমিত তখন 
বিশ্বামিত্র ভরদ্ধাজ, গৌতম দেবল ॥ 

আগস্ত্য, অঙ্গিরা, দ্বিত যাজ্ৰবঙ্ধ্য আর ত্রিত 
বামদেব আদি খধি উপনীত যবে-_ 

ত্বরা করি গাত্রোথান রহিষী দণ্ডায়মান 


তাহাদের সম্মানিত করে তাঁরা সবে ॥ 


ভাগবতী কথা 


মুনিগণে হেরি তবে সভাসদ্গণ সবে 
ভূমে লুটি প্রণমিল অতি ভক্তিভরে । 

পাগ্য অর্থ্য আনি ত্বর! যথাবিধি পূজি তারা 
কুশাসন দিল তবে বসিবার তরে ॥ 

রাম কৃষ্ণ প্রীতমনে পুজে তবে মুনিগণে 
কত মত করিলেন তাঁদের যতন । 

মুনিরা সেথায় সবে , .. আসনে আসীন যবে 
উপবিষ্ট হন তবে সেথা জনগণ ॥ 

মহতী সভার হয় আয়োজন সেসময় 
সবাঁরে সন্বোধি কৃষ্ণ কহেন বচন । 

কি কব ভাগ্যের কথা সবারে হেরিনু হেথা 
সাধুগণ দরশনে কৃতার্থ এখন ॥ 

শ্ীচরণ পরশন বহু ভাগ্যের কারণ 
জনম সার্থক করে এই সংঘটন । 

যোগেশ্বর খধিগণ দেবের ছুল্লভ হন 
সকলের পাপ যত করেন মোচন ॥ 

দেব দেবী মর্তো যত পাঁষাঁণে যা নিরমিত 
বছুসেব! দ্বারা তাতে শুদ্ধ হয় মন। 

কিন্তু সাঁধু দরশনে বাণী তার শুনি কানে 
জ্তান লভি হৃদি ত্বর1! পবিত্র তখন ॥ 

অগ্ি, স্র্যা, চন্দ্র, আদি আরাধনা করে যদি 
তাহে কভু নাহি হবে মোহ বিনাশন। 

অন্ঞানী মানবগণ ভেদজ্ঞানে পুর্ণ রন 


অবিগ্ভার পাদমূল না হয় ছেদন ॥ 


৫১৬ 


ভাঁগবতী কথা 


সাধুগণে কোনজন করে যদি দরশল 
আর করে ভক্তিভরে তাদের সেবন-_ 

মনোমল তার বত হয় ত্বর! দূরীভূত 
শুদ্ধ মনে জ্ঞান ভক্তি হয় প্রকাশন ॥ 

পিত্ত, শ্লেম্মা, আর বাত রহে তিন দেহ সাথ 
সেসকল প্রিয় অতি ভাবে বিশ্বজন। 

যবে গ্রাসিবে মরণ হ'য়ে দেহ বিনাশন 
ধুলিমাঝে মিশি যাবে সে দেহ তখন ॥ 

পত্বী পুত্র আদি সবে নিজ বলি যেবা ভাবে 
শ্রদ্ধা নাহি করে কতু হেরি সাধুজন-_ 

সে সব মানবগণ হয় পশুর মতন 
বৃথাই যে তাহাদের বিশ্বে আগমন ॥ 

কৃষ্ণ-মুখে হেন বাণী বিপ্রগণ সবে শুনি 
হতবাক হ'য়ে স্তব্ধ রন কিছুক্ষণ। 

সেথা যত খষিগণ শুদ্ধ হদে সেইক্ষণ 
একাগ্র অন্তরে সবে করেন চিন্তন ॥ 

লোকশিক্ষা-তরে হরি সাধুগণে সেবা করি 
বিশ্বমাঝে করিলেন আদর্শ স্থাপন। 

খধিগণ মিলি সবে সহাস্ত বদনে তবে 
তাদের বক্তব্য কৃষ করে নিবেদন ॥ 

তব মায়! এ সংসারে মুগ্ধ করে মাঁনবেরে 
কভু ইহা জ্ঞাত নন অন্জানী যে জন। 

প্রচ্ছন্ন রহিয়া হরি অবস্থান মর্ত্যে করি 


মানবের মত তুমি কর আচরণ ॥ 


ভাগবত্তী কথা 


সেধকের মত কতু ব্যবহার কর প্রতু 
না পারে বুঝিতে তব তত্ব কোনজন। 

ভোগ-বাঞ্ছা নাহি মনে লীল! কর ভক্তসনে 
করেছ বিচিত্র রূপে জগত শ্জন ॥ 

হরিতে অবনী ভার যুগে যুগে অবতার 
ভক্তগণে পালিবারে মর্ত্যে আগমন । 

হৃষ্টেরে নিগ্রহ করি সাধুজনে রক্ষ হরি 
সনাতন ধন্ম তুমি করেছ স্থাপন ॥ 

যত পালন রক্ষণ করিতেছ অন্ধুক্ষণ 
সংহার মূরতি কর কভু বা ধারণ । 

কোনরূপ অভিমান না পায় অন্তরে স্থান 
সংসারে জড়িত নও জীবের মতন ॥ 

বেদশান্ত্র অধায়ন করে সদা বিপ্রগণ 
তপস্তায় রত রন করি অনশন । 

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা করেন সংযম তারা 
শুদ্ধ হৃদি বিপ্র তব অস্তরঙ্গ হন ॥ 

সাধুদের তুমি গতি দয়া তব দীন প্রতি 
পাইয়া তোমারে এবে সফল জীবন। 

বিদ্যা ও তপক্তা যাহা এখন সার্থক তাঁহ৷ 
কৃতার্থ হইন্থ আজি মোরা মুনিগণ ॥ 

সকলে তোমারে হরি হেরিন্ু নয়ন ভরি 
তব সঙ্গ ঘুচায় যে জনম মরণ । 

নমো নমো নারায়ণ | তুমি পরম কারণ 


শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহরূপে শরীর ধারণ ॥ 


৫১৭ 


৫১৮ 


ভাগবতী কথ! 


ওগো সর্বব অন্তর্য্যামী মায়ায় প্রচ্ছন্ন তুমি 
স্থষ্টি আদি নিয়মিত করিছ পালন । 

তোমার মহিমা যত কেহ নহে অবগত 
সঙ্গে রহি তবু নহে জ্ঞাত বৃষ্িণ ॥ 

লোকে নিদ্রিত যখন তবে হেরে য৷ স্বপন 
হয় তাহা অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়ে তখন । 

সিংহ, বাস দৃষ্ট যত সত্য বলি অনুভূত 
সেসময় মিথ্যা সব নহে জ্ঞাত মন ॥ 

স্বপনের মোহ জালে স্বীয় সত্তা যায় চলে 
ক্ষণেকে মিলায় তাহ! ভোজবাঁজি মত । 

বিষয়ের বাসনায় বিশ্বজন মুগ্ধ হাঁয় 
নাম, রূপ করে তবে সবারে মোহিত ॥ 

মায়া মোহে মুগ্ধ যারা স্মৃতি শক্তি হয় হারা 
তখন বিস্মৃত ত্বরা জ্ঞানের স্বরূপ । 

চিত্তের চাঞ্চল্য তরে ভুলি মোর! আপনারে 
নাহি তবে অবগত আপনার রূপ ॥ 

সর্বপাপ বিনাঁশিনী সর্ধতীর্ঘ স্বরূপিণী 
গঙ্গ। ধার পদ হ'তে প্রবাহিত হন-_ 

তারে পেতে ভক্তগণ সদাই ব্যাকুল রন 
তপরপূর্ণ হ'লে তার মেলে দরশন ॥ 

যোৌগবলে যোগিগণ তার পদ অনুক্ষণ 
হৃদয় মন্দিরে রাখে করিয়। যতন । 

সেই কমল চরণ করি মোর! দরশন 


কি ভাগ্য মোদের আজি না যায় বর্ণন ॥ 


ভাগবত কথা 


শ্রীকঞ্খের পদ সেবা ভক্তিভরে করে যেবা 
একাগ্র অন্তরে আর চিস্তা করে মনে-__ 

বাসনার জাল যাহা স্বর ছিন্ন হ'য়ে তাহা 
তাহার ভকতি বৃদ্ধি হয় দ্রিনে দিনে ॥ 

ওগো প্রভু নারায়ণ কর কৃপা রবিষণ 
তব পাদপদ্মে মোরা ল'য়েছি শরণ। 

যত করম বন্ধন হয়ে সব বিনাশন 
তোমার প্রভাবে যেন স্থির রহে মন ॥ 

সেথা যত মুনিগণ করে যাত্রা আয়োজন 
মনোভাব কৃষ্ণ পাঁশে প্রকাশি তখন । 

উপনীত মুনি সবে অনুমতি লন তবে 
করি তারা যুধিষ্টির-নিকটে গমন ॥ 

যাত্রার উদ্ভোগ হেরি বস্থদেব ত্বরা করি 
তাদের চরণ বন্দি কহেন বচন-_ 

শুনিয়াছি বিপ্রদেহে দেবতার বাস রহে 
প্রণাম জানাই তাই সবারে এখন ॥ 

কোন্‌ কম্ম সাধনেতে কম্মের বন্ধন হ'তে 
নিষ্কৃতি লভিতে পারে ত্বর। জীবগণ । 

সেইকথ সুষ্ঠুভাবে জানিতে বাঁসনা এবে 
বিস্তারিয়া মুনিগণ করুন বর্ণন ॥ 

শুনি সে প্রশ্নের কথা দেবষি কন সেথা 
করি তবে খধিগণ সমীপে গমন । 

বন্থদেব শ্রেয়ঃ তরে মুনিরে জিজ্ঞাসা করে 
শিশুবোধে পুত্র কৃ্চে কিছু নাহি কন ॥ 


৫১৯ 


৫২০ 


ভাঁগবতী কথা 


গঙ্গাতীরবাসী যারা শুদ্ধ বারি ত্যজি তারা 
অন্তীর্ঘে যায় তারে করি অনাদর । 

সেইমত ভগবানে মায়াবশে শিশুজ্ঞানে 
হারান বিশ্বাস পিতা পুত্রের উপর | 

সষ্টিকর্ত। যিনি হন তিনি কৃষ্ণ নারায়ণ 
মানব শরীরে তার বিশ্বে আগমন | 

মেঘ আসি দিবাকরে আবরণ যবে করে 
উজ্জ্বল আলোক নাহি হয় দরশন ॥ 

সেইরূপ ভগবান যিনি সর্বশক্তিমান 
করেন মানব মত যবে আচরণ 

তাহার প্রভাব যত রহে তবে লুকায়িত 
প্রয়োজন মত তাহ হয় প্রকাশন ॥ 

যেইজন শ্রদ্ধাবান যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান 
কর্মের বন্ধন হ'তে ত্বরা মুক্ত হন। 

সর্র্ব যজ্ঞেশ্বর যিনি বিষ্ণবূপ লন তিনি 
তাহারে পুজিলে ঘোচে জনম মরণ ॥ 

মোক্ষের উপায় যাহা দেবধি কহেন তাহা 
বন্থুদেব করিলেন একাগ্নে শ্রবণ । 

ঈশ্বরের ধ্যানে যদি সদা মগ্ন রহে হাদি 
পরম প্রশান্তি জাগি স্থির হয় মন ॥ 

করেতে কর্মের ক্ষয় শাস্ত্রের বচন কয় 
কল্যাণের পথ হয় কর্ম অনুষ্ঠান । 

বিষয় আসক্তি যত হবে ত্বরা দূরীভূত 
কেহ যদি শ্রদ্ধাভরে করে যজ্ দান ॥ 


ভাগবতী কথা 


পৃথিবীতে যতজন বিপ্র বংশে জন্ম লন 
দেব, খাষি, পিতৃখণ করেন গ্রহণ । 

বেদশান্ত্র অধ্যয়নে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে 
পরিশোধ হয় তার সে খণ তখন ॥ 

এ কর্তব্য কোনজন নাহি করি সম্পাদন 
ত্যজি গৃহ করে যদি অন্যত্র গমন-_ 

তবে তার স্ুুনিশ্চয় নরকে পতন হয় 
কোনমতে নাহি পায় মুক্তি সে কখন ॥ 

পুনরায় কাছে আসি বস্থুদেবে কন খধি 
ধষি, পিতৃথণ যুক্ত তুমি যে এখন। 

যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা দেবধণ শোধি ত্বরা 
শুদ্ধ চিতে কর তুমি সন্াস গ্রহণ ॥ 

বিশ্বপতি নারায়ণ তব প্রিয় পুত্র হন 
তুমি যে অন্তরে তারে করেছ বন্ধন । 

তার প্রকৃত সাধন করিতেছ অনুক্ষণ 
নাহি বিশ্বে তোমা হেন ভক্ত কোনজন ॥ 

হুষ্র-চিতে খষিবাণী বস্থদেব তবে শুনি 
করিলেন তাহাদের চরণ বন্দন । 

যজ্ঞকার্ধা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিতে তিনি তবে 
খাত্বিক সবারে সেথা করেন বরণ ॥ 

মহানন্দে ঝষিগণ যজ্জে যবে বৃত হন 
তবে তার! বসুদেবে করেন দীক্ষিত । 

দুর হ'তে কতজন করে সেথা আগমন 
পবিত্র সেস্থানে আসি সবে পুলকিত ॥ 


৫১ 


৫২২ 


ভাগবতী কথ৷ 


দীক্ষাকার্ধ্য সুরু যবে যছুগণ সেথ। সবে 
আর যত নুপগণ উপনীত রন-_ 

সমাপন করি স্নান করে তারা পরিধান 
নান। দিব্য অলঙ্কার বিচিত্র বসন ॥ 

তাহাদের পত্ীগণ স্থসজ্ভিতা তবে রন 
দিব্য বস্ত্র আভরণ করিয়। ধাঁরণ। 

করে লয় উপহার ফুল্ল হৃদি সবাকার 
দীক্ষাক্ষেত্রে সবে মিলি উপনীত হন ॥ 

স্থমধুরে তবে সেথা গীত হয় নব গাথা 
মৃদ্, মুরজ শঙ্খ ধ্বনিত তখন । 

পটহ, ভেরী ও তুরা বাজে উচ্চরব করি 
নানাবেশে নর্তকীরা করিছে নর্তন ॥ 

স্থুক্ঠী কিন্নরীগণ পতিসহ সেইক্ষণ 
ভগবদ্‌-গীতি গায় ঢালি প্রাণ মন। 

শরীরে ঝত্বিকগণ ননী করি প্রলেপন 
বস্থদেবে অভিষিক্ত করেন তখন ॥ 

পুরোহিত সেথা যত পীতবাস পরিহিত 
তাহাদের বেশ রয় অতীব শোভন । 

সঙ্কধণ হেনকালে উপনীত যজ্ঞস্থলে 
সঙ্গে তবে আসে কৃষ্ণ ল:য়ে বন্ধুগণ ॥ 

আসে কৃষ্ণ-ভাধ্যাগণ সহ পুত্র পরিজন 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে হইয়া সজ্জিত। 

তারকার মাঝে যথা শশধর শোভে তথা 
জনগণ পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ শোভিত ॥ 


ভাগবতী কথা 


যতেক খত্বিকগণ বিধিমত সেইঙ্ষণ 
অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ করে সম্পাদন । 

বন্ুদেব শুদ্ধ মনে যজ্ঞপতি নারায়ণে 
ভক্তি অর্থ্য দিয়া তবে করেন পূজন ॥ 

বস্থদেব তারপরে শাম্্রবিধি অনুসারে 
বহুবিধ দ্রব্য আনি দেন যজ্ঞ-স্থানে । 

অলঙ্কারে গাভী যত করি তবে স্থুশোভিত 
ঝত্বিক সবারে তুষ্ট করিলেন দাঁনে ॥ 

ভূমি, স্বর্ণ অর্থ কত দিব্য বস্ত্র অগণিত 
দক্ষিণাঁয় তাহাঁদের করেন অর্পণ । 

উপনীত বিপ্র যারা অর্থ বস্ত্র পান তারা 
দান দিয় হয় তার তিরপিত মন ॥ 

খাত্বিকেরা বন্থুদেবে রামহুদে লয়ে তবে 
একত্রে মিলিয়া৷ সবে করিলেন জান । 

বস্ুদেব সেইস্থাঁনে তবে স্সিদ্ধ শুদ্ধ মনে 
বন্দিগণে অর্থ বস্ত্র করিলেন দান ॥ 

নীচজাতি যারা রয় বস্থদেব সেসময় 
অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা করান ভোজন । 

কুকুরাদি প্রাণী যত অন্নলাভে তিরপিত 
কল্যাণ কামনা তারা করিল তখন ॥ 

উপনীত বন্ধু যারা পত্ধী পুত্রসহ তার! 
প্রচুর সামগ্রী কত লভিলেন তবে । 

কুরু, বিদর্ভ, কোশল কাশী, স্থগ্ায় সকল 
ভূরি ভূরি উপহার পায় তারা সবে ॥ 


ভাগবতী কথ। 


পিতৃগণ নরলোক দেবতারা, ভূতলোক 
খত্বিক সদস্ত আর চারণ সকলে-_ 

বস্থদেব শ্রদ্ধাভরে যথাযোগ্য দান করে 
শাস্ত্র বিধি অনুসারে পুজেন সেকালে ॥ 

কৃষ্ণের নিকটে তবে অনুমতি লয়ে সবে 
একত্রে করেন তার৷ যাত্রা আয়োজন । 

যজ্ঞ করি দরশন সকলেই প্রীত হন 
করিলেন সে যজ্জের প্রশংসা তখন ॥ 

ধৃতরাষ্ট্ ভীম্ম, দ্রোণ ব্যাস বিছ্বর তখন 
যুধিষ্টির অর্জুনাদি কুস্তীপুত্রগণ। 

কুটুম্ব বান্ধবগণ আর অন্য পরিজন 
একে একে যছুগণে করে আলিঙ্গন ॥ 

সৌহার্দ্য ও প্রেমবশে আর্দ্র হদি হ'য়ে শেষে 
অশ্রধারা হৃ'নয়নে হয় বরিষণ । 

যাত্রা তরে সেইক্ষণ সকলে প্রস্তুত রন 
ক্লিষ্ট চিতে সবে তবে করেন গমন ॥ 

কৃষ্ণ আদি যহুগণ নন্দরাজে সেইক্ষণ 
নানাবিধ উপহারে করিল পুজন। 

রাম কৃষ্ণ-অনুরোধে সেথায় কর্তবাবোধে 
কিছুকাল রন নন্দ সহ গোপগণ ॥ 

মহাষজ্ঞ মহোৎসব সম্পাদিত যবে সব 
বন্থদেব অতিশয় তৃপ্ত তবে হন। 

প্রীতিভরে অতঃপর ধরি তিনি ছ"টা কর 
নন্দরাজে করিলেন দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ 


ভাগবতী কথা 


বন্ুদেব নন্দে কন যত গ্রীতির বন্ধন 
মানব অস্তরে যাহা রহে অনুক্ষণ-__ 

এ প্রীতি ঈশ্বর কৃত জেনে! তুমি সুনিশ্চিত 
কভু না সম্ভব হয় ইহার ছেদন ॥ 

পৃথিবীতে জ্ঞানবান কিম্বা অতি বলবান 
পরাক্রমশালী যদি রহে কোনজন-_ 

সেও কভূ নাহি পারে স্েহ পাশে কাটিবারে 
জ্ঞানযোগে তবু তার ন! হয় খণ্ডন ॥ 

আমাদের কারাগারে ংস যবে বন্ধ করে 
উপকার তবে নাহি পারি করিবারে। 

অহঙ্কারে রহি মাতি অকৃতজ্ঞ হই অতি 
সম্মুখে রয়েছ তবু না হেরি তোমারে ॥ 

কতমত কতবার করিয়াছ উপকার 
জগতের মাঝে যাহা হয় অতুলন । 

কর্তব্য করিয়। যাও প্রতিদান নাহি চাঁও 
যখন যা! প্রয়োজন কর তা তখন ॥ 

পরমার্থে বদি মন বাঙ্ছ। নাহি কর ধন 
এশ্বর্য্য মানবে করে সংসারে বন্ধন । 

অর্থ আনে অহঙ্কার বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে আর 
উপকারী জনে তবে ন৷ হয় স্মরণ ॥ 

রাম কৃষ্ণ ছ'জনারে যশোদা পালন করে 
ন্নেহে নন্দ পুত্রগণে করেছে যতন। 

সেই গ্রীতি মনে পড়ি দ্রবীভূত হৃদি তারি 


আকুলে তখন তিনি করেন রোদন ॥ 


৫২৫ 


৫২৬ 


ভাঁগবতী কথা 


ছুই ভাই একসাথে নন্দরাঁজে প্রেমে বাধে 
সেবা যত্ব করে তারে সেথা যছুগণ। 

বিদায় লইব ভাবে না পাঁরে যাইতে তবে 
অবশেষে তিন মাঁস সেথা তিনি রন ॥ 

নিজগৃহে যাত্রা-তরে নন্দ যবে স্থির করে 
উপহার দেন তবে রাম জনার্দিন | 

উগ্রসেন উদ্ধবাদি দিল নান! দ্রব্য আদি 
নন্দ সব ফুল্পচিতে করেন গ্রহণ ॥ 

অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার মূল্যবান দ্রব্য আর 
বন্ুদেব নন্দরাজে করেন অর্পণ । 

নানাবিধ উপহার হেরি তুষ্ট হৃদি তার 
সব্ববিধ কাম্য বস্ত তবে প্রাপ্ত হন ॥ 

ব্রজবাসী যতজন নন্দরাজ সঙ্গে লন 
তখন চলিল সাথে যত বন্ধুগণ। 

বিদায়ের ক্ষণ যবে বিষাদে মগন সবে 
গোপগোগী সবাকার সজল নয়ন ॥ 

কষ্ণপদে দেহ মন করি তারা সমর্পণ 
ক্িষ্টচিতে মথুরায় করিল গমন । 

ক্রমে ক্রমে বন্ধু সবে গৃহে যাত্রা করে তবে 
পুনরায় ঘবারকায় যান বৃঞ্িগণ ॥ 

উপনীত যবে তার! সবে তবে কহে ত্র 
বন্থুদেব কৃত যত যজ্ঞ বিবরণ । 

অুহদ মিলন কথা বিস্তারিতভাবে সেথা 
দ্বারকাঁবাসীর কাছে করিল বর্ণন-॥ 


ভাগবতী কথা 


ইহা যদি কোনজন করে ভক্তিতে কীর্তন 
শ্রদ্ধাভরে পুণ্য গাথা অথবা শ্রবণ-_ 

পূর্বে উক্ত খণত্রয় সব তার হ'য়ে ক্ষয় 
শ্রীহরির অতি প্রিয় হন সেইজন ॥ 

ভাগবতে কথা যত সকলি সুধার মত 
একাগ্রে ভক্তরা সবে কর আস্বাদন । 

ঘুচে যাবে যত পাপ নাহি রবে মনস্তাপ 


মায়ার বন্ধন তবে হবে বিমোচন ॥ 


বস্থদেবের ভগবণ্ত্ব কথন ও ভগবান 
কতৃক দেবকীর মৃতপুত্রগণে আনয়ন 


একদিন সন্কর্ষণ আর দেব জনার্দন 
বন্থদেব নিকটেতে করেন গমন । 

যবে ভাই ছুইজন করে চরণ বন্দন 
পিতামাতা আশীব্বাদ দিলেন তখন ॥ 

কুরুক্ষেত্রে যাত্রাকালে মুনিগণ সবে বলে 
পুত্রদের অলৌকিক যত বিবরণ । 

তাদের তনয়দ্বয় পরম ঈশ্বর হয় 
বন্থদেব করিলেন একথ শ্রবণ ॥ 

শিশু পুত্র জনার্দন ধরে গিরি গোবদ্ধন 
তাহার বীর্যের তবে হয় প্রকাশন । 

রাম কৃষ্ণ ভগবান আর সর্বশক্তিমান 
নিজ মনে বস্থুদেব অবগত হন ॥ 

তিনি তবে পুত্রগণে কহিলেন সম্বোধনে 
পুরুষ প্রধান দৌহে জ্ঞাত এবে মন। 

বিশ্বে যাহা বিচ্যমান সকলের হও প্রাণ 
জীবগণে করিতেছ পালন রক্ষণ ॥ 

হও ব্রহ্ম সনাতন যত যোগীর জীবন 
জগতের মূল দৌোহে জেনেছি এখন । 

এ বিশ্বের স্থষ্টি লয় তোমাদের দ্বারা হয় 


সকলের অন্তরধ্যামী তোমরা হজন ॥ 


৩৪ 


ভাগবতী কথা 


তুমি নভঃ হে মাধব চন্দ্র, সূর্য্য, তারা সব 
তেজশক্তি, জ্ঞান আর তুমিই সকল। 

আত্ম। তুমি সবাকার পঞ্চভৃতময় আর 
জলধর হও তুমি, তুমি জল, স্থল ॥ 

ইন্দ্িয়ের রূপ ধরি জীবদেহে আছ হরি 
যোগীবেশে সাধ যোগ তুমি ইচ্ছাময় । 

চেতন ও অচেতন তুমি সবার কারণ 
সত্ব, রঃ তমোগুণ তোমাতেই রয় ॥ 

মায়ামুধ্ধ এ সংসারে তোমারে চিনিতে নারে 
সবার পুজিত তুমি অনস্ত অজেয় । 

তুমি সর্ব গুণাধার হও প্রধান সবার 
তোঁমাঁর মহিমা যত জীবের অজ্ঞেয় ॥ 

মানবের দেহ ধরি আসিয়াছি বিশ্বে হরি 
সংসারে ছুল্লভ অতি এ পুণা জীবন । 

ভগবানে ভজিবারে জন্ম লই ধরা"পরে 
মায়ায় মোহিত যবে না করি ভজন ॥ 

ভার্ষা পুত্র পরিজনে আপনার ভাবি মনে 
আমিত্ব আরোপ করি দেহেতে আপন । 

ন্নেহপাশ এ বন্ধনে বাধিয়াছ বিশ্বজনে 
কেহ ইহা নাহি পারে করিতে খণ্ডন ॥ 

প্রকৃত প্রস্তাবে দোহে আমাদের পুত্র নহে 
জগত-নিয়স্তা এই ভাই ছুইজন। 

ছুরাত! ক্ষত্রিয় যত সবারে করিতে হত 
ধরাভূমে করেছেন জনম গ্রহণ ॥ 


৫২৯ 


ভাঁগবতী কথা 


ভুভার হরণকারী ধরমে রক্ষিছ হরি 
মানবের মাঝে তব লীলা অনুক্ষণ। 

অজ্ঞানী মানব যত তব তত্ব নহে জ্ঞাত 
বিষয় বিষেতে সদা রহি নিগমন ॥ 

জগতের জীব যত তব মায়া-বিমোহিত 
তোমার স্বরূপ তারা না করে চিন্তন । 

সংসারে রহিয়া হেথা কাটান যৌবন বৃথা 
এবারে লইন্ত্র দেব তোমার শরণ ॥ | 

অনিত্য যে দেহ হায় নিত্য জ্ঞান করি তায় 
পরম পুরুষ তুমি, জ্ঞাত নহে মন । 

তাই করি পুত্রজ্ঞানে বাবহার তোমা সনে 
ইহা যে অন্তায় কত বুঝিন্ু এখন ॥ 

অধন্ম বিনাশ তরে ধন্মরক্ষা করিবারে 
প্রভু তুমি যুগে যুগে হও অবতার । 

এইকথা নিজমুখে বলেছিলে তুমি স্থুখে 
সুতিকা গৃহেতে বাস যখন তোমার ॥ 

বিশ্বের কলাণ তরে প্রয়োজন হ'লে পরে 
বিচিত্র শরীর কভু কর যে ধারণ। 

স্বইচ্ছায় পুনরায় পরিত্যাগ কর তায় 
তবু তব মুক্তভাব না হয় খণ্ডন ॥ 

এইমত তথ্য বাণী পিতার নিকটে শুনি 
কন তারে নারায়ণ বিনয় বচন । 

মু মুহু হাসি তবে কহিলেন পিতৃদেবে 


শোন পিতা আমি যাহা কহিব এখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


মোদের নিকটে হেথা কহিলে যেসব কথা 
যুক্তিযুক্ত হয় সব তোমার বচন। 

শোন কহি মতিমান আমাদের পুত্র জ্ঞান 
সে বুদ্ধি সামান্য নহে জানিয়ো৷ এখন । 

মোরা ভ্রাতা ছুইজন দ্বারকার জনগণ 
স্থাবির জঙ্গম যত হয় দৃশ্যমান-__ 

সবার অস্তরমাঁঝে পরমাত্মা বিরাজিছে 
বোধগম্য হয় তাহা হ'তে তত্বজ্বান ॥ 

নহে আমি বশীভূত তুমি জানিও নিশ্চিত 
ভক্তাধীন আমি সদ] জ্ঞাত বিশ্বজন | 

পৃথিবীতে জীবগণ মায়াধীন সদা রন 
তার! সবে ব্রহ্মূপে রহে অন্ুক্ষণ ॥ 

কৃষ্ণ-মুখে আত্মকথা শুনিলেন যবে সেথা 
অন্তরে সন্দেহ যত হইল মোচন। 

বন্থুদেব সেইক্ষণ পুলকে মগন রন 
শেষে তিনি মৌনভাব করেন ধারণ ॥ 

নারায়ণ ভগবান যার গর্ভে পান স্থান 
সর্বদেবময়ী সেই দেবকীঁ স্ুন্দরী__ 

নিস্তব্ধতা সেথা তার ভঙ্গ করি এইবার 
কহেন বক্তব্য তিনি তবে ত্বরা করি ॥ 

এইরূপ আমি শুনি গুরু মুনি সান্দীপনি 
পুত্রগণ পাঠ যবে করে সমাপন-- 

গুককে দক্ষিণা দিতে মনস্থ করিলে চিতে 


দোহার নিকটে তবে গুরুপত্বী কন ॥ 


৫৩১ 


৫৩২ 


ভাগবতী কথা 


মৃত পুত্রে এইক্ষণ কর দোহে আনয়ন 
তাহাই দক্ষিণারূপে প্রার্থনা এখন । 

তবে ত্বরা মৃত পুত্র আনি দিল তাঁর! তত্র 
একথা! শুনিয়া আমি বিস্ময়ে মগন ॥ 

তার ছয় পুত্রে ধ্বংস করিয়াছে রাজা কংস 
দেবকী সেসব কথা করিয়া স্মরণ 

অত্যন্ত কাতর হন অশ্রুপূর্ণ ছু'নয়ন 
রাম কৃষ্ে কন তবে করি সম্বোধন ॥ 

অনাদি পুরুষ দোহে দেবগণ জ্ঞাত রহে 
আর হও বিশ্বত্রষ্টা জেনেছি এখন ॥ 

হুষ্টের নিধন তরে সাধুজনে রক্ষিবারে 
মোর গর্ভে করিয়াছ জনম গ্রহণ ॥ 

বিশ্বের উৎপত্তি যত তোম। দ্বারা সম্পাদিত 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ । 

ওহে প্রতু জনার্দন আমি লইন্ু শরণ 
তুমি বিনা আমার যে নাই অন্যজন ॥ 

তোমাদের গুরু যবে আদেশ দিলেন তবে 
যমের সদনে দৌহে করিলে গমন । 

মৃত পুত্রে তারপরে আনি দিয়া গুর করে 
দক্ষিণায় দিলে ত্বরা ভাই ছুইজন ॥ 

গুরুর কামনা যাহা পুরায়েছ দোহে তাহা 
কর মোর মনোবাঞ্ণ এখন পূরণ । 

দিয় মোরে বহু কেশ কংসরাজ অবশেষ 


আমার ছয়টি পুত্রে করেছে নিধন ॥ 


ভাঁগবতী কথা 


তাহাদের হেরিবারে হই ব্যাকুল অস্তরে 
ত্বরা তুমি আনি দাও সবারে এখন । 

কৃষ্ণ তোম। বারে বারে কহি আমি পকাঁতরে 
কর তুমি মোর এই প্রার্থনা পূরণ ॥ 

মাঁতারে বাকুল হেরি তখন রাম ও হরি 
ত্বরিত যোগমায়ারে করেন স্মরণ । 

দোহে দেবীর প্রভাবে প্রবেশে পাতালে তবে 
বলিরাজ-দেশে শেষে উপনীত হন ॥ 

দৈত্যেশ্বর ছু'জনারে একসাথে যবে হেরে 
অতীব পুলক তার জাগিল অন্তরে । 

তাজি আসন তখনি পুত্র ভাষ্যাঁসহ তিনি 
নমিলেন রাম কৃষ্ণে ভক্তিনহকারে ॥ 

বিচিত্র আসন'পরে বসাইয়া ছ'জনাঁরে 
ফুল্লচিতে ধোয়ালেন দোহার চরণ। 

ধৌত বারি শির'পরে রাখিলে সপরিবারে 
সবাঁকাঁর চিত্ত শুদ্ধ হইল তখন ॥ 

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাঁজাইয়! হু'জনারে 
গলে দিল পুষ্প হার কপালে চন্দন । 

ভোগের সামগ্রী যত সু্বাছু মিষ্টান্ন কত 
ধূপ, দীপ আদি সেথা করে আনয়ন ॥ 

রাম কৃষ্েে তারপরে পুজি বলি ভক্তিভরে 
অপলকে দিব্যরূপ করে দরশন । 

পৃত্র আদি ভার্যা ধন করি তবে নিবেদন 
আপনারে করে বলি কৃষ্ণ সমপপণ ॥ 


৫৩৩ 


৫৩৪ 


ভাঁগবতী কথ! 


নিজেরে করিয়া দান কৃতার্থ করিল জ্ঞান 
রাখিল মস্তকে তবে কৃষ্ণের চর্ণ। 

পুলকে সে আত্মহারা আখি যুগে বহে ধারা 
দেহ তার রোমাঞ্চিত হইল তখন। 

বলিরাঁজ সেইক্ষণ গদ গদ স্বরে কন 
অনস্তদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রণমি এখন। 

তার সেই ফণা"পরে এ বিশ্ব ব্রক্মাণ্ড ধরে 
জীবগণে করিছেন পালন রক্ষণ ॥ 

সাঁখ্য নামে জ্ঞানযোগ আর ভক্তি ধাঁনযোগ 
সকল বেদান্ত স্মৃতি তোমার মূরতি | 

সবাকার অন্তরধ্যামী তব পাদপক্সে নমি 
কেহ নহে জ্ঞাত তব অপাঁর শকতি ॥ 

নমো নমো নারায়ণ সথষ্টি স্থিতির কারণ 
নমো! নমো ব্রহ্ম আত্মা জগত জীবন । 

মহাযোগে যোগিগণ নাহি পান দরশন 
কি ভাগ, অক্লেশে তোমা হেরিন্থ এখন ॥ 

তমোগুণে বৈরীভাব করে বিনষ্ট স্বভাঁব 
সন্বগণে অস্তরেতে দয়ার উদয় । 

সেই গুণে গুণী তুমি তোমার চরণে নমি 
মোঁরে এবে কর দয়! তুমি দয়াময় ॥ 

সংসার কুপেতে পড়ি আমি যে বিভ্রীস্ত হরি 
এবার লইন্থু প্রভূ তোমার শরণ । 

নাহি চাই ধন জন বাঞ্চ। তব গ্রীচরণ 
নির্জনে করিতে মন সাধন ভজন ॥ 


ভাগবতী কথ! 


প্রার্থনা আমার হরি সীধুসঙ্গ সদা করি 
মায়ামোহ রিপু যেন করে পলায়ন। 

উপদেশ করি দান শীস্ত কর মোর প্রাণ 
তোঁমাঁর নির্দেশে যেন চলি অনুক্ষণ ॥ 

করি সে বাক্য শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণ বলিরে কন 
যেকারণে আগমন কহিব তোমারে । 

মরীচির পুত্র ছয় উর্ণা-ভার্ধ্যা গর্ভে হয় 
্রন্মা পুত্র ছিল তারা আদি মন্বস্তরে ॥ 

যবে ব্রহ্মা প্রজাপতি কামে অন্ধ হ”য়ে অতি 
কন্তা সরন্বতী কাছে করিল গমন-_ 

মরীচির পুত্রগণ হেরি হাসে সেইক্ষণ 
সেই পাপে দৈত্যযোনি প্রাপ্ত তারা হন ॥ 

পিতা তাদের তখন হিরণ্যকশিপু হন 
মহামায়া শক্তি তবে করে বিস্তারণ 

সে শক্তি প্রভাবে তারা আকৃষ্ট হইয়া বরা 
দেবকীর গর্ভে সবে প্রবেশে তখন ॥ 

তাহাদের কংসঃ পরে একে একে হত্যা করে 
সম্প্রতি তাদের কথ! হইয়া! স্মরণ__ 

মাতা শোকে নিমগন সবারে হেরিতে মন 
অবস্থান করে তারা স্থতলে এখন ॥ 

এবে মোরা ছুই ভাই যাব ত্বরা সেই ঠাই 
দরশনে পাপমুক্ত হবে পুত্রগণ । 

ছুঃখ হ'তে তারা তবে অব্যাহতি ত্বরা পাঁবে 
অবশেষে দেবলোকে করিবে গমন ॥ 


৫৩৬ 


ভাগবতী কথা 


স্মর উদগীথ পতঙ্গ ক্ষ্রভূত)১ পরিষঙ্গ 
আর দ্বৃণি উক্ত ছয় মরীচি নন্দন । 

শুধু মোর কৃপাবলে মুক্তি পাবে সেইকালে 
জননীর শোক তবে হবে নিবারণ ॥ 

কৃষ্ণের আদেশ যবে, ছ'জনাকে আনি তবে 
বলিরাজ তাঁর করে করে সমর্পণ । 

ত্বরা তবে রাম হরি দ্বারকা গমন করি 
জননীকে পুত্রগণে করেন অর্পণ ॥ 

একসঙ্গে ছ'জনারে দেবকী যখন হেরে 
অতীব পুলকে তবে হলেন মগন | 

অতিশয় স্েহবশে অধৈর্য হইয়া শেষে 
মাত ত্বরা পুত্রগণে কোলে তুলি লন ॥ 

আত্রাণ করিয়া শিরে চুষ্বিলেন বারে বারে 
ন্নেহে তবে স্তন হ'তে ঝরে ছুগ্ধধার । 

একে একে ভরি প্রাণ করালেন স্তন্তপান 
হইল বিষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হৃদি তার ॥ 

কৃষ্ণ-অঙ্গ পরশনে মাতৃস্তন্ত সুধাপানে 
সেসময় পাপমুক্ত হয় ছয়জন । 

আত্মজ্ঞান লভি তবে পবিত্র হইল সবে 
তাহাদের ছুঃখ আর না করে পীড়ন ॥ 

মরীচিনন্দন যত হ'য়ে সবে শ্রদ্ধান্থিত 
বস্থদেব, দেবকীরে প্রণমে তখন | 

রাম আর জনার্দনে নমি তারা ভক্তিমনে 
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ভাগবতী কথ 


পুত্রগণ ছিল মৃত পুনঃ হইয়া জীবিত 
আবার তাহার! ত্বরা হয় অস্তহিত। 

করি সব দরশন দেবকী বিস্মিত হন 
শ্রীকৃষ্ণের কীত্তি ইহা চিস্তি হন জ্ঞাত ॥ 

কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা মুখে নাহি যায় বল! 
ভক্তজন কিছু তার পান পরিচয় । 

তার যত কথা রয় সকলি অমৃতময় 


পাঁঠে বা শ্রবণে অস্তে স্বর্গে বাস হয় ॥ 


৫৩৭ 


সুভদ্র৷ হরণ, শ্রীকষ্ণের মিথিলাযাত্রা এবং 
সেখানে বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের গৃহে প্রবেশ 


পরীক্ষিত শুকদেবে জিজ্ঞাসা করেন তবে 
স্থভদ্রা নামেতে ঘিনি পিতামহী রন-__ 

কৃষ্ণের ভগিনী হন রূপে গুণে অতুলন 
কেমনে অর্জুন তারে করিল গ্রহণ ॥ 

সেসকল বিবরণ কহ মুনি এইক্ষণ 
বিস্তারিতভাবে তাহা করিয়া বর্ণন। 

শুকদেব তবে কন শোন রাজা দিয়! মন 
স্বভদ্রা হরণ কথা কহিব এখন ॥ 

তীর্থে করিতে ভ্রমণ বিশ্ব করে পর্যাটন 
মহাঁপরাক্রমশালী অর্জন যখন-_- 

করি সব দরশন আসি গ্রভাসে তখন 
স্থভদ্রা-বিবাহ কথা করিল শ্রবণ ॥ 

দুর্যযোধনে ভগ্মী দিতে রাম ইচ্ছা করে চিতে 
পিতামাতা অসম্মতি করেন ভ্ঞাপন। 

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয় এখানে বিবাহ হয় 
একথা তথায় পার্থ অবগত হন ॥ 

চিন্তি পার্থ সেইক্ষণ যতি বেশ ত্বরা লন 
দণ্ড কমগ্ডলু করে করিয়া ধাঁরণ। 

কন্যা হরণ মানসে দ্বারকায় গিয়৷ শেষে 
চতুন্মাসকাল সেথা স্থখে তিনি রন ॥ 


ভাগবতী কথা 


যতি জাঁনি সবে তারে বিশেষ সম্মান করে 
তিনি যে অজ্জুন তবে কেহ জ্ঞাত নন। 

উপদেশ বাণী কত কন তিনি ত্যাগী মত 
স্বকাধ্য সাধন হেতু এই আচরণ ॥ 

একদিন সন্বর্ষণ পার্ধে করি নিমন্ত্রণ 
নানারূপে করিলেন তারে সমাদর । 

অতি শ্রদ্ধা সহকারে ভোজন করান পরে 
নিজে রাম যতু কত করি অতঃপর ॥ 

পার্থ সেথা স্থভদ্রারে ভোজনাস্তে যবে হেরে 
আকৃষ্ট হ'লেন তিনি সে রূপে তখন । 

রমণী হৃদয়গ্রাহী সেই পার্থ পানে চাহি 
বিমুগ্ধ হইল ত্বর! স্ভদ্রার মন ॥ 

পতিরূপে পার্থে পেতে বাঞ্চা তবে করি চিতে 
মনে মনে হৃদি তারে করে সমর্পণ । 

লজ্জ1 অবনত মুখে হাসে বাল! অতি সুখে 
কল্পনায় নানা কথা যবে জাগরণ ॥ 

ধনগ্য় সেসময় ব্যাকুলিত অতিশয় 
সুভদ্রাকে পত্ীরূপে করিতে গ্রহণ । 

এতই অশাস্ত হন কোনদিকে নাহি মন 
সদাই বালার ধ্যানে রহেন মগন ॥ 

দ্বারকাবাসীরা যত সম্মানাদি করে কত 
শ্রদ্ধাভরে পার্থে করে কতই যতন। 

তবু শাস্তি কিছুমাত্র নাহি মেলে রহি তত্র 
নাহি জ্ঞাত দিবারাত্রি কাটিছে কখন ॥ 


৫৩৯ 


৫৪০ 


ভাগবতী কথা 


পার্থে কৃষ্ণ অবশেষে হেরিলেন যতিবেশে 
বস্ুদেব ও দেবকী সব জ্ঞাত হন। 

রামের অজ্ঞাতসারে তাই সবে স্থির করে 
স্ুভদ্রাকে পার্থ করে করিতে অর্পণ ॥ 

আরোহণ করি রথে যবে বাল! চলে পথে 
রথযাত্রা! মহোৎসব করিতে দর্শন__ 

তখন অজ্ঞুন আসি অন্তরে হইয়া খুসী 
নিমেষেতে স্থুভদ্রাকে করিল হরণ ॥ 

তার এই আচরণ শোনে যবে সঙ্কর্ষণ 
ক্রোধেতে কম্পিত হয় শরীর তখন । 

মহাসমুদ্রের মত হৃদি তার উদ্বেলিত 
বিহ্বল হলেন তবে, আরক্ত লোচন ॥ 

মিত্রগণে সঙ্গে করি রামের নিকটে হরি 
দ্রুতগতি সেসময় উপনীত হন । 

ধরি তার শ্রীচরণ বিনয়ে যখন কন 
ক্রোধ যত প্রশমিত হইল তখন ॥ 

শান্ত তার হৃদি যবে ছ'জনারে রাম তবে 
যৌতুক করেন দান হয়ে ফুল্ল মন। 

ত্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত অশ্ব, হস্তী রথ কত 
ধন, রত্বু, দাঁসদাঁসী দেন অগণন ॥ 

শুকদেব পুনঃ কন শোন তুমি হে রাজন 
পুলকিত হবে প্রাণ করিয়া শ্রবণ । 

মিথিলা নগরে ঘর রহে এক দ্বিজবর 
শ্রুতদেব নামে তিনি পরিচিত রন ॥ 


ভাগবতী কথ 


জপ ধ্যানে অন্ুরক্ত শ্রীকঞষ্ণের অতি ভক্ত 
খ্যাতনাম দিজ সেই অতি নিষ্ঠাবান । 

শাস্ত ও বিদ্বান তিনি লোভশুন্ত অতি গুণী 
নাহি তার অহঙ্কার নাহি অভিমান ॥ 

যতটুকু আসে ধন তাহাতেই তুষ্ট রন 
সে অর্থেই দেবগণে করেন পূজন । 

অভাবের বোধ আর নাহি জাগে হৃদে তার 
বিষয়ের মাঝে কভু না রন মগন ॥ 

মিথিলার অধিপতি ূ দেব দ্বিজে সদা মতি 
জনকের বংশজাত রাজ একজন । 

সব্বগুণে গুণবান নাই তার অভিমান 
বুলাশ্ব নামে তিনি বিশ্বে খ্যাত রন ॥ 

শ্রন্ধাবান রাজ। অতি ধন্মে কর্মে সদা মতি 
শ্রুতদেব ম্যায় অতি কৃষ্ণভক্ত হন। 

এই ছুই ভক্ত প্রতি তাই হরি তুষ্ট অতি 
দোহার অশুভ যত করেন হরণ ॥ 

ভক্ত-গ্রীতি তরে হরি দারুকে আহ্বান করি 
করিলেন সেইস্থানে রথ আনয়ন । 

মুনিগণে লয়ে সবে যাত্রা স্থরু হয় তবে 
বিদেহ নগরে তারা করিছে গমন ॥ 

নারদ, ভূগু-নন্দন আতর, কৃষ্ণ, ছেপায়ন 
অসিত অরুণি, আমি, রাম, কথ্ধমুনি । 

বৃহস্পতি, শুকদেব চ্বনাদি বামদের 


এ সব খধির! সঙ্গে চলিল তখনি ॥ 


৫৪১ 


৫৪২ 


ভাগবতী কথা 


শূন্যে গ্রহেতে বেষ্টিত উজ্জল স্্য্ের মত 
গতিপথ আলো করে কৃষ্ণের গমন । 

পথিপাঁশে সমবেত স্থানে স্থানে ভক্ত যত 
পাছা অর্ধ্য দিয়া তারে করিল পুজন ॥ 

অর্ণ, কুরু ও জাঙ্গল মধু, কেকয় কোশল 
আনর্ত, পাঞ্চাল মৎস্য, ধন্ব, ক্ক কুস্তি। 

এ সব রাজ্যের যত অন্যান্য দেশের কত 
নর নারী হেরি কৃষ্ণে হরষিত অতি ॥ 

স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তার সুমধুর হাস্য আর 
অপরূপে শোভে সেই কমল আনন। 

সে বদন হ'তে তারা মধু লয় আখি দ্বারা 
প্রচুর অমৃত পানে তৃপ্ত সবে হন ॥ 

জনগণ সেথা সবে হরি কৃপা লভে যবে 
অন্ঞান আধার যত হয় দূরীভূত । 

দিবাজ্ঞান লভি তারা আনন্দেতে আত্মহার 
কৃষ্ণ সবে তত্বজ্ঞান দিলেন ত্বরিত ॥ 

দেবতা, মানব যত গাহে গীতি নানামত 
মধুর সে স্ুুরধবনি ব্যাপ্ত চরাচর। 

করি সে গান শ্রবণ পুলকিত হ'য়ে মন 
প্রবেশে মিথিলাপুরী হরি অতঃপর ॥ 

সেথা যত জনগণ সবে করিল শ্রবণ 
আসিছেন পুরীমাঝে দেব জনার্দন। 

মিথিলাবাসীরা যত হয় সবে উপনীত 


হস্তে নানা পুজাদ্রব্য করিয়া গ্রহণ ॥ 


ভাগবতী কথ। 


সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণে হেরি প্রেমে হৃদি ওঠে ভরি 
আনন্দের সীমা আর রহে তখন । 

কৃতাঞ্জলিপুটে ত্বরা প্রফুল্ল বদনে তারা 
প্রণমিল কৃষ্ণপদে হ'য়ে শুদ্ধ মন ॥ 

এদিকে মিথিলাপতি বহুলাশ্ব মহামতি 
আর বিপ্র শ্রুতদেব এই ছুইজন-__ 

শ্রীকৃষ্ণের আগমন শোঁনে যবে সেইক্ষণ 
অতাস্ত পুলকে দৌোহে হইল মগন ॥ 

শুভাদৃষ্ট আগমন পাব তার শ্রীচরণ 
চিন্তি হর্ষে হয় তবে সজল নয়ন । 

হয়ে দোহে আত্মহারা দ্রুতগতি ধায় তার! 
গদগদ হয় প্রেমে করি দরশন ॥ 

অতি ভক্তিতে তখন ধরি তার শ্রীচরণ 
সাষ্টাঙ্গে তাহারে তাঁরা করিল প্রণাম | 

প্রাণের আবেগভরে সজল নয়ন ঝরে 
কহে তবে ধন্য মোরা হেরি তোমা শ্যাম ॥ 

দ্বিজসহ জনার্ঘনে ডাঁকে যবে একসনে 
উভয়ের নিমন্ত্রণ করেন গ্রহণ । 

তাঁদের অজ্ঞাতসারে ছু'মৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ ধরে 
এককালে গৃহে তারে হেরে ছুইজন ॥ 

ভগবান শ্রীহরিরে বহুলাশ্ব যবে হেরে 
নিজেরে কৃতার্থ জ্ঞান করেন তখন | 

হন ছুল্লভ যেজন সেই প্রভু নারায়ণ 


কৃপা করি রাঁজগৃহে উপনীত হন ॥ 


৫৪৩ 


৫88 


ভাগবতী কথা 


রতন আসন 'পরে বসাইয়। শ্রাহরিরে 
রাজ পরে মুনিগণে করে সম্ভাষণ। 

তবে তার আখিদ্ধয় প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয় 
অত্যন্ত পুলকে তিনি হলেন মগন ॥ 

মুনিগণ সবাকারে নমি তবে ভক্তিভরে 
প্রক্ষালন করিলেন তাদের চরণ । 

সে বারি সপরিবারে সকলে মন্তকে ধরে 
রাজার হইল তবে তিরপিত মন ॥ 

সেথা যত মুনিগণে পূজে পরে ভক্তিমনে 
ফল, ফুল ধূপ, দীপ, বস্ত্র অলঙ্কারে। 

্ব্ণযুক্ত গাভী কত পান তবে খষি যত 
দান দিয়! তৃপ্ত রাজা হ'লেন অস্তরে ॥ 

শদ্ধা তার হেরি এত খষি সবে হয়ে প্রীত 
প্রশংসা করেন কত তাহারে তখন । 

পরে কৃষ্ণের চরণ অন্কে করি উত্তোলন 
ধীরে ধীরে করে রাজা হস্ত সঞ্চালন ॥ 

তবে নুপ কৃষ্ণ কন ওগে। বিপদ ভঞ্জন 
সকল জীবের আত্মা তূমি নারায়ণ। 

সর্ববজীবে সমদৃষ্ট করুণা করিছ বৃষ্টি 
ভক্ত হৃদে বাস তব রহে অনুক্ষণ ॥ 

পাদপদ্ম নিতি আমি স্মরিতেছি ওগো স্বামী 
বহু ভাগ্যে এলে প্রভু সম্মুখে এখন । 

রাম, লক্ষ্মী কোনজন তক্তাপেক্ষ। প্রিয় নন 


প্রমাণ করিতে মোরে দিলে দরশন ॥ 


ভাগবতী কথ 


বিষয় বাসনা যার না রহে অন্তরে আর 
আত্মচিন্তা অনুক্ষণ করে যেইজন-_- 

প্রিয়ভক্ত সেইজন লভে তব শ্রীচরণ 
ত্যজিতে না পারে কভু ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

যছুকুলে কৃপা করি জনম লইলে হরি 
ধরাতে তাপিত জীবে করিতে রক্ষণ । 

তোমার মহিমা যত তাহা যে বর্ণনাতীত 
ভুলিতে না পারে ভক্ত তোমারে কখন । 

উদ্ধারিতে জীবে হরি নারায়ণ রূপ ধরি 
বদরিকাশ্রম তীথে কর তুমি বাঁস। 

যদি কেহ ভক্তিভরে সেথা রহি তপ করে 
মুক্তিপথ পায় সেই হ'য়ে পাঁপ নাশ 

জীবের আশ্রয়স্থল সকলের তুমি বল 
বেদতষ্টা হও তুমি বিপদবারণ । 

তব পদরজ স্পশে আপনি করুণা বষে 
বিশ্বনিয়ামক তুমি জীবের জীবন ॥ 

তোমার চরণে ধরি এবার মিনতি করি 
মম গৃহে কিছুকাল কর অবস্থান । 

অন্থরোধে অবশেষে রহি হরি রাজবাসে 
মিথিলাবাসীর তবে করেন কল্যাণ ॥ 

এককালে ভগবান শ্রুতদেব গৃহে যান 
নারায়ণে হেরি বিপ্র হরষে মগন | 

মুনিগণ সহ তারে নমি ত্বরা ভক্তিভরে 
শিরে বস্ত্র দিয়া করে পুলকে নর্তন ॥ 


৫৪৫ 


ভাগবতী কথা 


স্থশোভন কুশাসনে বসাইয়। নারায়ণে 
মুনিগণে দেন ত্বরা বসিতে আসন । 

শ্রুতদেব মিষ্টভাষে সম্ভাষণ করি শেষে 
সকলেরে সম্মানাদি করেন জ্ঞাপন ॥ 

মুনি যারা উপনীত হ'য়ে তবে শ্রদ্ধান্থিত 
ভার্ধ্যাসহ করে ছ্বিজ পদ প্রক্ষালন। 

গ্রীহরির শ্রীচরণ ধৌত করি ধন্ত হন 
আবেগে ঝরিল বারি নয়নে তখন ॥ 

পদধৌত বারিদ্বারা ্বজনাদি সহ ত্বরা 
শ্রুতদেব গ্রীত মনে করিলেন স্নান । 

মনোবাগ। এইবার হইয়াছে সিদ্ধ তার 
নাই কিছু অপুরণ, তিরপিত প্রাণ ॥ 

দ্বিজবর সেইকালে নৈবেছ্যাদি ফলে ফুলে 
পূজিলেন সকলেরে হ'য়ে ফুল্ল মন। 

প্রদীপ ধরিয়া পরে সবারে আরতি করে 
সুগন্ধি চন্দন ধূপ করি প্রজ্জালন ॥ 

হরিরে সম্মুখে হেরি বিমোহিত হৃদি তারি 
পুলকে রোমাঞ্চ দেহে হয় জাগরণ। 

কেমনে বরিবে তারে বুঝিতে সে নাহি পারে 
ব্যাকুল হইয়া অতি বিহ্বল তখন ॥ 

ভাবে বিপ্র নিজ মন কত পুণ্য নারায়ণ 
আপনি আসিয়া মোরে দেন দরশন । 

সংসার কুপেতে পড়ি ভজন করিতে নারি 


তবু তিনি করিলেন কুপা বরিষণ ॥ - 


ভাগবতী কথা 


কৃষ্ণ-বাণী যেইজন করে শ্রবণ মনন 
মিত্র সাথে গুণ গাথা করে আলাপন-_ 

কায়মনোবাক্যে আর পদ পুজা করে তার 
হরি তাঁর হৃদে রন জ্ঞাত সেইজন ॥ 

বিক্ষিপ্ত অস্তর যাঁর রহিলেও কাছে তার 
অজ্ঞানে না বোঝে তোমা, না চিন্তে কখন । 

ভক্তেরা তোমায় চায় তাই তব কৃপা পায় 
তোমাতে বিশ্বাসে ঘোচে জনম মরণ ॥ 

হ'লে মায়া প্রভাবিত দৃষ্টি হয় আবরিত 
তব কৃপা বিন1 তার না হয় খণ্ডন । 

আমি যে কিস্কর হই দাও গো চরণে ঠাই 
এবার লইন্থু হরি তোমার শরণ ॥ 

বিপ্রের বিনয় বাণী শুনি তবে চক্রপাণি 
সহাস্ত বদনে তাঁরে করি সন্বোধন__ 

কহিলেন অতঃপর ধরি তার ছুটী কর 
কব তোমা কি কারণে হেথা আগমন ॥ 

শুদ্ধাচারী মুনি যাঁরা পবিত্র করিতে ধরা 
সর্ধত্র আমার সঙ্গে করে বিচরণ। 

অনুগ্রহ করি এবে তব গৃহে আসে সবে 
পূর্বকৃত পুণ্যে হয় এই সংঘটন ॥ 

গয়া, গঙ্গা যাহা রয় আর তীর্থ সমুদয় 
দেবদেবী মৃত্তি যত বিশ্বে বর্তমান-_ 

সে সকল ধীরে হীরে মাঁনবে পবিত্র করে 
শ্রেষ্ঠ বিপ্র দরশনে শুদ্ধ ত্বরা প্রাণ ॥ 


৫৪৭ 


৫৪৮ 


ভাগবতী কথা 


বিশ্বে রন বিপ্র যারা প্রাণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা 
একাগ্রে করেন সদ। দেবে আরাধন। 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত তপস্যায় সদা রত 
নিঃসন্দেহে তাই তারা সর্বশ্রেষ্ঠ হন ॥ 

নারায়ণ পুনঃ কন দ্বিজ মোর প্রিয় হন 
চতুভূজ মৃত্তিকেও তুচ্ছ করি জ্ঞান । 

দ্বিজগণ যত রয় তারা সর্বব বেদময় 
রত সদ! বেদধ্যানে বেদ হয় প্রাণ ॥ 

বেদ করি অধায়ন বিপ্রগণ শুদ্ধ হন 
আমি বেদ প্রতিপাগ্ঠ দেবতা-স্বরূপ | 

বেদজ্ঞানী বিপ্র মোরে সব্বত্ প্রচার করে 
প্রকাশে তাহারা সবে প্রকৃত যে রূপ ॥ 

মন্দবুদ্ধি বাক্তিগণ অভিপ্রায় জ্ঞাত নন 
ব্রাহ্মণের নিন্দা তারা করে সবস্থানে । 

প্রকৃত গুণের 'পরে দোষারোপ বৃথা করে 
হয় মোর অপমান বিপ্র অপমানে ॥ 

দ্বিজগণে না সেবিলে কৃপা মোর নাহি মেলে 
অতএব অগ্রে কর বিপ্রের পুজন । 

ভুরি বস্ত দিয়া মোরে শুধুই পৃজিলে পরে 
কোনরূপ ফলোদয় না হবে কখন ॥ 

তবে কৃষ্ণের আদেশে বিপ্র, রাজা, দোঁহে শেষে 
যথাসাধ্য মুনিগণে করিল সেবন । 

অতি ভক্তি সহকারে কৃষে তারা পুজি পরে 
মুক্তিপদদ অবহেলে লভে ছুইজন ॥ - 


ভাঁগবতী কথা 


ভক্তাধীন ভগবান ভক্তকে করিতে ত্রাণ 
উভয় ভক্তের গৃহে কিছুকাল রন । 

সেসময় ফুল্পমনে রহি হরি ধেৌোহ! সনে 
পুনরায় দ্বারকায় করেন গমন ॥ 

তত্ব কথা আছে যত ভক্তগণ হও ত্ঞাত 
বার বার ভাগবত করিয়! শ্রবণ । 

পাঠ করি সমুদয় অজ্ভানতা নাশ হয় 


শ্রীহরি করেন তবে কৃপা বরিষণ ॥ 


৫৪৯ 


হরি-হরের স্বভাব বর্ণন, বৃকাস্থর বৃত্বান্ত 
বিষণ কর্তৃক বৃকাসুর হইতে শস্ভুর রক্ষণ 


পরীক্ষিত শুকে কন শোন তুমি হে ব্রহ্মন্‌ 
দেবতা অস্থুর আর মর্ত্যবাসিগণ। 

ভুজঙগ-পরিবেষ্টিত যিনি শ্রীহীন নিয়ত 
সেই মহেশ্বরে নিত্য করিছে পূজন ॥ 

ভক্তিভরে পুজি তারা অর্থ, বিষ্া লভে ত্বরা 
তার্দের অভাব আর না রহে তখন । 

লক্ষমীপতি নারায়ণ সর্বৈশ্বর্যাপূর্ণ হন 
তাহারে পুজিলে হয় দরিদ্র সে জন ॥ 

বিপরীত কি কারণ জ্ঞাত হ'তে এবে মন 
বিস্তারিতভাবে মুনি করুন বর্ণন। 

শুকদেব তবে কন শোন তুমি হে রাজন 
তিনগুণ সমন্বিত দেব ত্রিলোচন ॥ 

সত্ব, রজঃ তমোগুণে মীয়ায় আবৃত মনে 
আনন্দম্বরূপ তিনি হন মহাজন । 

প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা গুণবান ন্যায় তবরা 
অপরূপ রূপ তিনি করেন ধারণ ॥ 

ভগবান নারায়ণ ত্রিগণ অতীত হন 
যেবা পৃজে গুণহীন হন সেইজন । 

সর্বগুণাঁধার হরি মায়াময় রূপ তারি 
মায়াতীত নিরগুণ তবু তিনি হন ॥ 


ভাগবতী কথা 


অশ্বমেধ যজ্ঞ যবে সমাপন হয় তবে 
যুধিষ্টির এই প্রশ্ন নারায়ণে কন । 

তাহার জিজ্ঞাসা শুনি যাহা কন চক্রপাণি 
সেইকথা এসময় করিব বর্ণন ॥ 

ভগবান নারায়ণ ধন্মপুত্রে তবে কন 
অনুগ্রহ করি আমি যেই ভক্তজনে-__ 

তাহার সকল ধন করি ক্রমশঃ হরণ 
ভার্ধা। পুত্র তবে তারে নাহি রাখে মনে ॥ 

অর্থভোগ বাঞ্থা যত যবে ক্রমে দূরীভূত 
উপার্জন চেষ্টা আর না রহে যখন-__ 

তার বৈরাগ্য ত্বরিত হৃদে হয় জাগরিত 
তখন তাহারে করি কৃপা বরিষণ ॥ 

যোগমার্গে যেইজন করে আমার ভজন 
পরিজন শুন্য রহি লোপ পায় মীয়৷। 

তবে একাগ্র অস্তরে সদাই সে স্মরে মোরে 
তাহার বন্ধন কাঁটি শুদ্ধ হয় কায়। ॥ 

সংস্বরূপ ব্রহ্মভাবে নিবিবকাঁর রহি তবে 
চিন্াত্র স্ক্মত্বরূপ অবগত হন । 

মায়াকুপ মাঝে তার নাহি হয় রহিবার 
মাতৃগর্ভে বাস আর না হয় কখন ॥ 

ছরারাধ্য এ সাধনা কেহ করি বিবেচন৷ 
অল্পে তুষ্ট রুদ্রে যদি আরাধনা করে__ 

এশ্বর্যোর অধিকারী হয় সে ভজনকারী 


কভু বা সাগ্রাজয লভে শঙ্করের বরে ॥ 


৫৫২ 


ভাগবতী কথা 


জাগি তবে অহঙ্কার ত্বরা বিলুপ্ত বিচার 
উদ্ধত হইয়া ইঞ্টে করে অপমান । 

ধন মান সমুদয় যার তরে লাভ হয় 
তাহারে অন্তরে আর নাহি দেয় স্থান ॥ 

ব্রহ্মা, শস্তু, নারায়ণ তিনজন কর্তা হন 
রুষ্টে শাপ, তুষ্টে বর লভে জীবগণ। 

তুষ্ট হ'য়ে বরদান বা রুষ্টে শাপ প্রদান 
ব্রহ্মা, শস্তু সহজেই উদ্যোগী হন ॥ 

ভগবান নারায়ণ স্বভাবে তেমন নন 
জীবগণে কৃপা করা তাহার প্রকৃতি । 

বর দিয় বৃকাম্তুরে শঙ্কর ফাপড়ে পড়ে 
প্রাচীন কাহিনী তার কহিব সম্প্রতি ॥ 

শকুনির সে তনয় বৃকাস্ুর নাম হয় 
নারদেরে হেরি পথে করে আবাহন। 

কহে দৈত্য অতঃপর ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর 
তিন মধ্যে অল্পে তৃষ্ঠ বল কোনজন ॥ 

দেবধধি কন তবে সিদ্ধকাম হ'তে এবে 
ভক্তিভরে কর তুমি শক্তুর ভজন । 

রাবণ, বাণের স্তবে মহেশ্বর তুষ্ট যবে 
প্রচুর এশ্বর্ধা দেন দোহারে তখন ॥ 

দেবষির উপদেশে বৃকাস্থুর অবশেষে 
একাগ্রে ভক্তিতে করে শস্তুর ধেয়ান। 

নিজ দেহের তখন মাস করিয়া ছেদন 


হুতাঁশনে করিল সে আহুতি প্রদান ॥ 


ভাগবতী কথা 


ছয়দিন এইমত আনুতি সে দিয়া কত 
শঙ্করের তবু নাহি পায় দরশন | 

অস্থুরের সেসময় বৈরাগ্য উদয় হয় 
ক্ষোভেতে কেদারকুণ্ডে নামে সে তখন ॥ 

মস্তক অর্পণ আশে ন্নীনশেষে আর্ররকেশে 
উদ্যত হইল শির করিতে ছেদন । 

সমপিয়া যুণ্ড শিবে প্রমাণ করিবে তবে 
ভকতির নাহি মূল্য কোথাও এখন ॥ 

ত্রিলোচন ভগবান করুণায় ভরা প্রাণ 
তীক্ষ-অস্ত্র দৈত্য করে হেরেন যখন-_ 

সম্মুখে আসিয়া তারি তবে তার কর ধরি 
করিলেন ত্বরা তার মৃত্যু নিবারণ ॥ 

শম্তুর পরশ যবে শরীর পবিত্র তবে 
না রহে অন্তরে আর সঞ্চিত বেদন । 

ত্রিলোচন তবে কন মহাঁতপে তুষ্ট মন 
মনোমত বর কর প্রার্থনা এখন ॥ 

বুকাস্থুর তবে কয় শোন প্রভু এসময় 
একমাত্র এই বর প্রার্থনা আমার । 

দিব হস্ত যার মাথে হয় যেন সাথে সাথে 
ভন্মীভূত হ'য়ে শির মরণ তাহার ॥ 

করি প্রার্থনা শ্রবণ হ'য়ে চিস্তিত তখন 
স্থিরভাঁবে শস্তু সেথা রন কিছুক্ষণ । 

বর না দিলে এখন হবে বাক্যের লঙ্ঘন 


স্বীকার করেন তাই তাহার বচন ॥ 


৫৫৩ 


৫৫৪ 


ভাগবতী কথা 


সপে হুপ্ধ দিলে পরে পশ্চাতে দংশন করে 
তেমনি ঘটিল এবে মহা! অঘটন । 

বর পায় দৈত্য যবে মনে মনে ভাবে তবে 
গৌরীকে কৌশলে আমি করিব হরণ ॥ 

সত্যাসত্য পরীক্ষিতে বৃকাস্থুর সেকালেতে 
শস্তু-শিরে হস্ত দিতে করিল মনন । 

আপন প্রদত্ত বরে ব্যতিব্যস্ত হ/য়ে পরে 
যান শস্তু দূরে ত্বরা রক্ষিতে জীবন। 

পাছু পাছ দৈতাধায় কোনদিকে নাহি চায় 
দ্রুতগতি পশুপতি ছোটেন তখন । 

মহাঁভীত মহেশ্বর কম্পিত যে কলেবর 
সম্মুখে বিপদ হেরি আশঙ্কিত মন ॥ 

ত্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল পার হয়ে সেসকল 
গিরি নদী অতিক্রম করি তিনি যান। 

পশ্চাতেতে দৈত্যবর ছুটিতেছে নিরস্তর 
কোনমতে শস্তু নাহি পান পরিত্রাণ ॥ 

যথা বিপদ ভঞ্জন প্রভু দেব নারায়ণ 
তথায় বৈকুষ্ঠে শস্তু করেন গমন । 

পৌছি সেথা অবশেষে পশুপতি মহাত্রাসে 
করিলেন শ্রীহরির চরণ ধারণ ॥ 

তাদৃশ বিপন্ন হেরি শহ্করে রক্ষিতে হরি 
ব্রহ্মচারী বেশ তবে করেন ধারণ। 

মহাতেজোময় দেহ সহস! হেরেনি কেহ 


অক্ষমাঁলা, দণ্ড আদি করে তিনি লন ॥ 


ভাগবতী কথ 


জ্বলস্ত অগ্নির মত রূপে দিক উদ্ভাসিত 
তবে হরি বৃকপানে অগ্রসর হন । 

তিনি বিনয় বচনে কহি কথা দৈত্য সনে 
তাহার বক্তব্য যাহা স্থনিপুণে কন ॥ 

পরিশ্রান্ত হ'য়ে অতি কেন তব হেথ। গতি 
ঘন্মে সিক্ত হইয়াছে তোমার বয়ান । 

কেন ত্বরিত গমন রহ তুমি কিছুক্ষণ 
বিশ্রামের লাগি হেথা কর অবস্থান ॥ 

পরমার্থ লভিবারে মেলে তাহা এ শরীরে 
ন। হয় উচিত এবে দেহের গীড়ন। 

যদি কোন অভিপ্রায় নিঃসংশয় কহ তায় 
যথাসাধ্য প্রতিকার করিব এখন ॥ 

সুধাসম হরি-কথা বৃকাস্থুর শুনি সেথ। 
হইল সে ফুল্প অতি শ্রম নিবারণ। 

তার নিজ অনুষ্ঠিত করম সন্কল্প যত 
তখন আন্ুপৃব্বিক করিল বর্ণন ॥ 

সে উক্তি শ্রবণ করি কহিলেন তবে হরি 
অভিশাপ দেন যারে দক্ষ প্রজাপতি-_ 

সেইজন সেসময় পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় 
সকল পিশাঁচপতি সেই পশুপতি ॥ 

সত্য কিনা বাক্য তার জ্ঞাত হ'তে এইবার 
স্বীয় শিরে দাঁও হস্ত পরীক্ষা কারণ । 

সত্য মিথ্য। হয় যাহা প্রকাশিবে ত্বরা তাহা 
অলীক শিবের বাক্য জানিবে এখন ॥ 


৫৫৫ 


৫৫৬ 


ভাগবতী কথা 


মিথা৷ যদি শর্তু-কথা তাহলে এখনি হেথা 
তাহার পরাণ তুমি করিবে হরণ। 

যেন পুনঃ কোনজন প্রতারিত নাহি হন 
অলীক ভাষণ তার করিয়া শ্রবণ ॥ 

বিষণ বাকো এইবার বুদ্ধি নষ্ট হয় তার 
মায়াতে মোহিত রয় দানব তখন । 

হৃদি তার বিচলিত তাই না বুঝি ত্বরিত 
আপন মস্তকে হস্ত করিল স্থাপন ॥ 

রাখে হস্ত শিরে যবে ছিন্ন মুণ্ড হ'য়ে তবে 
বজ্বাহত মত তার ভূতলে পতন । 

হেরি তাহা দেবগণ পুষ্প করে বরিষণ 
মহানন্দে জয়ধ্বনি করে সব্বজন । 

দৈত্য হ'তে পশুপতি পান যবে অব্যাহতি 
তবে তারে কাছে ডাকি কন নারায়ণ। 

বর এহেন অর্পণ নহে বিধি কদাচন 
কর্মদোষে হইয়াছে পাঁপীর নিধন ॥ 

হরি পদে অতঃপর প্রণমিয়া মহেশ্বর 
আনন্দে কৈলাসপুরী করেন গমন | 

এই শিবের মোচন যা করেন নারায়ণ 
শ্রবণে অন্তরে পাপ না রবে তখন ॥ 

এই কথা একমনে ছরাচারী যদি শোনে 
মাতৃগর্ভে বাস তার না হয় কখন। 

আর যেবা। হই কয ঘোচে তার শর্ভয় 

ছি হ'য়ে যায় ত্বরা সংসার বন্ধন ॥ 


বিষুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 
বিপ্রের ম্বৃতপুত্রণকে আনয়ন 


শুকদেব মুনি কন শোন তুমি হে রাজন 
বিষুর শ্রেষ্ঠত্ব কথা করিব বর্ণন । 

সরম্বতী নদীতীরে খধিগণ যজ্ঞ করে 
সন্দেহ তাঁদের মনে জাগিল তখন ॥ 

ব্রহ্মা, বিষু, শন্তু রন কোনজন শ্রেষ্ঠ হন 
সবার অন্তরে ইহা হয় আলোড়ন । 

বিষয় মীমাংসা তরে ভূগুকে প্রেরণ করে 
ব্রহ্মার সভায় তিনি উপনীত হন ॥ 

জনকের সেকাঁলেতে সত্বগুণ পরীক্ষিতে 
নাহি করে ভৃগু তারে কোন সম্ভাষণ। 

পুত্রের ধৃষ্টতা হেরি বাথিত অন্তর তারি 
অতি ক্রোধে দেহে তার জাগিল কম্পন ॥ 

অসস্তষ্ট হৃদি রহে পুত্রে কিছু নাহি কহে 
বাহক ক্রোধের নাহি হয় প্রকাঁশন। 

বারি দ্বারা যেইমত বহ্ছি হয় প্রশমিত 
ব্রদ্মা ক্রোধ সম্বরেন বিবেকে তেমন ॥ 

পিতারে কিছু সা বলি আতি দ্রুত যান চলি 
কৈলাস ধিরে হা শির আ)লয় / 
পঠস) 7০2 1ল/ক চি তারি 
গারোথাল করিলেন শা সেসময় ॥ 


৫৫৮ 


ভাঁগবতী কথা 


করিবারে আলিঙ্গন অগ্রসর যবে হন 
উপেক্ষা করিয়া তারে ভৃগু তবে কন। 

স্বেচ্ছাঁচারী তুমি অতি নাহি শ্রদ্ধা তব প্রতি 
আমি না করিব স্পর্শ তোমারে এখন ॥ 

শুনি ইহা সেসময় আরক্ত লোচনদ্বয় 
শস্তু তবে করিলেন ব্রিশূল ধারণ । 

প্রহাঁরে উদ্যত হেরি পত্বী তাঁর পদে পড়ি 
শাস্ত করে কহি তারে মধুর বচন ॥ 

বৈকু ধামেতে যথা বিষুর আলয় তথা 
ভূগুমুনি দ্রুতগতি করেন গমন । 

ভূঞ্ যবে হেরে তারে নিদ্রামগ্ন লক্ষ্মী ক্রোড়ে 
পদাঘাত হানে তার বক্ষেতে তখন ॥ 

ভগবান জনার্দন হ'য়ে উিত তখন 
শয্যা হ'তে করিলেন ভূমে পদার্পণ । 

বিষণ, লক্ষ্মী, ভক্তিভরে খাষিরে প্রণাম করে 
কুশল জিজ্ঞাসে তারে তবে নারায়ণ ॥ 

অতঃপর হরি কন তোমার এ আগমন 
সত্য কহি নহি আমি জ্ঞাত এতক্ষণ । 

আসিয়াছ কৃপা করি তোমারে সেবিতে নারি 
ক্ষম মোর অপরাধ তুমি মহাজন ॥ 

পথশ্রমে ক্লাস্ত হেরি কহিলেন তারে হরি 
হেথা তুমি অবস্থান কর কিছুক্ষণ । 

ক্রেশ দূর করিবারে বস এ আসন 'পরে 
সেবা আজ্ঞা কিবা বল আমারে এখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


কহি তোম! মহাুনে স্বকোমল এ চরণে 
নাহি জানি পাইয়াছ কত না বেদন | 

বক্ষস্থল মোর যাহা অতীব কঠোর তাহা 
কুন্বমকোমল যে গো তোমার চরণ ॥ 

কহি বিনয় বচন হরি আপনি তখন 
বিপ্রের চরণদ্বয় করেন মর্দন । 

দ্বিজবরে সেবা করি তিরপিত হৃদি তারি 
মুহভাঁষে সম্ভাষণ করেন তখন ॥ 

তীর্ঘত্বের পরিচয় তব পাদস্পর্শে হয় 
গয়া গঙ্গা আদি যত পৃথিবীতে রয় । 

সে চরণ বারি দ্বার পবিত্র করগে। ত্বর। 
বৈকু ও জনসহ মোরে এসময় ॥ . 

তোমার এ পদাঘাঁতে পাপ আর নাহি চিতে 
দেহ মন হইয়াছে পবিত্র এখন । 

তোমার চরণদ্বয় বক্ষেতে স্থস্পষ্ট রয় 
অঙ্কিত সে চিহ্ন যেন না হয় মোচন ॥ 

কৃষ্ণের অমৃত বাণী ভৃগুমুনি কানে শুনি 
বিমোহিত হইলেন তিনি সেসময় । 

ভক্তির আবেগে তারি ছু'নয়নে ঝরে বারি 
প্রেমেতে বিহ্বল তবে হৃদি তার হয় ॥ 

পরিতৃপ্ত যবে মন মুখে না সরে বচন 
শ্রীকৃঞ্চে উত্তর দিতে অসমর্থ হন। 

যজ্ঞক্ষেত্রে আসি তবে কন ভৃগু খধি সবে 


ব্রহ্মা, বিষণ শ্তৃ-কথা করিয়া বর্ণন ॥ 


৫৫৯ 


৫৬০ 


ভাঁগবতী কথা 


ভগবান তিনজন প্রত্যেকের আচরণ 
শ্রবণে বিস্মিত হন সেথা মুনিগণ । 

পরস্পরের শ্রেষ্ঠত তাঁরা সবে হন জ্ঞাত 
সকল সংশয় তবে হইল খণ্ডন ॥ 

বিষ্ণু সর্ববপাপহর! জীবে শাস্তি দেন ত্বরা 
সর্ধবগুণময় তিনি দেব নারাঁয়ণ। 

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তারে অতিশয় ভক্তিভরে 
তদবধি শ্রদ্ধ। ভক্তি করে মুনিগণ ॥ 

ধাহা হ'তে ধন্মজ্ঞান অণিমাদি লাভবান 
অন্তর কালিম৷ তিনি করেন হরণ । 

বিশ্বে কীর্তি যত রয় বিষণ হ'তে সমুদয় 
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ তাই নাহি কোনজন ॥ 

শমগুণ সমন্বিত রাগদ্েষাদি রহিত 
শীস্ত চেতা৷ সচ্চরিত্র যেই যুনিগণ__ 

বিষুই আশ্রয়স্থল সকলের তিনি বল 
জীবগণে মোক্ষপথে করেন চালন ॥ 

সরস্বতী তীরবাসী বিপ্রগণ মিলি বসি 
কন সবে দেবমধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ । 

তার পদ করি ধ্যান মুনিগণ মুক্তি পান 
বিষ্ণুর কৃপায় যান বৈকুষ্ঠে তখন ॥ 

হরি সব্বসিদ্ধিদাতা। সকলের তিনি ত্রাতা 
সাধুর সদগতি সেই দেব নারায়ণ। 

তার লীলামুধা পান কর যদি দিয়! প্রাণ 


জনম মরণ কষ্ট হবে নিবারণ ॥ 


ভাঁগবতী কথ৷ ৫৬১ 


শুকদেব তবে কন শোন তুমি হে রাজন 
আসিলেন বিপ্র এক দ্বারকা ভবনে । 

ব্রা্মণী প্রসব করে তখনি সম্ভতান মরে 
ব্যথিত হলেন বিপ্র পুত্রের মরণে ॥ 

লয়ে মুতে রাজদ্ধারে কাতরে বিলাপ করে 
শোকে কত গালি দেয় রাজারে তখন । 

নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় রাজা তাই মোর এই সাজা 
রাজার করমে মৌর হেন অঘটন ॥ 

দ্বিজদ্বেষী রাজা রন রিপুবশ অন্থুক্ষণ 
অতি লোভী মহাপাগী নুপ সেইজন। 

তার পাপের কারণ কষ্ট পায় প্রজাগণ 
তাই হয় পুত্রদের অকালে মরণ । 

পুত্র আরো জন্মমাত্র বাঁচি রহে ক্ষণমাত্র 
এইরূপে নয়জন তাজিল জীবন । 

কৃষ্ণের নিকটে যবে উপনীত বিপ্র তবে 
পার্থ তার কাতরোক্তি করিল শ্রবণ ॥ 

বিপ্রে করি সন্বোধন ক্ষন মনে পার্থ কন 
কেন দ্বিজ হয় তব এই অঘটন । 

ধনুর্ধারী বীর হন নাহি হেথা কোনজন 
যাহা' দ্বারা পুত্রাদের হইত রক্ষণ ॥ 

যে সব নৃুপতিগণ বিপ্রহঃখে ছুঃখী নন 
তাদের জীবন বৃথা, বৃথা রাজ্য ধন। 

আত্মন্তরী নুপগণ ঠিক নটের মতন 


পৃথিবীতে রাজবেশে বিরাজিত রন ॥ 
৩৬ 


৫৬২ 


ভাগবতী কথ! 


ধের্যয ধর হে ব্রাহ্মণ ছুঃখ হবে নিবারণ 
মৃত পুত্রগণে আমি বাঁচাব এখন। 

যদি প্রতিজ্ঞা পালন নাহি করি এইক্ষণ 
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন ॥ 

তবে সজল নয়নে বিপ্র কহিল অর্জনে 
কেমনে করিবে তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষণ । 

নারায়ণ, সন্কর্ষণ প্রহ্ান্নাদি বীরগণ 
যাহ! নাহি করিবাঁরে পারে কদাচন ॥ 

তুমি একার্যা সাধনে হ'লে সাহসী কেমনে 
যেই কার্যে অসমর্থ দেবতুলা জন । 

তব বাক্যে এসময় বিশ্বাস যে নাহি হয় 
বৃথাই করিছ তুমি হেথ। আক্ফালন ॥ 

কহে পার্থ অতঃপর শোন কহি দ্বিজবর 
নহি কৃষ্ণ কৃষ্ণ-পুত্র কিন্বা সন্কর্ষণ। 

গাণ্তীব সম্বল করি তাহাতে বিনাশি অরি 
আমার শকতি যত জ্ঞাত ত্রিলোচন ॥ 

তুমি মম বীর্ধ্য প্রতি অবজ্ঞা করিছ অতি 
অনুচিত কার্য ইহা না হয় শোভন । 

যমে জিনি তব পুত্র নিশ্চয় আনিব অত্র 
কভু না অন্যথা হবে আমার বচন ॥ 

বিপ্র পার্ঘের বচনে আশ্বস্ত হইয়া মনে 
ফুল্পচিতে চলিলেন আপন ভবন । 

উপনীত যবে ঘরে শীস্ত করে পরিবারে 
পার্থের প্রতিজ্ঞা বাণী কহিয়া তখন ॥ 


ভাগবতী কথা 


পত্বীর প্রসবকালে দিজ গিয়া পার্থে বলে 
মৃত্যু হতে রক্ষা কর সম্তানে এখন । 

যথাবিধি আচমন করি পার্থ সেইক্ষণ 
স্থির চিত্তে করিলেন শস্তুর চিন্তন ॥ 

অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রদ্ধার। প্রয়োগ পদ্ধতি ধারা 
একাগ্র অন্তরে পার্থ করিয়। ন্মরণ__ 

তিনি ধন্থুতে তখন ত্বরা করি জ্যারোপণ 
প্রস্তত রহেন শিশু করিতে রক্ষণ ॥ 

দিব্য অস্ত্র সেসময় বরষিল ধনগ্রয় 
বাণে বাণে আচ্ছাদিত স্থৃতিক! আগার । 

বাণদ্ধার একেবারে ঘিরি ফেলে ত্বরা তারে 
অধঃ উদ্ধ এইমত ঢাকে চারিধার ॥ 

বাণে বাণে এইভাবে রচিল পিঞ্জর তবে 
দশদিক সেই গৃহ হয় অশচ্ছাদন | 

বিপ্রপত্বী আমি ঘরে তনয় প্রসব করে 
জন্মি শিশু একবার করিল রোদন ॥ 

তারপর আর তারে কোনজন নাহি হেরে 
শৃন্যপথে হয় শিশু অদৃশ্য তখন । 

সৃতদেহ সেসময় দৃষ্ঠ যবে নাহি হয় 
শোকে হুঃখে মুহামান হ'লেন ব্রাহ্মণ ॥ 

দ্বিজবর সেইকালে পার্থে নিন্দা করি বলে 
ওরে দুষ্ট করিয়াছ মিথ্য। ব্যবহার । 

অহঙ্কারে বৃথা মাতি অভিমানী হ'লে অতি 
নহে এ বীরের কাধ্য ক্লীবের আচার ॥ 


৫৬৩ 


৫৬৪ 


ভাগবতী কথ৷ 


যতেক যাদবগণ যেকার্ষে অশক্ত হন 
রাখিতে না পারে যাহা হরি সক্কর্ষণ__ 

এহেন অসাধা কন্ম না জানিয়৷ সারমম্ম 
কি সাহসে সম্পাদিতে গেলে তা” এখন ॥ 

ধিক ধিক তোরে পার্থ কাধ্যে হলি অসমর্থ 
গাণ্ীব ধনু যে তোর বৃথাই ধারণ। 

নাহি বুঝি মিথ্যাবাদী বিশ্বাস করিন্থু অতি 
বীর্ধো না পারিলি পুত্রে করিতে রক্ষণ ॥ 

তবে বিপ্রের বচনে অত্যন্ত ব্যথিত মনে 
পার্থ ত্বরা যমালয় করিল গমন । 

উপনীত সেথা যবে নাহি হেরে পুত্র সবে 
ব্যগ্রচিত্তে ধায় তবে ইন্দ্রের ভবন ॥ 

ত্বর্গ আদি রসাতল হেরে পার্থ সে সকল 
অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু আর বরুণের পুরী । 

স্থানে স্থানে তারপরে ব্যাকুলে ভ্রমণ করে 
সর্বত্র যে পার্থ বীর দেখিলেন ঘুরি ॥ 

করি কতই সন্ধান তবু তাদের না পান 
লজ্জিত, ব্যথিত হ'য়ে পার্থ সেইক্ষণ__ 

প্রাণ ত্বরা ত্যজিবারে সুদৃঢ় স্বল্প করে 
চিতামাঝে করে তাই অগ্নি প্রজ্জালন ॥ 

মরিতে উদ্যত হেরি পরমদয়াঁল হরি 
নিরস্ত করিয়া তারে কহেন তখন-_ 

ওহে পার্থ বুথা কেন ত্যজিবে পরাণ হেন 
রাখ তুমি এইবার আমার বচন ॥ 


ভাগবতী কথ৷ 


মৃত ছিজ পুত্র সবে করাব দর্শন এবে 
বিশ্বজন যশ তব করিবে কীর্তন । 

এত বলি নারায়ণ পার্ধে তার সঙ্গে লন 
তবে ফৌোঁহে করিলেন রথে আরোহণ ॥ 

তখন পশ্চিম পাঁনে চলিছেন ছুইজনে 
বিদ্ধ্য আদি গিরি যত করিয়৷ লঙ্ঘন । 

সপ্তদ্ধীপ, সপ্তুগিরি অতিক্রম তবে করি 
তারপর সপ্তসাগর দোহে পার হন ॥ 

লোকালোক গিরিমাঝে উপনীত তার! সাঝে 
ক্রমে ক্রমে ঘেরে সেথা আধার ভীষণ । 

গতিরোধ সেইকালে অশ্বগণ নাহি চলে 
সারথি না পারে রথ করিতে চাঁলন ॥ 

স্বীয় অস্ত্রে নারায়ণ করিলেন আবাহন 
অশ্বদের ছুরবস্থা করি দরশন । 

আজ্ঞা! পায় যেইক্ষণ ধায় তত্র সুদর্শন 
বিচ্ছুরিয়া গতিপথে জ্যোতি অনুক্ষণ ॥ 

সহত্র শ্বধ্যসমান চক্র অতি দীনণ্তিমান 
সেই তেজে চতুদ্দিক হয় আলোকিত । 

অস্ত্র ঘবে মন্ত্র পড়ি প্রয়োগ করেন হরি 
তবে ত্বরা সুদর্শন হইল চালিত ॥ 

অতি দ্রুত গতি তার নাশে সব অন্ধকার 
বারির তরঙ্গে শেষে করিল প্রবেশ । 

পার্থ হরি তবে আসি হেরে সেথা! জলরাশি 
তার মাঝে পুরী এক রয়েছে বিশেষ ॥ 


৫৬৫ 


ভাগবতী কথা 


রতনে খচিত পুরী স্তস্তে দিব্য মণি তারি 


কালপুর নামে রহে বিদিত ভবন । 

অপরূপ শোভ] তার হেরে দেহে বার বার 
পুরীতে প্রবেশে পরে পার্থ জনার্দিন ॥ 

দৌহে সে ভবন'পরে অদ্ভুত ভূজঙ্গে হেরে 
সহত্র মস্তক তার বিশাল সে দেহ। 

প্রতি ফণ! তার রয় অপরূপ মণিময় 
সমুজ্জল সে জোতিতে আলোকিত গেহ ॥ 

রক্তবর্ণ তীব্র আখি প্রতিটি ফণায় দেখি 
পার্থের নয়ন ছু"টী হয় বিল্ফারিত । 

সর্পের বরণ দীণ্তু স্টিক গিরির মত 
সম্পূর্ণ নীলাভ ক আর জিহবা যত ॥ 

সর্পোপরি স্ুখাসনে পরম পুরুষ জনে 
দিব্যমৃত্তিরূপে পার্থ করে দরশন । 

নবীন নীরদ শ্যাম হেরিলে পলায় কাম 
পরিধাঁনে পীতবাস সহাম্ত বদন ॥ 

মহামণি সমন্বিত শিরে কিরীট শোভিত 
কর্ণেতে কুগডুল দোলে গলে মণিহার। 

অপুর্ব মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কেশসকল 
শোভিছে শ্রীবংসচিহ্নু বক্ষেতে তাহার ॥ 

বনফুলে গাথা হার গলদেশে শোভে তার 
স্গন্ধে পবন তবে হয় আমোদিত । 

রহিয়াছে সেই পুরী অপরূপ শোভা ধরি 


যথায় অনস্তদেব রন বিরাজিত ॥ - 


ভাগবতী কথ! 


সুনন্দ? নন্দাদি কত পার্ধদেরা উপনীত 
রহিয়াছে অস্ত্র শস্ত্র সেথা নানামত | 

লক্ষ্মী, কীত্তি, পুষ্টি সবে সেইকালে পদ সেবে 
অপরূপ দৃশ্য হেরি পার্থ বিমোহিত ॥ 

কৃষ্ণ, পার্থ হুইজন করে যবে দরশন 
করযোড়ে দিবাজনে নমে সেইক্ষণ। 

অনস্ভদেব তখন গম্ভীর স্বরেতে কন 
ধন্মরক্ষা লাগি দোহা বিশ্বে আগমন ॥ 

জনম আমার অংশে জন্মিয়াছ যু বংশে 
ধরণীতে রহি কর ছুষ্টের দমন। 

ব্রাহ্মণের পু্রগণ করি হেথা আনয়ন 
একত্রে দোহারে হেথা করিতে দর্শন ॥ 

পৃথিবীর ভারভূত নাশিয়া দানব যত 
পুনরায় হেথা আসি কর অবস্থান । 

সর্বৈশ্বর্ধ্য পূর্ণ হও বিশ্বকার্যে লিপ্ত রও 
অধর্ম্মেরে ধবংস কর ধান্মিকেরে ত্রাণ ॥ 

আদিষ্ট হইয়া তার তথাস্ত বলিয়! ত্বরা 
ভক্তিতে অনস্তদেবে করিল প্রণাম । 

সঙ্গে তারা সেসময় দিজপুত্রগণে লয় 
ফিরিল তখন দৌোহে আপনার ধাম ॥ 

পার্থবীরে সঙ্গে করি হরধিত মনে হরি 
পুত্রগণে বিপ্র করে করেন অর্পণ । 

হেরি মৃত পুত্র সবে ভাধ্যাসহ বিপ্র তবে 
অতিশয় পুলকেতে হলেন মগন ॥ 


৫৬৭ 


৫৬৮ 


ভাগবতী কথা! 


পার্থবীর সেসময় বিস্ময়ে মগন হয় 
অপুর্ব বৈষ্বধাঁম করি দরশন । 

আশ্চর্য ঘটনা কত ঘটিতেছে নানামত 
কৃষ্ণের প্রভাবে সব, পার্থ জ্ঞাত হন ॥ 

আবার মানব মত আচরণ তার কত 
বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিপ্রে দেন দান । 

ধন্মহীন বাক্তি যারা হইয়াছে পথহারা 
নাশি পাপ তাহাদের করিলেন ত্রাণ ॥ 

বিশ্ববিভূ নারায়ণ সকলের শ্রেষ্ঠ হন 
ধন্মপথ করেছেন তিনি উন্মোচন । 

তার বাণী যেইজন শোনে সদ! দিয়া মন 
রোগ শোক দূরে ত্বরা করে পলায়ন ॥ 

ভক্ত আর সাঁধুজন শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে মন 
ভাগবত কথামৃত কর সদা পান । 

তাহে হৃদি শুদ্ধ হ'বে গৃহে শাস্তি বিরাজিবে 


ভবকষ্ট হবে নষ্ট পাবে পরিত্রাণ ॥ 


দশম ক্বন্ধ পমাপ্পু 


প্রীকষ লীলা কাহিনী 


নিভাবতী দেবী ক্রাব্যভান্ত্তী প্রণীত 


ডাটা 7 


শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধের পদ্যান্ুবাদ 


ভূমিকায় তারকেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ ও মোহাত্ত মহারাজ 

শরীপ্রীজগদ্গুরু শঙ্করাচার্ধয দণডস্বামী হৃবীকেশ আশ্রম 

বলেছেন ৫ 

“লেখিকা তাহার অন্ুভবকে সহজ-সরল-সাবলীল রূপে প্রকাশ 
করিতে যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা সাফলাধুক্ত হইয়াছে ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে ।'**-** গ্রন্থের বিষয়বস্তু, শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধ ; 
প্রীক্চ লীলাবলী লেখিকার সরল ভাষা বিন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ লীলালহরী 
পাঠকবর্কে প্রসন্ন রাখিবে এই বিশ্বাস রাখি। কবিতাসমূহ সুচিস্তিত 
ও স্ুবিন্তস্ত সরল সহজ হইয়াছে । : এই কবিতা পাঠে ঈশ্বরান্চিন্তন 
প্রীভগবল্লীলামাহাত্ব সাধারণ মানুষও হদয়ঙগম করিতে পারিবেন, এই 
আশা করিতে পারি। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা 
করিতেছি ।” 


প্রধ্যাত মনীধিগণের অভিমত 
ভাটপাড়। সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা এবং যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের প্রান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশ্রীজীব স্যায়তীর্থ 
মহোদয়ের অভিমত £- 
কাবাভারতী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী বিরচিত “ভাগবতী কথা? 
পাঠ করিয়া বড়ই তৃত্তিলাভ করিলাম; কি মধুর! শ্রীমদ্ভাগবত 


স্বয়ং মধুররসের আকর, তাহার অন্ুবাদও যে এত মধুর-_তাহা 
আম্বাদন না করিলে বুঝাইবার নহে। 

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে যেভাবে বন্মিত হইয়াছে, তাহারই 
উপাখ্যানগুলি স্বচ্ছ সরল সাবলীল ভাষায় বঙ্গবাণীর রূপ সঙ্জায় 
এমনভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরন্ত করিলে 
আরও কৌতৃহল বাড়িয়া যায়। 

লেখিকার এই মাধুরধ্যপূর্ণ ভাষা বিকাশ সাধারণ বঙ্গভাষাভাষী- 
দিগকে আনন্দময় রাঁজো লইয়! যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

শ্রীমদ্ভাগবত--একখানি কঠিন গ্রন্থ । ইহার এইরূপ ব্বচ্ছন্দ- 
গতি সহজ সরল অনুবাদ অপেক্ষিত ছিল, সে অভাব আজ পূর্ণ হইল । 
যদি সম্ভব হয় লেখিকাঁকে অনুরোধ করিব- শুধু দশম স্বন্ধ নহে 
একাদশ-দ্বাদশ ্বন্ধেরও অনুবাদ এইভাবে প্রকাশিত হইলে ভাগবত- 
রসপিপাসু সাধারণ মানুষ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে । ইতি 

শুভাশীর্বাদক 
২১।৩।৭২ শ্রীশ্রাজীব ন্যায়তীর্ঘ 


ডক্টর গৌঁরীনাথ শাস্ত্রী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংস্কত কলেজ এবং 

উপাচার্ধ্য কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিভ্ভালয়, বলেছেন ১ 

আমাদের জীবনে রামায়ণ মহাভারতের শ্যায় ভাগবতের প্রভাবও 
সুষ্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। দেশে বিদেশে প্রাচীন ছইখানি আর্য 
মহাকাবোর সবিশেষ প্রচার হইয়াছে । কিন্তু মধ্যযুগের এই অপূব 
গ্ন্থখানি সমধিকভাবে সমাদৃত হয় নাই। অবশ্য একথা নি£সংশয়ে 
বল! যায় ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে ছুর্লভ। পদলালিত্ো, 
অর্থগৌরবে দার্শনিক তন্বের যথাযথ বিস্তাসে এই গ্রন্থখানি যে শ্রেষ্ঠ 
আসন লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে সুধী সামাজিক বর্গের একমত্য 
আছে। বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকবর্গ কৃত্তিবাঁস ও কাশীরামদাসের 


অমূলা রচনার মাধমে মূল মহাকাবা ছুটির বিষয়বন্র সহিত পরিচিত 
হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তদন্থুপ কোন গ্রন্থের অভাবে 
আজও মূল ভাগবতের অম্বতরস পান করিবাঁর অবসর তাহাদের 
ঘটে নাই। এজন্য পরম কল্যাণীয়। শ্রীমতী বিভাবতী দেবী লিখিত 
'ভাগবতী কথা' গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 
এরূপ সরল, সাবলীল রচনা ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় অতি অল্পই 
পড়িয়াছি, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না । লেখিকার রচনা অত্স্ত 
হৃদয়গ্রাহী এবং প্রপাঁদগুণে সাতিশয় সমৃদ্ধ । আমার মনে হয় এই 
উপাদেয় গ্রন্থের উপর প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং 
তাহাদের আনুকূলো সাধারণ মানুষের মধো ইহার প্রচার ও প্রসার 
সুকর হইবে । ইতি 
৯৩1৭৯ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী 


পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্ধ্য মহোদয়ের 

অভিমত £_ 

প্রথিতকীভি, শ্রদ্ধেয় শ্রীউপানন্দ মুখোপাধায়ের ধন্মপত্ী গুরু- 
দেবতা-ভক্তিপরায়ণা, বিদৃষী কবি, শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কর্তৃক 
শ্রীমন্তাগবত দশম স্বন্ধ অবলম্বনে রচিত “ভাগবতী কথা” নামক 
পছ্যসাহিত্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম । 
শ্রীমতী লেখিক৷ উক্ত গ্রন্থখানি সরল, সুন্দর ত্রিপদী পদ্চ্ছন্দে রচনা 
করিয়াছেন । উক্ত রচনায়-_-লেখিকার স্বাভাবিক কবিত্ব ও শ্রীভগবানে 
অহৈতুকী ব্যাজনিমুক্ত বিমলতক্তি প্রকটিত হইয়াছে । সংস্কৃত ভাষায় 
অনভিজ্ঞ যে সকল ব্যক্তি অনুপম, ভগবল্লীলাময় গ্রন্থের মধ্যমণি 
শ্রীমস্ভাগবতের বরিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপৃব লীলামাধুর্য্য অনুভব 
করিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইতে চাঁহেন, তাহার! শ্রীমতী লেখিকার এই 
সুরম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়। সম্পূর্ণ লব্ধকাম হইবেন, ইহা আমি একাস্ত 


বিশ্বাস করি। গগ্ঠময় ভাষায় অনেকে শ্রীমন্ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ 
করিয়া ভাগবতের বণিত ভগবাঁনের লীলা সম্বন্ধে জনগণের বোধবাসনা 
কথঞ্চিং চরিতার্থ করিয়াছেন বটে, কিন্তু গ্ভ অপেক্ষা পগ্ঠময় ভাষা 
অতি সুমধুর । উহ! শ্রবণ ও পাঠমাত্রেই শ্রোতা ও পাঠকের মন 
আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দেয় । এই কারণে এই “ভাঁগবতী কথা” 
সমগ্র ভক্তসাহিত্যিক জনগণের নিকট যে অত্যন্ত সমাদৃত হইবে, ইহা 
নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে । আমার একাস্ত বিশ্বাস যে, 
কাশীরাম দাসের ছন্দোময় মহাভারতগ্রন্থ এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণগ্রন্থ 
পাঠ করিয়া বঙ্গভাষাভাষী জনসমাঁজ যেমন, মহাভারত ও রামায়ণের 
বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং পরমানন্দ সংবলিত কল্যাণ- 
ধারা অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, এ সকল জনগণ এই “ভাগবত কথা” 
নামক শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর অপূর্ব গ্রন্থরত্ব পাঠ ও শ্রবণমাত্রেই 
শ্রীমন্ভাগবত দশম স্বন্ধে বর্ণিত শ্রীভগবানের লীলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়া যেমন আনন্দরসে মগ্ন হইবেন, তেমনই পরমকল্যাণের 
অধিকারী হইবেন। আমি শ্্রীভগবানের নিকট এই গ্রন্থের বহুল 
প্রচার প্রার্থনা করি। আমরা শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর লেখনীমুখ 
নিঃহ্থত এইরূপ পদ্ঠময় ভাঁষায়ই ভাগবতের অপরাংশেরও বিষয় বণিত 
হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিব । আমি শ্রীভগবানের নিকট 
ভ্রীমতীর নিরাময় স্থুদীর্ঘ-জীবন ও তাহার অকুঞ্ঠ কাব্য নিম্মাণশক্তি 
প্রার্থনা করি। যাহার ফলে আমাদের উক্ত অদম্য আকাজ্ষা 
পরিপূর্ণতা লাভ করিবে । 
ইতি 
গুণমুগ্ধ আশীর্বাদক 
মহামহোপাধায়--শ্রীকালীপদ তর্কাচাধা 


বর্ধমান বিশ্ববিষ্ভালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, কলাবিভাগের 

ভীন, প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 

মহোদয়ের অভিমত £-- 

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কাব্ভারতী সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতের 
দশম স্বন্ধের অতি সুললিত কাব্যান্থবাদ বাংল! ভাষায় প্রকাশ করিয়া 
একদিকে যেমন এই ছুরহ সংস্কৃত বহুল গ্রন্থের রসাম্বাদনের পথ 
বঙ্গভাষাভাষীদিগের কাছে সুগম করিয়! দিয়াছেন, তেমনি ভাগবতের 
যেটি মর্মকথ| অর্থাৎ কৃষ্খলীলা তাহাও সর্ধজনগ্রাহ্হ ও সরল করিয়া 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমাদের দেশে যেমন কাশীরাম দাসের 
মহাভারত বা কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূল রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী 
লোকের ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছে, ভাগবতের কথাকে তেমনভাবে 
জনপ্রিয় করিতে কেহ অগ্রসর হ'ন নাই । সেই হিসাবে, এই “ভাগবতী 
কথা” গ্রন্থখানির বিশেষ মূলা আছে। লেখিকা ভক্তিরসে আপ্ুতা ও 
সেইসঙ্গে কাঁবারসেও নিষ্াতা-_তাই তাহার পক্ষে এমন সরল ও 
সাবলীল পগ্যানুবাদ সম্ভব হইয়াছে। 

আশ! করি গ্রন্থটি বাংলার ঘরে ঘরে স্থান পাইবে এবং লেখিকার 
প্রভৃত পরিশ্রম সার্থক হইবে । ইতি 

১লা বৈশাখ, ১৩৭৯ শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধায় 


প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চত্রবন্তী মহোদয়ের অভিমত $_- 

মহধি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্তাগবত পুরাণ সমগ্র পুরাণ সাহিতোর 
মুকুটমণি। অষ্টাদশ সহত্র গ্লোক সমন্বিত ও দ্বাদশটি স্ন্ধে বিভক্ত 
এই মহাপুরাণ। এই দ্বাদশটি স্কন্ধের মধো দশম স্বন্ধ সর্বোত্তম বা 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিত ও ভক্তগণ একবাক্ো স্বীকার করিয়াছেন । 
প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের নির্ধ্যাস দশম স্বন্ধ। শ্রীসনাতন গোস্বামী 
বলিয়াছেন, _কৃষ্ণরূগী ভাগবতের দশম স্বন্ধ হইল-_“বদনং প্রফুল্ল” 


অর্থাৎ তার প্রফুল্ল বদন। অদ্বিতীয় ভক্ত শিরোমণি ভাত্যকার 
শ্ীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন, *শুধু বদন নয়, বদনের মধুর হাঁসি” 

দশম স্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কথা । এই কথা বলিতেই যেন ভাগবত 
পুরাণের প্রবৃত্তি। পূর্ধববর্তা নয়টা স্বদ্ধকে আমরা বলিতে পারি এই 
স্থমধুর কৃষ্ণকথার প্রস্ততি পর্ব । ভাগবত &নিগমকল্পতরোর্গলিতং 
ফলম্” অর্থাৎ বেদকল্পবৃক্ষের গলিত ফল, 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ” | কঠিন 
ও ছুরধিগম্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই মহাপুরাঁণ বা মহাগ্রন্থ 
জনসাধারণের নিকট সহজে বোধগম্য নয় । 

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কাব্যভারতী, স্ুলেখিকা । ভাগবতের 
দশম স্বন্ধের রসাম্বাদন তিনি সর্বতোভাবে করিয়াছেন। কিন্ত 
রসাম্বাদন করিয়া কেবলমাত্র নিজে তৃপ্ত না থাকিয়৷ এই মধুর এবং 
অমৃতরস তিনি পরিবেশন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন । শ্রুতি 
ভগবাঁন্‌কে রসম্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন_-“রসো। বৈ স£৮। 
এই রসলাভ করিলে সকলের আনন্দ। শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর 
“ভাঁগবতী কথা” এই অনুপম রস নিশ্চয়ই সর্বসাধারণের মধো বিতরণ 
করিতে সমর্থ হইবে । সহজ সরল সাবলীল ছন্দ এবং সহজবোধা 
ভাঁষায় এই গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থের কবিতাগুলি সবই ত্রিপদী ছন্দে 
গ্রথিত। একই সুরে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
স্বযোগ্যা! লেখিকা । তাহাকে আমার আত্তরিক অভিনন্দন ও 
আশীর্বাদ জানাই । বলা বাহুল্য যে আমি এই “ভাগবতী কথা”-র 
বহুল প্রচার কামনা করি 
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ শরাত্রপুরারি চক্রবর্তী 


সাগাহিক অমৃত বলেন 2 
“ভাবতে ভাল লাগে লেখিক৷ কৃত সহজ করে, গ্রামীণ মা-বোন 
বধূদের কথা মনে রেখে তার মানস সাধনার রূপ দিয়েছেন “ভাগবতী 


কথায়”। শ্্রীমন্তাগকত চিরদিনের চিরকালের ভক্তজনকে দিয়েছে 
অমৃতের আস্বাদ, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় তাদের হৃদয়মন আপ্লুত 
হয়েছে । “ভাগবতী কথা' সেই চির আদরণীয় শ্রীমদ্ভাগবতের সাবলীল 
পদ্যান্বাদ। পড়তে পড়তে মুখস্থ কর্তে ইচ্ছা করে, শেষ না করে 
উঠতে পারা যায় না। 

সমগ্র বইটিতে মনোরম ছন্দে একাধারে তিনি প্রীকৃষ্ণ লীলা মাধুরী 
বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতির রপরসগন্ধকে ব্যাখ্যা করেছেন । 

নিদ্দিধায়_একথ| বল! যেতে পারে, ঘরে ঘরে এই 'ভাগবতী কথা, 
পরম ভক্তির সহিত আদৃত হবে” 

অমৃত ৭ই মাঘ ১৩৭৮ (পৃষ্ঠা ৮৯০) 


“যুগাস্তর' বলেছেন 

“সুন্দর সাবলীল ছন্দ এবং সহজবোধ্য ভাষা এই গ্রন্থকে জনপ্রিয় 
করিবে আশা করা যায়। 

দশম স্বান্ধে ভগবান্‌ শ্রাক্ণের মধুর বাল্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। 
লেখিকা ভগবানের লীলার ছুইটি দিক্‌, একদিকে শিশুস্বলভ চপলতা 
অন্থাদিকে শ্রীকৃষ্ণের এশীশক্তির প্রকাশ, পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়াছেন ।""' 

সমস্যাকণ্টকিত এবং শ্বীসরুদ্ধকারী বর্তমান যুগে এইরূপ একটি গ্রন্থ 
পাঠকের মন সতেজ, সজীব এবং উদ্দেগমুক্ত করিতে সাহাষা করিবে 
বলিয়া আশ! করি'।' 

যুগাস্তর ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭২ 


সাগাহিক “দেশ' বলেন £- 
সরল বাংলায় দেব মাহাজ্মের বই এখনো এদেশে যথেষ্ট নয়। 
ধ্মতত্ব কিংবা অধ্যাত্মবাদের অধিকাংশ গ্রন্থই সংস্কত ভাষায় রচিত, 


ধরম্মজিজ্ঞা্ু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনেক সময় অনেক আকাঙ্ষা 
অপূর্ণ থেকে যায়। সেদিক থেকে শ্রীমতী বিভাবতী দেবী রচিত 
'ভাগবতী কথা” কাবাগ্রস্থটি বহু ভক্তজনের বাঞ্ছা পূরণে সহায়ক; 
বিষয়বন্ত প্রীভাগবতের দশম স্বন্ধ। এই অংশে শ্্রীকষ্ণলীলাই প্রধান 
বিষয়। শ্রীমন্ভাগবত হিন্দুদের কাছে এক পরম প্রিয় গ্রন্থ, কিন্ত 
সঃধারণ পাঠকদের বোধগমা করে ভক্ত কৰি বিভাবতী দেবী এখানে 
শ্রীকষ্ণলীলাঁবলী বর্ণনা করেছেন । সরল বাঙলাঁয় কবিতাগুলি সবই 
ত্রিপদীছন্দে রচিত এবং কোথাও কোথাও ধন্মভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ 
বাঞ্নাময় ভাষার বাবহার পাঠককে খুশি করে। 

দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আবির্ভাব দিয়ে এই কাবাগ্রন্থের সুচনা 
এবং পাচশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাগী শ্রীকৃষ্ণলীলার নানা ঘটনা আর মাহাক্মোর 
এক অমৃতময় রসলহরী চিত্রিত । সর্বমোট তিরাঁশিটি বিষয় এই গ্রন্থের 
অবলম্বন । সবগুলিই সুলিখিত এবং হাদয়গ্রাহী ।” 

দেশ ১৩ই ফাল্তুন ১৩৭৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সন । (পৃষ্ঠা ৪০৮) 


[0909৮ 11190960101 7১0110 1118071001010 ( 90019 
[190090100 ), 1950 13608] কর্তক সব্বপ্রকার লাইব্রেরী, 
বিদ্ভালয়, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতির জন্য অনুমোদিত ৮1 16069: ০. 
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৮. পাপী 7 শশী পশিশ্ী্শীশীশিাশিশীীশাশিশীিাশি এ 


প্রাপ্তিস্থান 
১ প্রকাশক 
পি ৪৯৮ কেয়াতল। রোড, কলিকাতা ২৯ 


২ মহেশ লাইভ্রেরী 
২১ শ্যামাচরণ দে স্বীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা! ১২ 


৩ সংস্কত পুস্তক ভাণ্ডার 
৩৮ কর্ওয়ালিস স্বীট, কলিকাতা ৬ 


